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ভারতীয়, উপনিবেশ প্রসারের চেষ্টা 
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ও সংস্কৃতি 

মুঘল যুগ 

অষ্টাদশ শতাব্ধীর ভারত বর্ষ 

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্টা 

ব্রিটিশ শাসনে ভারতের অর্থ নৈতিক রূপান্তর 

ভারতীয় সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্য প্রভাব 

জাতীয় আন্দোপন ও স্বাধীনতা! 


তৃতীয় ভাগ : রাষ্ট্র ও নাগরিক 
লমাজ-জীবন *** 
সমাজ ও সরকার 
স্থানীয় স্বায়তশ[সনধুক্ত গ্রিঠান 
ভারতরাষ্ট্রের শামন-পদ্ধতি 


॥ ক॥ ভুরঞ্জ্ক শৃসন বিভাগ 
॥খ॥ কেন্দরায় ব্যবস্থাপক সভী 


॥গ॥ রাজ্যের শাসনব্যবস্থা টু 


॥ঘ॥ ভারতের বিচার বিভাগ 


ভারতের ৪৮ উন্নয়ন ণঞ্চবাধিকী পরিকল্পনালমূহ '*. 


ঘহির্জগৎ তের সংযোগ 


ঝাইসংঘে *** 
নি র্‌ 
প 
হও 


“নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র 


পষ্টা 
১৩ 
৭২ 
সে 
৯৬ 
১৪৮ 
১১৪ 


১১৮ 
১৩১ 
১৫৪৩ 
১৫০ 
১৬০ 


১৬৫ 


৪) 


৬৩৬ 


৪ 


€৩ 
৬১ 
৬ঃ 
১ 
৭৩ 
ণ৫ 


৮১ 


নিবেদন 


আধুনিক শিক্ষা-সংস্কার-প্রচেষ্টায় শিক্ষাকে জীবন-কেন্ত্রিক করে তোলার 
উদ্দেশে, শিক্ষার্থীর মনে আবিষ্কারকের মনোবৃত্তি জাগিয়ে তুলতে, ও পরিবেশ 
লম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান দেবার জন্তে আমাদের উচ্চতর শাধ্যমিক বিস্যালয়গুলিতে 
আনেক নতুন বিষয় পাঠ্য হিসেবে নিদিষ্ট কর! হয়েছে । সমাজতত্ব বা “5০০191 
3:0৫$9৪ এই রকম একটি নতুন বিষয় এবং এই বিষয়টি পাঠাতালিকাতুক্ত 
করার পক্ষে বথেষ্ট যুত্রিও আছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌ 7). 05511 8৫৮ এ- 
সম্বন্ধে বলেন ঃ 
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1017. 5 17050 2156 00617 0000110101085 ০ ঠ7)0176 006 50176- 
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৬9176001178 06 070 001105 009 11101 0061) 00 01611 1709174] 200 
500191 50111011101165+, (1017, 0511 ১0050165010 0 "76 
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কোন নির্দিষ্ট দ্বৌগোলিক "অঞ্চলের অধিবাসী সমাজবদ্ধ মষের ওপর 
ন্ধার প্রানি তক 9 সামাজিক পরিবেশের প্রন্গাব, সৈই বিশেষ-গ্রভাবাধীন মাগুষ 
কীভাবে তার অন্ন-বন্ত্র-আশ্রয় প্রভৃতি সংক্রান্ত মৌলিক সমস্যাগুলোর সমাধান 
করেছে এবং সেই সব সমস্তার সমাধান এ্চেষ্টায় সেই বিশেষ ভৌখে।পিক 
অঞ্চলে কালক্রমে কী বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থা ও কী ধরনের কৃষ্টি গড়ে উঠেছে-- 
এ সবই সমাজতত্বের আলোচ্য । 

এ থেকে আপাতরুষ্টিতে মনে শ্ুত্ধে পারে যে, এতদিন ইতিহাস, ভূগোল, 
পৌরনীতি প্রভৃতি যে-সমন্ত বিষয্» পড়ান হত তা” এই নতুন বিষাদ অন্তরগর্, 
কিংবা এও বলা যেতে পারে যে ভূগোল, ইতিহাস, পৌরনীতি - প্রতৃডি 
বিষয়ের সমাহারই সঙগাজতত্ব ৷ কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সমাজতত্ব এ সমঘ্য বিষয়ের 


সমম্বয় আর সে সমন্বয়ের কেন্দ্র ও লক্ষ্য সামাজিক মাছুম । কেন আদ লক্ষের 
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পার্থচক্যর জন্ঠে সমাত্ত্বের পঠন-পঠিন-নীতিও ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি 
প্রভৃতি বিষয়ের পঠন-পাঠনের নীতি থেকে পৃথক, এর গুরুত্ব সমধিক । 

সমাজতত্ব পাঠের উদ্দে্ট আনুষের সমাজকে এবং সেই সংগে সামাজিক 
মানুষকে জানা, ভার আঁচার-ব্যবছার রীতি-নীতি সধদ্ধে জ্ঞান লাভ করা। 
তাই শুধু পু'ধিগভ জ্ঞানই সমাজতত্ব সমন্ধে সম্যক ধারণা দিতে পারে না-_ 
তার জন্তে বিভিন্ন সফাজের সংগে প্রত্যক্ষ পরিচিতিও প্রয়োজন । রবীন্দ্রনাথের 

মতে, “যেখানেই ণ্হউৰ্‌ না কেন, মানবসাঁধারণের মধ্যে যা কিছু ক্রিয়া- 

খনি চলিতেছে, তাহা ভাপ করিয়া জানারই একটা সার্থকতা আছে,_ 
--পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে ।” 
(ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ, ১৩১১ £ শিক্ষা! ) 

ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় বর্তমানে যেভাবে গড়া ব৷ পড়ান হয় তার প্রধান 
ক্রটি এই যে, তা' আমাদের প্রতাক্ষ পরিবেশ সম্পর্কে যথেষ্ট কৌতৃহলী কবে 
তোলে না। ইতিহানে শেরশাহের বিষয় পড়ার সময় আমরা তার ভূমিবাবস্থা- 
সংস্কারের কথা পড়ি! আবার আকবর বাদশাহের কথা পড়ার সময় তার্‌ 
ভূমিবাবস্থা-সংস্কারের কথাও আমাদের পড়তে হয়। তেমনি মারাঠ| সাআ্রাজ্যের 
ইতিহাস আলোচনা করার সময় পেশোয়াদের ভূমিবাবস্থা-সংস্কারের ইতিহালও 
আমাদের জানতে হয়। ইংরেজ আমলের নানা ভূমিব্যবস্থা-সংস্কার-প্রচেষ্টার 
পরিণতি দেখি লর্ড কর্ণওয়ালিন-এর চিবস্যায়ী বন্দোবস্তে। এইভাবে পড়ার 
ফলে প্রতাক্ষ পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কহীন, পরম্পর-বিচ্ছিন্ন যেটুকু জ্ঞানলাভ 
ক্রি ত& মুখস্থ করে রাখা ভিন্ন অন্ত কোন উপায়ে আত্মস্থ করা যায় না। আর, 
এত নুখস্থ করেও আমাদের গ্রামের চারধারের ভূমি-সংক্রান্ত ব্যবস্থ। আমাদের 
অজানাই থেকৈ যায়।' 

কিন্তু আমর! যদি আমাদের প্রত্যক্ষ পরিবেশ, আমাদের গ্রাম বা শহর থেকে 
পশ্চিম বর্গের তঁমি্থ্যবস্থার কথ। জানতে শুরু করি (01016০0 11601)0৭ 
এইরকম ক্লেত্রে অনুসরণ ) ও পরে তুলনামুঙ্ক্রভাবে ভারতবর্ষের অন্ঠান্ন 
রাজ্োর তৃমিব্যবস্থ! এবং সমাজ ও অর্থনীতির ওপর ই ব্যবস্থার প্রভাব সমদ্ধে 
ভ্ঞানলাভ করি, তবেই ইতিহাস-তৃগোলের, সমুসবয়-সাধন সম্পন্ন হয়, শিক্ষার্থীর 
মনে সেই ভ্তাগর্দীভে যথেষ্ট উৎসাহ জন্মায় আর লবজ্ঞান বদ্ধমূল ও কার্কর 
হয়। 

সমাজতত্ পাঠনের নীতি হবে পরিবেশ-পর্যবেক্ষণ ও পরি মাধ্যমে 
ছাঁজদের হনে অন্সন্ধানের লঠিক মনোভাবটি গঠিত করে জ্ঞানের তিত্তিস্থাপন 


কর1। পরে ধীরে ধীরে তাদের কার্ধকারণ সম্বন্ধ খুঁজে বার করতে উৎসাহ. 
করতে হবে। | 

সাধারণ হাটবাজারে বেচা-কেনা দেখে স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যাদি ও জন- 
সাধারণের জীবনযাত্রা সব্ন্ধে ধারণ! জন্মায়, বিভিন্ন স্থানের ও সম্প্রদায়ের 
মাছষের বিচিত্র পোশাক ইছট]াদি দেখবার সুযোগ হয়। এইট থেকেই বিশাল 
পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির আচার-ব্যবহার, সাজ-পোশাক ওঁ বিচিত্র মানব সভ্যতা 
সম্বন্ধে কৌতুহল আর অনুসন্ধিৎংসাও জাগে। 

হাটবাজারে বেচাকেনা দেখে আর একটা মুল/বান শিঙ্গা লাভ করা যায়। 
ত1 এই যে-সব গ্রাম বা শহরের মানুষই আধুনিক সভ্য জীবনযাপনের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ত্রব্ের জন্তে পরনির্ভরশ্ীল। সুতরাং সুস্থ সভ্য জীবন- 
ধারণের জন্তে পাশাপাশি গ্রাম বা শহরের লোকে দের-_ শুধু ত্যই নয়, পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশের ও জাতির লোকেদেরও- শান্তিতে ও বন্ধুতে বাস করা দরকীর | 
'আদান-প্রদানই সভ)তার ভিত্তি আর তার জন্যে দরকার মাচষে মানুষে সম্প্রীতি । 


সমাজতত্ব শিক্ষা দেবার পদ্ধতি সম্পর্কে নিয়লিখিত নীতিষ্ম্মরণীয় এ 
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পাঠদানের উদ্দেশ্টা ও পাঠদান-পদ্ধতি পরস্পর সমপুরবক্ত বলে সমাজতব, 
পাঠদানের টদ্দেস্তয সম্ধপ্ধে আরও কিছু আলোচন। অপ্রাসংগপ্রিক নাও হতে 
পারে। 

সমাজতব্ব শিক্ষাদানের একটি গ্ররুত্বপূর্ণ উদ্দেগ্ত এই যে? শিক্ষার্থ নিজের' 
দেশ ও সমাজের ভৌগোলিক "অবস্থান ও এঁতিহাসিক ধাবা, অনুধাবন করে 
নিজের দেশ ও সমাজ সন্বর্থ্ে সম্যক" জ্ঞানলাঁভ করবে, তার মনে, গণতান্ত্রিক 
আদর্শ বদ্ধমূল হবে। দেশ ও সমাজের কল্যাণে যৌথ দায়িত্বপালন ও কর্তব্য- 


সম্পাদনে সে অভ্যন্ত হবে, এবং ক্রমে বিশ্ব-টৈত্রী ও শান্তিতে বিশ্বাসী বিশ্ব- 
নাগরিকের যোগ্যতা অর্জন করবে। 


গণতন্ত্ের মূলনীতি-_ব্]ইি ও সমষ্টির স্বার্থের সামগ্রন-বিধান করা, ব্যটির 
ইচ্ছা সমষ্টির ইচ্ছার অধীন কর! ও সমর কল্যাণসাধনে ব্যর নিজেকে 
নিঃস্বার্থ ও নিরলসভাবে নিয়োগ করা । | 

ভাই, সমাজতৰ শিক্ষাদানে অভীষ্ট ফললাভের জন্তে শ্রেণী ও বিদ্তালয় 
'ব্যবস্থাপনা, পাঠদান প্রণালী, খেলাধূল। ও উৎসব-অন্ুষ্ঠানাদি এমনভাবে পরিকল্পনা 
ও পরিচালনার হবে যাতে শিক্ষার্থীর! দায়িত্ব গ্রহণ ও পালনের যথেষ্ট 
সুযোগ পায়, সকলে সমান অংখ গ্রহণ করতে পারে, সমান সুবিধা পায় এবং 
পুরস্কার- -তিরস্কারের সমান মংশভাগী হয়| 

মমাজতব-পাঠন ছাত্রছাত্রীদের কাছে চিত্তাকর্ষক ও কার্ধকর করবার জন্তে 
বই পড়াণার স*গে সংগে নানারকম নিশ্চল ও সচল ছবি দেখাবার বিশেষ 
প্রয়োজন আঙ্ছে, যখনই এবং যেখানেই সম্ভব গার বাবহারও বাঞ্ছনীয়। তাই, 
এ বিষয় শিক্ষাদানে শিক্ষোপকরণ হিসাবে ৫915০0906, 18৭০০) 210) - 
9000 ও ঠ1। 0:7150001-এর ব্যবহার অত্যাবশ্ক ও গুকপূর্ণ। 


ক ঈদ রত 


আমাদের এই স্বল্পপরিসর বইখানিতে সমাজতত্ব সম্পর্কে জ্ঞাতব্য সবকিছু, 
স্বভাবতই স.মশিত কর! স্স্তব হয়নি । অধ্যাপনা বইখানির এই অসম্পূর্ণতা 
পূর্ণ করবে; শিক্ষার্থ তার জ্ঞাতব্য তত ও তথ্যগুলি জানবে তার ৰই, শিক্ষকের 
অধ্যাপন৷ ও উপদেশ আর নিজের পথবেঙ্ণ এ পরীক্ষালন্ধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে । 
» আব়াদের এই বইখানির উপযোগিতা ও উপকারিত]| বৃদ্ধির জগ্তে সমন্ত 
নির্দেশই তুদ্ধার সংগে গৃহীত হবে।। 
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উপক্রেমণিকা 


আনব সমাজের কমাবিবর্তন 


ব্যুৎপত্বির দিক থেকে সমাজ কথাটার অর্থ “সহযোগ ও “লহ-- 
অবস্থান । একদল মান্য যেখানে একই রকম র্বীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার,. 
অনুষ্ঠান-প্রতিষ্টান ইত্যাদি মেনে একজায়গায় অবস্থান কুরে-_-ত। দে পাহাড়- 
পর্বতেই হোক, কি বন-জংগলেই হোক, কি গ্রাম বা পুহরে হোক _ সেখানেই' 
গড়ে ওঠে তাদের সমাজ । 

এই সমাজ-গঠনের প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত । রা. সংসার- 
বিরাশ্মী বা উন্মাদ প্রভৃতি রোগগ্রন্ত লোকেরা ছাড়া সব মানুষই, গ্র'ক দাশনিক 
আযরিস্টটলের কথায়, “সামাজিক জীব, | কেননা, বিভিন্ন কাজেই মানুষের 
পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োঞন | পরস্পরের মধ্যে ভাবের এাদান-প্রদানের, 
শ্নেহ-ভালবাস! ও গ্রীতি বিনিময়ের আকাঙ্াও মানুষের সহজাত । 

অতি প্রাচীনকালে মান্সষ যখন বনে-জংগলে ঘুরে বেড়াত, তখন্ুও বোধ", 

হয় নে বিচ্ছিন্ন একক জীবন যাপন করত না। প্রারুতিক ছুষোগ কি জন্থ- 
জানোয়ারের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্ত, আহাধ সংগ্রহের জন্য, সেবা-শুশ্রাধা- 
ভালবাসা* পাবার জন্ত সেদিনকার অরণ্যচারী মানুষও বোধ হয় দল বেঁধেই' 
থাকত-_-সংগিহীন জীবন সেদিনও তার পক্ষে ছিল দুঃসহ । 

ক্রমে মানুষ যতই সভ্যতার পথে অগ্রসর হতে লাগল ততই তার এই' 
সংগপ্রিয়তা থেকে এক এক ধরনের সামাজিক সংগঠন গডে উঠতে লাগল. 
এইভাবেই গড়ে উঠল পরিবার । এক পুরুষ, তার সংগিনী নারী ও তাদের 
পূত্র-কন্তাওনিয়ে অন্তান্ত সকলের থেকে একটু আলাদাভাঞ্ষে বাস কৰ্ধতে লাগল । 
শ্নেহ-গ্ীতি এবং জৈবিক প্রয়োজনের বন্ধনে বাধা হয়ে এইভাবেই বোধ হয় বহু 
প্রাচীনকালে-- কত হাজার হাজার বছর আগে তা সঠিক বুট যায় না-_মাহুষ 
পরিবার গঠন করেছিল । 

সেই পরিবারে ক্রমে বংশবৃদ্ধি ঘটতে লাগল--ক্রমে বছ শাখা-প্রশাখা 
বেরল এই পরিবার-বনস্পতির দেহ থেকে । এই শাখা-প্রশাখাগুলো ভ্রমে- 
প্রধান বনম্পতির আশেপাশে আলাদা আলাদা এক একটা" পরিবার গড়ে 
তুলল। অয়আ্বীয়তার বন্ধনে বাঁধা এই বিভিন্ন পরিবার নিয়ে গড়ে উঠল গোষ্ঠী 
(0180) সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশের এই হুল দ্বিতীয় ভ্তর। গোর্ঠীর 
অন্তভুক্ত লোকের৷ একই পরিবার থেকে উদ্তৃত। তাই সেই পরিবার ফে 


€ 


রীতি-নীতি, আচার-অগুষ্ঠান ইত্যাদি মেনে চলত লমস্ত গোঠীর লোকেনা 
তা মানত। সাধারণতঃ পরিবারের কর্তা বা কর্ত্রীকেই সমস্ত গোষ্ঠীর লোকের। 
তাদের নেতা 'ব। নেত্রী বলে স্বীকার করে নিত এবং তার নির্দেশ যেনে চলত | 

ক্রমে জনস'খ্যা-বৃদ্ধির ফলে গোঠীও প্রসারিত হতে থাকে । কয়েকটি 
*গোঠী নিয়ে তখন গড়ে ওঠে এক একট। উপজাতি (751৮০) । একই পরিবার 
থেকে উদ্ভুত উপজাতির লোকেদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক থাকে-_একই রীতি- 
নীতি, আচারনমনুষ্টান তারা মেনে চলে। সমাজ-জীবনের বিবর্তনে উপজাতি- 
গঠন হল তৃতীয় স্তর । | 

ক্রমে উপঙ্গাতির লোকেরা গড়ে তোলে ছোট ছোট এক-একটি অঞ্চল বা 
পাড়া (0০০৪1105)। বিভিন্ন পাড়। নিয়ে গড়ে ওঠে গ্রাম-উতৎপত্তি হয় 
গ্রামীণ সমাজের (851৪1 9০০৪৮)। সভ্যতার অগ্রগতির সংগে সংগে বড় 
বড় গ্রাম গড়ে: ৪ঠে_বিভিন্ন বৃত্তির, বিভিন্ন উপজাতির লোকের বাসভূমি এই 
সমস্ত বড় বড় গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক আচার-শনুষ্ঠানের সংমিশ্রণ দেখা 
দেয়। ফলে সমাজের রূপ বিচিত্র হয়ে ওঠে। 

তারপর যখন গড়ে ওঠে বড় বড় শহর তখন যে পৌর সমাজের 
(00090 9০9০150) উদ্ভব হয়, নানা দেশের নান। জাতির লোকদের ৰিদ্ডিন্ 
'আচার-অন্কুঠান, রীতি-নীতি, নিয়ম-কান্নের সমাবেশে ভার রূপ হয় বৃহত্তর, 
বিচিত্রতর | - 
সমাজবিজ্ঞান কাকে বলে? 

কেমন করে গড়ে উঠল মানুষের সমাজ পৃশিবীর বিভিন্ন দেশে, কেনই বা 
এই সমাজ বিভিন্ন ধারায় বিকশিত হয়ে উঠল, কেনই বা এক সমাজের রূপ সরল 
আবার অন্য এক সমাজের রূপ জটিলতর-_প্রারৃতিক, ভৌগোলিক, এচ্চিহাসিক, 
ধর্মীয় দিক থেকে এই সবের কারণ অন্সন্ধান ও ধিশ্লেষণ ষে-শাস্ত্রের অন্ঠতম 
লিক্ষ্য তাকেই ব্য সমাজবিজ্ঞান (9০০1919£%)। 

তবে বিজ্ঞান বললেও সমাজবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত পদার্থবিগ্তান (11759108), 
রসায়নবিজ্ঞান (01961015075) প্রভৃতি বিজ্ঞানের মতে। অন্রান্ত হতে পারে না। 
কেননা, মানুষ যার বিচার্ধ উপাদান, তার সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত হবে কি করে? মানুষ 
ও তার সমাজের রূপ ও প্রক্কতি গতির্গীল, পরিষর্তনশীল-প্রা্কতিক ঘটনার 
মতো শ্রকই নিয়মের অধীন নয়। তাই, মান্য ও তার সমাজ সম্বন্ধে সর্বক্ষেত্রে 
সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যাঁয় না--মোটামুটি একট! প্রবণতা বা ঝৌক (61541১05) 
নর্দেশ কর! যায় মাত্র । যেমন বল! যায় যে, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মানব-গোঠীর 


৬ 


মধ্যে ষে বিভিন্ন ধরনের সমাঁজ-সংগঠন দেখো যায়, পাঁরিবেশের প্রভাব তার 
অন্ততম কারণ। 


মানুষের মৌলিক প্রয়োজন-সাধনে পরিবেশের প্রভাব 

মানব-সমাজের মৌলিক প্রয়োজন হল ভিনটি-_-অন্ন, বন্ত্র আর আশ্রয়। 
মানুষের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার আদি উৎসই হল এই অন্ন, বস্ত্র আর আশ্রয় সংশ্থানের 
প্রয়াস। যৌথ প্রচেষ্টা বার এই তিনটি সমন্যার সহজ স্মাধানের বাসনা আর 
চেষ্টা মানুষের সমাজ-বন্ধনের অন্যতম মূল কারণ তারপন্র কালক্রমে পরিবেশ 
আর প্রচেষ্টার এক্যের জন্য সমাজবন্ধন দৃঢ় হয়েছে, বছতর নূতন রৃ্ধনও ক্ষ 
হয়েছে । 

মৌলিক প্রয়োজন গুলে! মেটাবার সুবিধা বা অস্থবিধ1 প্রাকৃতিক পরিবেশের 
অন্ুকুলত। বা প্রতিকূলতার ওপর নির্ভর করে। যে-কোন অঞ্চলের অধিবাসী 
জাঁবনধারণের জন্ত সেই অঞ্চলের প্রার্কতিক পরিবেশের সংগে নিজেকে 
খাপ খাইয়ে নেয় এবং তার অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়ের উপাদান ও উপকরণ 
প্রাকৃতিক পরিবেশের সহজলভ্য সম্পদ থেকে সংগ্রহ করে । (মন্তুষ্যেতর জীব 
সম্পর্কেও এ-নীতি প্রযোজা । পরিবেশের সংগে খাপ খাওয়াতে না পারায় বহু 
আদিম প্রাণী ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে । ) 

অরণ্যবাসী আদিম মানুষ ছিল অরণ্যবানী। তার! কৃষিকাজ জানত না, 
জানত ন৷ আগুনের ব্যবহার ; কিন্তু ক্ষুধা তখনও তাদের ছিল। স্ষুধ। নিবৃত্তির 
জন্য তাদের বাসভূমি অরণ্য থেকেই তাদের খাগ্ভ সংগ্রহ করতে হত । অরণ্যের 
ফলমূল, বনের জীব-জন্ক আর নদীর মাছই তখন ছিল তাদের ক্ষুত্নিবৃত্তির 
উপকরণ। ভাল অস্ত্রশস্ত্রও তখন তাদের ছিল না। পাথরের ভোতা -অস্্ 
দিয়েই তারা জীব-জন্ত শিকাঁর করে, মাছ মেরে কাঁডা কাচাই খেত । পৃথিবীর 
বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও বহু মানুষ রয়েছে অরণ্যই বাদের বাসভূমি-পশুপক্ষী 
শিকার করে কিংব। সহজলভ্য অরণ্যজাত ফলমূল খেয়েই্/রা জীবনপারণ করে । 

প্রমে মানুব সভতার পথে ধাপে ধাগে অগ্রসর হতে লাগ্লী। আগুনের 
ব্যবহার শেখার পর তার মাংস ঝলসে ব৷ পুড়িয়ে খেতে শিখল। ক্রমে হঠাৎ 
কৃষি-পদ্ধতিও তার! অবিষ্কার করে ফেলল। নতুন নতুন ধাতুর অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি ও 
তৈরি করতে. শিখল তার! । ' গে উঠল সভ্য কৃষিজীবী সমাজ । 

কিন্ত সব জায়গাতেই তে আর রুষির উপযুক্ত জায়গা-জমি পাওয়া যায় না । 
কষিকাধের সম্ভাবনাহীন তৃণভূষির অধিবাসীরা জীবিকার্জশের জন্ত পণ্ডপালনকে ই 
বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করল। মরুদেশের লোকের! গ্রহখ করল বণিগববৃত্তি ? 
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সমুক্রতীরবাসীর। বৃত্তি হিসাবে অবলম্বন করল মংস্ত ব্যবসার আর যেখানে ভুমি 
.মঘতল ও উর্বর এবং বৃষ্টিপাত পরিমিত সেখানকার অধিবাসীরা হল কৃৰিজীবী | 

সভ্যতার *পথে রুষির পরের ধাপ হল শিল্প । কৃষিজীবী মানুষের জীবনে 
দেখা দিতে লাগল নান! অভাব, বিবিধ আকাজ্ষ।। সেখুলে। পুর্ণ করার জন্য 
মানুষকে নানাবিধ জিনিস উৎপন্ন করতে হল। গড়ে উঠল নাঁনা ধরনের শিল্প 
আর শিল্প নির্ভর সমাজ । 


উদ্ভাহরণ 


প্রাকৃতিক পরিবেশ কীভাবে অল্প, বস্ত্র, আশ্রয়--এই তিনের ওপরই গভীর 
প্রভাৰ বিস্তার করে এবং সেগুলো প্রায় নির্দিষ্টও করে দেয় ভার ছুটি বিশিষ্ট 
উদাহরণ মালয়ের অরণ্যবাসীদের ও এস্কিমোদের জীবনযাত্রা! থেকে পাওয়। যায়! 

মালয়ের গভীর অরণাবাসী সেমাও-র! সহজলভ্য ৰনের বাশে ঘর বাধে, 
গাছের পাত1 দিয়ে ঘরের ছাউনি দেয়; গাছের ছালের পোশাক পরে আর 
বনজাত ছুরিয়াণ গাছের ফল বা! ইয়ামের মূল খায়। 
বরফের দেশবাসী এস্কিমোর! বরফ দিয়ে ঘর তৈরি করে; সীল শিকার করে 
ভাত্র যাংস খায়, নীলের চামড়ার পোশাক পরে আর তার চবি জালিকে ঘর 
আলে। করে। 


সমাজ ৪ সভ্যতা গরনে পরিবেশের গুরুত 

অরণ্যবাসী আর বরফের দেশবাসী এই ছই মানৰ সম্প্রদায়ের জীবনষাত্রা- 
গ্রণালীর পার্থক্য থেকে সহজেই বোঝ! যায় যে, প্রাকৃতিক পরিবেশের 
পার্থক্যের জন্তই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাকৃতিক অঞ্চলে মানুষের অব্ন-ন্ত্র-আশ্রয় 
সংস্থানের প্রয়াসও বিভ্্নি হয় আর এই বিভিন্নতার ভিত্তিতেই বিভিন্ন ধূরনের 
সমাজ ও সভ্যতা গড়ে ওঠে। অবশ্য প্রায় অনুরূপ দুই পরিবেশেও যে পৃথক 
পৃথক জীবনযাত্রা-প্রণালী দেখা যায় না, তা নয়। 

বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার পথে অগ্রগতির সীমা নির্দেশ 
করে ঘাদের প্রাকৃতিক পরিবেশৈর অন্ুকূলতা ব। প্রতিকূসতার তারতম্য । যে 
অঞ্চলে ভূমি সুজল! ও নুফলা দে অঞ্চলে কৃষিকর্ষের সাহায্যে জীবনযাত্রার মান 
উন্নয়ন করা সহজসাধ্য । খনিজ সম্পদও সমা.জর সমৃদ্ধির অন্ততম কারণ। যে 
দেশ বা সমাজ কধিজাত ও খনিজ বিভিন্ন সম্পদকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক কলা- 
কৌশলের সাহায্যে নান! শিল্পজাত অত্যাবস্তক আধুনিক দ্রব্যে রূপান্তরিত করতে 
পারে সেই দেশ বা সমাজের পক্ষে উন্নত জীবন ও জীবনযাত্র! সহজায়ত হয়। 
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আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনায় মানুষের প্রয়াস বহক্ষেত্রে সফল হওয়ায় 
মানুষ আজ প্রকৃতির ওপর যথেষ্ট গ্রভাব বিত্তার করেছে-_নিজের প্রয়োজনে" 
আজ সে প্ররুতির শক্তিকে কাজে লাগাতে সমর্থ হচ্ছে। তার ফলে, মনধষ্/- 
সমাজ ও সভাতার ওপর প্ররুতির প্রভাব অনেক পরিমাণে কমেছে। 
চীনদেশের বিভিন্ন অংশের সাম্প্রতিক উন্নতি, অস্ট্রেলিয়ার মরু অঞ্চলের আধুনিক 

খনি-শহরের সুস্থ ও উন্নত জীবনযাত্রা প্রভৃতি আধুনিক মানুষের প্রক্কৃতির ওপর 

প্রভাব বিস্তারের সাক্ষ্য দেয়। আমাদের ভারতবর্ষেও উন্নয়-পরিকল্পনার 
অন্তর্গত বিভিন্ন নদী-পরিকল্পনা৷ আমাদের জয়যাত্রার £্চনা “করেছে। 

বিভিন্ন পরিবেশের প্রভাবে আর মানুষের প্রচেষ্টায় আমাদের এই 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কত বিচিত্র জীবনধার! 
ও সমাজ গড়ে উঠেছে এখন তার কথা কিছু কিছু বলবার চেষ্টা করব। 

বিচিত্র মনস্ত-সমাজ সববন্ধে জানতে গিয়ে আমরা দেখতে ,পাব যে, সর্বত্রই 
অন্ন, বস্ত্র আর আশ্রয় এই তিন্টি মৌলিক প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা চলছে ; 
চেষ্টা চলেছে কী করে এই তিন সমস্তার সমাধান সহজ করে তুলে 
মানুষের জীবনকে সুস্থ ও আনন্দঘন করে তোলা যায়। যে সমাজ “প্রাকৃতিক, 
ও মানবিক কারণে এই তিন সমস্তার যত সহজ সমাধান খুজে পেয়েছে সেই 
সমাজ তত বেশি সুখী । 

বিভিন্ন সমাজ ও সভ্যতা সন্বন্ধে আলোচনার*সময় একটা সাধারণ ভুল কিন্ত 
আমাদের বর্জন করতে হবে। মমত্ের মোহে আমরা সাধারণতঃ আমাদের 
সমাজ ও সভ্যতাকে অন্ত কোন সমাজ ও সভ্যতার চেয়ে বড় ভেবে থাকি আর 
তুলনামূলকভাবে এক সমাজ ও সভ্যতাকে অপর কোন সমাজ ও সভ্যত্সর ওচসে, 
শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। এ রকন্ন ধারণা অস্কুদার ও অবৈজ্ঞানিক এবং বিশ্বমৈত্রী 
ও শাস্তির পরিপন্থী । 

সমাজতত্ব আলোচনায় কোন সমাজ ও সভ/তার মান নির্ণর আমাদের 
উদ্দেশ্তু নয়। আমর! চেষ্টা করব বিভিন্ন সমাজের ওপর সি্নীশ্রীল বিভিন্ন গ্রভাব 
এবং সমাজের প্রকৃতি ও ধারা ব্নুধাবন করতে, সমস্ত মানব-গো্ঠীর বৈচিত্র্যের 
অন্তরিহিত এঁক্য আবিষ্কার করতে আর সেই সংগে এই মহাসতয উপলব্ধি 
করতে যে, “জগৎ জুড়িয়। আছে এক জাতি, সে জাতির নাম মানুষ জাতি ।” 


প্রথম ভাগ 


সমাজবিগ্ঠ 
॥ ক॥ আন্দামান দ্বীপপুণ্তের খাগ্ঠ-সংগ্রহকারী সমাজ 
্জবস্থান ও প্রার্কাতিক ।বচিত্রয 


বঙ্গে পসাগরের বুকে বর্মা থেকে স্ুমাত্রা পযন্ত যে ্বীপমাল! রয়েছে আন্দামান 
দ্বীপপুঞ্জ তারই একটা অংশ। এই দ্বীপপুঞ্রকে দু'ভাগে করা যায়--বড় আন্দামান 
আর ছোট আন্দামান । বড় আন্দামান আবার চারটে অংশ বা দ্বীপে বিভত্ত 
উত্তর আন্দামান, মধ্য আন্দামান, বরটঙ্গ আর দক্ষিণ আন্নামান। উত্তর 
থেকে দক্ষিণে বড় আন্বামান প্রায় ১৬০ মাইল লম্বা আর গ্রন্থে এর কোন 
'জায়গাই ২০ মাইলের বেশি নয়। ছোট আন্দামান প্রায় ২৬ মাইল লম্বা আর 
গ্রায় ১৬ মাইল চওড়া। ছোট আর বড় আন্বামানের মাঝখান দিথে 
অগভীর জলরাশি প্রবাহিত । এই ছুই দ্বীপের মাঝখানকার দুরত্ব হল প্রায় 
৩০ মাইল । 
সমুদ্র থেকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্ুকে দেখলে মনে হয় যেন ঘন বনে ঢাকা এক 
পাহাড়ের শ্রেণী। এই দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে উচু পাহাড়ের নাম 38916 7281. : 
উচ্চতায় ২৭*২ ফিটু। দ্বীপের মধ্যে জলনিকাশের কোন খাল ইত্যাদি নেই। 
পাহড়ি থেকে বর্ষায় যে জল নামে ভাতে অনেক জলাতৃমির সৃষ্টি হয়েছে । 
আন্বামানের তুটরেখা স্বপ্ন এবং এই তটরেখা ধরাবর কতকগুলো পোতাশ্র3 
আছে। সমুদ্রতীরে আছে বিস্তীর্ণ বহু প্রবাল-স্তুপ। খীড়িগুলোতে প্রচুর মাছ 
পাওয়া যায়। 
এক সমফ্কু আন্দামানে ভার'তবর্ষের দ্বীপান্তরিত অপরাধীদের রাখা হান্ত। 
পূর্বেকার এই বন্দিনিবাসের অংশ ছাড়া প্রায় সমস্ত জয়িগাটাই ঘন বনে ঢাক" | 
এই বনে এক জাতীয় শৃয়োর ও বিড়াল আছে। এ ছাড়া ইছুর এবং বাছুড় ও 
দেখ] যায় । এখানে অনেক জাতের সাপ বং 'গিরগিটিও আছে। 


'আবহা৪য়া ও বতিচিগপাত 
আন্দাধানের আবহাওয়! উঞ্ণ ও আর্র আর প্রায় সারা বংসরই একই 
-ব্ুকম আবহাওয়া! থাকে । ভাপমাত্রা জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে পবচেদে কমে ও 
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পরপ্রিল-মে'তে সবচেয়ে বাড়ে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌনুসি বাসর প্রজ্ঞোবে মে 
থেকে নভেম্বর মাস পর্ধন্ত এখানে বৃষ্টিপাত হয় । পোর্ট ব্রেয়ারে (ইংরেজ আমলে 
এখানে বিভিন্ন স্থানে বন্দিনিবাস ছিল) বাধিক বৃষ্টিপাত প্রায় ১৩৮) 
বংগোপসাগরে মাঝে মাঝে যে প্রবল ঝড় দেখা যায় তা ওঠে আন্দামানের 
একটু দক্ষিণ হতে। 


প্রাথিবীত্র বিভির় অথ জনসমাজ 

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক বিবর্তনের খারা প্লালোচন! করলে 
দেখা যায়, মানুষের সামাজিক জীবন গড়ে উঠছে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক 
পরিবেশ অন্সারে | 

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিত্য নব নব আবিষ্কারের ফলে শক্তিমান আধুনিক 
মানুষ নানা প্রচেষ্টার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকৃতির প্রতিকৃূলতাকে অনেকাংশে জয় 
করেছে । তবে একথাও অনস্বীকার্য যে, প্ররুতির প্রভাব স্কূর্ণ অতিক্রম করা 
যারনি এবং কোনকালে যাবে কি-না তাও বোঝা বায় না। 

আধুনিক কোন সমাজে হয়তো দেখা যায় যে, রাষ্ট্রাধীন সংহত চেষ্টায় 
জনসাধারণ প্রারৃতিক পরিবেশের প্রতিকুল'তাকে অংশত: জয় করেছে। বিশীল 
জনসমষ্টির সংহত রাষ্্রীধীন প্রচেষ্টা আধুনিক মাম্ুষের এক নতুন শক্তি; 
প্ররুতির সংগে প্রতিযোগিতা মানব-সমাজের এই শক্তি কোন কোন ক্ষেত্রে 
জী হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, তবে সর্বক্ষেত্রে নয়। 

মানব-সভ্যতার ক্রমধিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের সমাজ-ব্যবস্থা বোঝাবার জন্য 
আমবা আমাদের দেশেরই কয়েকটি বিশেষ ন্সঞ্চলের আলোচনা করে দেখব । 
পথমে আমর। আন্দামানের খাগ্য-সংগ্রহকারী, অর্থাৎ অরণ্যে ফলমূল-ভ্ীহরীকারী 
৪ শিকারীদের সমাজ এবং আলমোডার পার্বতচ্ পশুপাল্ক-সমাজের বিষয় 
এাঁলোচনা করব । তারপর করব পশ্চিম বাংলার কৃষি অঞ্চল ও শিল্পাঞ্চল নিয়ে 
আলোচনা এবং পরিশেষে পৃথিবীর অন্ত কট দেশের সমাজ-ব্যবস্থার কথ! 

ক্ষেপে আলোচনা করে দেখবার চেষ্টা কপ্ীব, পৃপিবীর বিভিন্নগঅঞ্চলের সমাজ- 

গঠনে প্রকৃতির প্রভাব কতখানি এবং কী পঁরিমাণেই বা বিভিন্ন অঞ্চলের 
মানুষ তাকে পরাজিত করে নিজের নিজের কাজে লাগিয়েছে। 
আব্দামানরাসীদের সমশজ 

আন্দামানের আদি” অধিবাসীরা এনগ্রোবটা” জাতীয় এবং আদিম 
অরণ্যবাসীদের বংশধর | এর! মাথায় খুব ছোট, তবে বেশ হইপুষ্ট । এদের 


* পৃথিবীর চারটি বিশিষ্ট অঞ্চলের সামাজিক জীবন মধ্যশিক্ষা পধৎ কক পাঠ্য করা হয়েছে। 
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গায়ের রঙ মিশ, কালো। মুখে দাড়ি-গৌফ বা গায়ে লোম নেই। 
মাথার চুল কুচকুচে কালো আর কৌকড়ানেো। ঠোঁট কাক্জীদের মতো পুরু ) 
নাকের গোড়ার দিকটাও তাদেরই মতো চাপা। 

জাতীয় এঁক্য থাকা সত্বেও আন্দামানবাসীরা কিন্তু ভাষ' ও কৃষ্টিগতভাবে 
পৃথক পৃথক গোষ্ীতে বিভক্ত । তার মধ্যে প্রধান বিভাগ দুটি-_বন্ত 
আন্দামানবাসী ও ছোট আন্দামানবাসী । বড় ভান্দামানের দক্ষিণ 
অংশের 1০18 এবং ০:৮0 560055] দ্বীপবাসীর ও ছোট আন্দামানের 
অধিবাসীরা একই 'গোষ্ঠীুক্ত প্রত্যেক গোঠীর বাসস্থান কিন্তু খুব সুনিদিই 
ভাবে সীমান্বদ্ধ নয়। 

বড় আন্নামানবাসীরা আবার দশটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত । প্রত্যেক গোষ্ঠীর 
পৃথক স্থানীয় কথ্য ভাষা ও নাম আছে। প্রত্যেক গেঠীর নামের আগে 40৪ 
শব্ধ ব্যবহার কর। হয়। গোঠীগুলির নাম 4১158 0011, ৫৭ 0078, 4১10 
86৪-_-এই রকম। £১159 শব্দের অর্থ বোধ হয় “মুখ? ৷ গোষ্ঠী বিদ্ঞাশের মৃলমুত্র 
বোধ হয় ভাষা । অবশ্ঠ বিিন্ন গোঠীর ভাষার প্রভেদ সামান্ত ॥ ছোট আন্বামান- 
বাসর নিজেদের 0986 বলে। 078০ কথার অর্থ সম্ভবতঃ “মানুষ! । 

আন্দামানের সমাজ-ব্যবস্থায় গোঠীগত প্রভাব খুব বে!শ নয়। স্থানীর 
কয়েকটি পরিবার নিয়ে এক একটি সমাজ গঠিত হয় এবং সেই স্থানীয় সমাজই 
ব্যন্তির আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ” করে । পরিবারে স্বামী, জী ও তাদের 
নিজেদের (বা পালিত ) আবিবাহিত সন্তানেরা থাকে । শ্থানীর এক-একটি দলে 
বিভিন্ন বয়সের ৪৭৫০ জন লোক থাকে । প্রত্যেক স্থানীয় দণ্রে নিজস্ব 
ভূমিখণ্ড' থঠিক । এক দলে লোক যর্দি অন্ত দলের জায়গায় |শকার করছে 
যেতে চায় তাহলে.যে দলের জায়গ। সেই দলের অনুমতি নিতে হয়। বেব্যক্তি 
ষে স্থানীয় সমাজে জন্মায় সে সেই সমাজের সভ্য রূপেই গৃহীত হয়। তে 
এক সমাজ থেকে অন্ত সমাজে যাওফার ব্যাপারে কোন বাধা বা নিষেখ 
নেই। অবশ্য সই সমাজতাকে নিতে রাজি না হলে সে সেই সমাজে ঠাই 
পাবে না। দুই ভিন্ন সমাজের স্ত্রী-পুরুষে বিয়ে হর্লে সেই ম্পত্ী স্বামী ব! 
স্রীসমাজে বসবাস করতে পারে । 


বাসস্থান 
বাসস্থানের পার্থক্য অন্থসারে আন্দামানবাশীর্দের ছ'ভাগে ভাগ করা যায় 
_-সমুদ্রতীর বাসী আর অরণ্যবাসী । 


স্থানীয় দল হিসাবে অরণ)বাসী এক দলের অধীনে সমুদ্রতীরবানী এক 
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বলের চেয়ে বেশি জায়গা! থাকে । প্রত্যেক দলের অধিকারতুক্ত সীষানার মধ্যে 
কয়েকটা জায়গা বসবাসের জন্ত নির্দিষ্ট । বৎসরের অধিকাংশ সময় দলের সকলে 
একসংগে এক জায়গ।য় থাকে । সমুদ্রতীরবাসী দলগুলে! সমুদ্রের ধারে যেখানে 
নৌক। চলাচলের স্থুবিধা আছে সেইরকম জায়গাতেই তাদের বাসস্থান নির্বাচিত 
করে। বাসস্থান নির্ণয় ব্যাপারে সব ক্ষেত্রেই কাছ]কাছি পানীয় জল আছে 
কিনা তা দেখ' হয়। সমুদ্রতীরবাসী দলগুলো ঠক জ্যাসম্থানে কয়েক মাসের 
বেশি বাস করে না। তারা খতুভেদে আবহাওয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য অথব। 
পণ্ড বা মত্ত শিসারের সুবিধার জন্য বাসম্থান ত্যাগ করে। এক বাসস্থানে 
কারো মৃত্বা হলে কয়েক মাসের জন্য তারা সেই স্বান ত্যাগ করে। আবার 
বাসস্থাশের চাবপাবে আবর্জনা জমলে সে আবর্জনা পরিষ্কার না করে তারা বরং 
সেই বাসশ্বানই ভাগ করে যায়। 


অরণ্যবালীদ্ যাযাবরত্ব সমৃদ্রতীরবাপীদের চেয়ে কম । এর একটা কারণ 
বোধ হয় এই যে, সমুদ্রতীরবাসীর। তাদের জিনিসপত্র নিয়ে নৌকার চলাভল 
করে বলে তাদের পক্ষে স্থানবদল সহজ । অরণ্যবাসীর। সমস্ত বর্ধকাল একই 
জায়গায় বাস দরে । অন্তান্ত সময়ে তারাও ঘুরে বেড়ায় । মাঝে মাঝে শিকারের 
সুষোঠৈর জন্য শপ্প দনস্থায়ী বাসস্থান ঠিক করেন বা দলের বন্ধু-বান্ধবদের সংগে 
'দেখা করে। 


আন্দামানীদের বাসগুহ সাধারণতঃ তিন রকমের দেখতে পাওয়। যাঁয়-_ 
স্ায়ী বাসগৃহ» অস্থায়ী বাসগৃহ আর সাময়িক বাসগুহ। স্থায়ী বাসগৃহেক্ব চাল 
তালপাতার ম+ছুর দিয়ে তৈরী, সামনের দিকে ঢালু) অস্থামী বাসগৃহের চালে 
“র্কে পাতার ছাউনি--একস্থান হইতে অন্তস্থানে বাসস্থান বদলের সময়ই এইসৰ 
অস্থায়ী বাসগৃহে আন্বামানীরা আন্তান। নেয়। এছাড়। শিকার ধরার জন্ত 
সাময়িক আস্তানাও তারা তৈরি করে। এপুর্টে দেখতে অনেকটা 
টোঙ্গার মতে] । 


সমুদ্রতীরবাসী ব1 অরণ্যবাপী ছুই দলেরই প্রায় পাকাপাকি বাসস্থান 
একটা থাকেই । সেট! যেন দলের 1)০9080970515 1 এখানে দলের সবাই 
খাকতে পারে এতবড় একট্ঘর (00707009110 ব। সুবিত্যস্ত একটা গ্রা্ 
দলের লোকেরা তরি করে নেয় । (001010009] 1)06 অবশ্য ঠিক একট। ঘর 
"সয়, খুব ঘনসন্নিবিষ্ট অনেকগুলো ঘর £ সেটা সবাই মিলে তৈরি করে, এবং 
তাতে সকল পারবারের জন্তেই অংশ নিদিষ্ট থাকে। ূ 
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ব্যাজঞামাের বাসগুহ ও গ্রাম, 
পরের পৃষ্ঠারি নক্‌শা থেকে আন্দামানী গ্রাহের একটা মোটামুটিধারণা পাবে ॥ 
'এর মধ্যে থাকে 
'ক) বিবাহিত ব্যক্তিদের পরিবার-সহ থাকার জায়গা ) 
(খ) অবিবাহিতদ্ের থাকার জায়গা ; 
.(গ) দলেত্ব রান্নার জায়গ! ) 
(ঘ) নাচের জায়গা। ' 
গ্রামের সমন্ত ঘরগুলোর দরজ! থাকে ভেতরের নাচের জামুগার দিকে ॥ 
প্রতে)ঃক পরিবার যার যার ঘর নিজেরা মেরাষত করে নেয়। 
৬র্ধাদয ; কলসুত শাকপনি আহরণ 
আন্দামানবাসীর1 সমুদ্র ও বন থেকে তাদের খাগ্য সংগ্রহ করে। সমৃড্র 
থেকে পাওয়া মাছ-কাকড়া ও বন থেকে পাওয়া নানাবিধ ফল, মূন ৪ বাঁজ এবং 
শুয়োরের *নাংস আনন্দবাসীদের প্রধান খান্ভ। সমুদ্রতাঁরবাসীরা মস্ত ও অন্তান্ঠ 
জলজ থাছ্গ্রাণনী শিকারে দক্ষ। তারা একরকম নৌকা তৈরি করতে জানে | 
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আন্দাদানের্গ্রামের নক্শ। 


এই নৌক1 শিকাঁর ও ভ্রমণ ছুই উদ্দেশ্তেই বাব্হত হয়। সমুদ্রজীরবাসীরাও 
বনজ ফলমূল গ্রহণ করে এবং ভার! বনের শুয়োর শিকার করেও খায় ॥ 
'অরণ্যবাসীর! প্রধানতঃ বনজ ফলমূল খেয়েই জীবনধারণ কবে এবং শুয়োর; 


১৪ 


শিকারে অপর শ্রেধীর চেয়ে তার! বেশি দক্ষ । খাস সংগ্রহের ব্যাপারে মোটের* 
ওপর সমুদ্রতীরবাসীরাই অধিক সুবিধা ভোগ করে, কারণ তার! রন ও সমুদ্র এই- 
ছুই জায়গা থেকেই খান্য সংগ্রহ করে থাকে । শুয়োর আন্দামানীর! তীরধস্ুক 
দিয়ে শিকার করে। কিছুকাল আগে থেকে শ্য়োর-শিকারে এর! কুকুর ও. 
বাবহার করছে (ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ থেকে দ্বীপাস্তরিত অপরাধীদের কাছ 
থেকে এর! শিকারের সময় কুকুরের ব্যবহার শিখেছে 8। 'আন্দামানীরা যাংস 
আগুনে ঝলসে খায়। এরা সাঁপ, ইছুর, বিড়ালে ইঞুযাদিয মাংসও খার। 

শিকার পুরুষদের কাজ, আর ফল-মূল, শাক-সক্জি প্রভৃতি থান্ত আহরণ 
প্রধানতঃ মেয়েদের কাজ । জালানি এবং জলও তারাই সংগ্রহ করে। পুরুষরা 
যখন শিকারে যা মেয়েরা তখন শিশুস্তসান নিয়ে জালানি কিংবা ফল-মূল 

সংগ্রহ করে আর -না-হয় বাড়িতে বসে জাল বা ঝুড়ি বোনে । ছুপুরের দিকে 

গ্রামে থাকে বুড়োবুড়িরা বা কয়েকটি ছেলেমেয়ে । 

বর্যার শেষ দিকে ফলমুল শাকসঙ্জি সংগ্রহ করে । আন্বামানীর। সঞ্চয় 
করে রাখে । বর্ধার শেষে তারা বাসস্থান ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে এবং*অন্য অত্যন্ত 
দলের লোকদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে যায়। ছু'তিন মাস এইভাবে ঘুরে 
বেড়িয়ে তারা আবার নিজেদের বাসম্থানে ফিরে আসে । শীতের সময়টা 
আন্দামানী নারী-পুরু একনঙ্গে মিলে ফলমূল শাকসবজি সংগ্রহ করে। শীতের 
পর যখন গরম পড়ে তখন এর! মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করার জন্ত বেরিয়ে 
পড়ে। তারপর গ্রীষ্মের শেষ দিকে এর! 'চাপলাপ' নামেঃ £এক স্ুস্বাহু ফল 
সংগ্রহ করতে থাকে । এই ফলট। এদের খুব প্রিয়। এট? এরা সঞ্চয়ক্বেজরাখে 
ব্ধাকালে খাবার জনা । 

৬আাম্টামানীদের বাদনপত্র 

শামুকের খোলা, জঙ্থ-জানেয়ারের হাড়* কাঠ, বিশ্ুক, পাথর ই- 
দিয়ে আন্দামানীবা তাদের বাসনপত্র তৈত্বি করে সিভি 
হাড়ি-কলসীও ব্যবহার ক্করছে। তবে 'কুমোরেন্ চাক' 
এর! হীড়ি-কলস' তৈরি করে না, হাত দিয়েই পিচ 
করে নেয়। 


'ধন্ত তিন 
“তব্য [ভিন রকম । 
পভতামাভার সংগে তাদের 
»ছংলমেয়ের আলাদ। বাস করে। 
করে । শশ কোন ক্ষেতে ছেলে-মেয়ের খুব 
অল্প বরন ও আদিলতা বাগদ'ন করে ছেলে ও মেয়ের বিয়ে ঠিক' 
" গাজে- 
করে রাখে। 


৯৭ 
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“বড় বড় মাছ মারে। গাছের ফল পাড়ার জন্ত এরা একদিক চু'চলো লম্বা লাঠি 
ব্যবহার করে" কাঠ, হাড়, শামুকের খোলা, পাথর ইত্যাদি দিয়েও এরা 
হাতিয়ার তৈরি করে। আজকাল এর! লোহার বাবহার শিখেছে এবং লোহ৷ 
দিয়ে হাতিয়ার, ভীরের ফল! প্রভৃতি তৈরি করছে । 

সুন্দর আবহাওয়ায় এক স্থানীয় দলের সংগে অন্ত দলের দেখা-সাক্ষাৎ এক 
মিলন-মধুর সামাজিকু ঘটন|। তখন বিভিন্ন দলের মধ্যে নানা রকম উপহার- 
বিনিময় হনে থাকে । ্‌ 


/দিলাত্ডিন জীবন ৪ আমোদ-প্রামোদ | 
সন্ধ্যায় দিনের সংগ্রহ নিয়ে পুরুষরা ঘরে ফেরে। ভখন সন্ধ্যার আহার্ষ তৈরি 
হয়--সন্ধ্যার আহারই এদের সারা দিনরাত্রের গ্রধান আহার । শুয়োর মারতে 
পারলে দলের রান্নার জায়গায় সেট। ঝল্সে নিয়ে দলের সবার মধ্যে ভাগ করে 
দেওয়া, হয়। দঙ্গের রান! পুরুষর! করে, তবে প্রত্যেক পরিবারের রান্না গৃহিণীরাই 
করে থাকে । অবিবাহিত যুবক-বুবতীর! যার যার রান্না নিজেরাই করে। স্ত্রী 
ও পুরুষের কর্মবিভাগ (131515107 011,80901) ছাড়া এ-সমাজে আর কোন 
কর্মবিভাগ নেই। 
রাত্রের খাওয়া দাওয়া! শেষ হবার পর পুকৃষর! ছু'এক ঘণ্ট| নেচে, গান গেয়ে 
কাটায়। একজন পুরুষ একটি গান ধরে, মেয়েরা তার সংগে সংগে সমবেত স্বরে 
গান গায় আর সেই গানের তালে তালে নাঁচ চলে । নানা রকম সন্ধ্যা কাটাবার 
'আর্এক্জট উপায় আছে | একজন পুরুষ অল্প কথার এবং অংগভংগি করে তার 
শুয়োর শিকারের কাহিনী বলে আর শ্রোতার। মনু দিয়ে তাই শোনে । আমোদ- 
প্রমোদে কিছুক্ষণ কার্টাবার পর সবাই ঘুমিয়ে পড়ে । বিয়ের নয় বা 
ভ্রিবাদের পর ছই দলের মধ্যে সন্ধিষ্তাপন উপলক্ষে, বিশেষ অনুষ্ঠানে বিশেষ 
₹ চর ব্বস্থস্ফির। হয়। 
8 জম থাকলে অথবা ঝড় পৃষ্টি৫র্ধোগ দেখ দিলে পুরুষরা 
বহহাঅথবা মেরামত করে! 






আন্দামান 


| নর্থ তল ? স্বনিগাদ সাম্যসাঁদী ধরনের | 
এই নৌকা শিকার ও ভ্রমণ ছুই উদ্দেস্তেই ব্যবহৃত হ নান কির 


বনজ ফলমূল গ্রহণ করে এবং তারা বনের শৃয়োর শিক্,১নরেও খায় । 
অরণ্যবাসীরা প্রধানত: বনজ ফলমূল খেয়েই জীবনধারণ করে এবং শয়োর : 
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ব্যাপারে অধশ্ত দলের অন্ঠান্ঠ ব্যক্তিরা তাকে সাহাষ) করে )। কোন ওকান, 
ফলের গাছও ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে গণ্য হয়। মালিকের অনুমতি ছাড়া 
অপর কেউ ফল পাড়ে না এবং অনুমতি নিয়ে পাড়লেও মালিককে লের ভাগ 
দিতে হয়। শিকারের সময় যার তীর শুয়োরের গায়ে প্রথম লাগে নিহিত শুয়োর 
»তারই হয়। যে গাছে উঠে মৌচাক কাটে মৌচাক তারই সম্পত্তি বলে গণ্য 
হয়। কোন অস্ত্র যে পুঞ্ষ তৈরি করে ত। ভারই সম্পত্তি হয়। কোন স্ত্রীলোক 
যাকিছু তৈরি করে তা তারই নিজন্ব জিনিস বলে মেনে নেওয হয়। স্ত্রীর 
অন্থমতি ছাড়া স্বামী তার স্্র'র সম্পতির বিলি-ব্যবস্থা করতে পারে না। 
আন্দামানবাসীরা উপশার দেবার ছলে পরস্পরের দ্রব্যাদি সর্বদাই ধিনিময় 
করে। কেউ কাকে কাছে কিছু চাইলে সেটা ন! দেওয়া অভ্দ্রত।। বয়সে 
বড় কোন লোক যদি তার চেয়ে ছোট কারে কাছে কিছু চায়, তবে যে বয়সে 
ছোট সে তা দেবেই। উদ্বারত] এবং বয়স্ককে সম্মান দেখানে| অঙ্গদামানবাসীদের 
চরিত্রের এক বিশেষ বর্ম। 


শাসন পদ্ধাতি 

. আন্বামানের গ্রামে কোন বিধিবদ্ধ শাসন-ব্যবস্থা নেই। বয়োবৃদ্ধরাই 
সমস্ত সামাজিক ব্যাপারের ব্যবস্থাদি করে । সমাজে বয়োবুদ্ধের সন্ম'ন যথেষ্ট। 
“তবে বয়োবৃদ্ধের স্বেচ্ছাচীরিতা নেই, তাই বয়ঠকনিষ্টের বাধ্তা স্বাভাবিক। 
'বয়োবদ্ধের নামের আগে কনিষ্ঠের! সন্মমনন্থচক টু বা 11519 (ইংরেজী 
(21:-এর মৃত ) এবং বয়োবুদ্ধাদের নামের আগে 11101 ব্যবহার করে ' শিকারে 
নিপুণতা, দয়া, উদারতা, শাস্ত স্বভাঁব প্রভৃতি গুণের অধিকারীরাও সমাজেুবুশুষ 
সম্মানভাজন বলে গণ্য হয়। 

আন্বামানীদের সমাজে অলসতা! এক অতি নিন্দনীয়*দোষ। 


৮ 

জীবনের ভরবিভাগ 

শৈশব» যৌবন থেকে বিবাহ, ও তার *পর থেকে মৃত্যুৎপর্যস্ত তিন 
সুনিদদিষ্ট স্তরে আন্দামানখাঁসীদের সামাজিক জীধন ও কর্তব্য তিন রকম। 
শিশুর! খুব ছোট বয়নেই পিতামাত) বা পালক পিতামাভার সংগে তাদের 
পরিবারভুত্ভু হয়ে বাস করে। “ক্িয়ির পর ছেলেমেয়ের। আলাদ। বাস করে। 
বিয়ে সব সময় বড়রাই ঠিক করে। “কোন কোন ক্ষেতে ছেলে-মেয়ের খুব 
অল্প বয়সেই উভয় পক্ষের পিত1 বাগান করে ছেলে ও মেয়ের বিয়ে ঠিক 
করে রাখে । 
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আন্দামানের সমাজে শিশুর! সকলেরই আদরের । মায়েরা নিজেদের 
গর্ভজাত শিশু ছাড়! অপর শিশুকেও নিজেদের স্তন্ত পান করায়। পুক্রষেরা 
নিজেদের ছেলেমেয়ে ভিন্ন অপর শিশুকেও আদর-আহলাদ করে। কোন 
শিশুর পিতামাতার মৃত্যু হলে অপর কোন পিতামাতা অনাথ শিশুটিকে পোস্ব 
হিসেবে গ্রহণ করে এবুং নিঞ্জের সন্তানের মতই লালন-পালন করে। শিশুরা 
শোভন আগ্ডরণের্জন্ত$ কোন শাস্তি পায় না। 


গা 

আন্দামানবালীর! নিজেদের সুন্দর দেখাবার জন্ত সাধারণ মাটি, সাদ! 
মাটি ও এক রকম শাল রঙ গায়ে মাখে। সাধারণ নাচের সময় শুধু মুখে রঙ 
মাখে, কিন্ত কোন বিশেষ অনুষ্ঠান হলে সারা গ। রাঙায়। 

আামানীদের দেবতা 

আন্দামানবাসীর। প্রান্তিক নানা বস্থ_-যেমন শৃর্য, চন্দ্র, তারা, বিদ্যুৎ 
“ভৃতিত্ঞ ব্যক্তিত্ব আরোপ করে। কোন কোন মতে সুর্য চন্দ্রের স্ত্রী, আর - 
তারাগুলো ভাদের ছেলেমেয়ে ; অন্ত মতে টাদ স্ত্রী, তার স্বামীর নাম “518 
[০10 : কুর্য পুক্ষষ। 

আবহাওয়া ব। খতুভেদ অন্ুমারে আন্বীমানবাসীরা বছরকে দু'ভাগে ভাগ 
করে। এক এক ভাগ এক এক দেবতার অধীন । এক দেবতার নাম “31110: 
বা 311110 বা 28198517; অপর দেবতার নাম 19191 বা ৭6052 বা 
এজ | 011110র অধিঠান উত্তর ও উত্তর-পূর্ব মৌন্ুমি বাধুতে, আর 
“[818£-এর অধিষ্ঠান দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি 'বারুতে ৷ বুষ্ট, বজ আর বিছ্বাৎ 
+[8151এর 'অধীন আর 4311ঘ'র রাগে আমে ঝড়। 

আন্দামানের সমাজ-ব্যবস্থায় প্রাধান্তের দিক দিয়ে স্ত্রী-পুরুষের কোন তফাৎ 
নেই। তাই এই দৈবতার। "পক্ষ না স্ত্রী সে বিষয়ে কোন নির্দেশ পাওয়া 
বায়না | 
অঞত-প্রেতে বিশ্বাস ও সংস্কার 

আন্বামানবাসীরা ভূভ-প্রেত বিশ্ব(স করে । ছ্রুতাদের ধারণা, কোন ভূত 
বনে থাকে আবার কোন ভূত সুত্রে থাকে । উতর আ'দামানে তৃতপ্রেতকে 
এ,5০*১ 1798৮ ৰা 8 বলে, দক্ষিণ অঞ্চলে ভূতের 10858» নাম প্রসপিত। 
আকাঁশচারী ভূতপ্রেতে বিখাস দক্ষিণ অংশে প্রচলিত। এদের নাম 008৪ 
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“বা %1010]) | (ভারতবর্ষ ও বর্ষা থেকে আদামানে দ্বীপাঁন্িরিত 
অপরাধীদেরও "১20? ব| 08089, বলা হত । এককালে ভার! ইউরোপীয়ান-' 
দেরও '[,90' বলত ।) আমাদের দেশের ভূতের মত ও-দেশের ভূতেরও নাকি 
হাত-পা খুব লম্বা, চেহারাও তাদের বিকট । আন্দামানবাসীরাও বিশ্বাস করে 
ষে ভূতের! মৃত ব্যন্কির আত্মা। ওখানকার ভূতও বনের ভেতর নির্জনে 
মানুষকে আশ্রয় করে তাকে মেরে ফেলে । ভূ নিয়ে কারবারী (যার! নাকি 
ভূতের সংগে দেখা-নাক্ষাৎ করে ভূতকে কাজে লাগায় ) ও-দেশে$ আছে। 

ভূত যেমন আছে তেমনিই ভূত ভাড়াবার *ওষু্ আছে। ভুত ভাড়াচে 
বা ভূতকে দূরে রাখতে আগুন, মানুষের হাড়, মৌচাকের মোম, গায়ে মাথা 
লাল রঙ নাকি উপকারী । রাতে চলা-ফের! করার সময় ও-দেশের লোকের! 
আগুন নিয়ে চলে। তাহলে নাকি ভূত কাছে ঘে'ষতে পারে না। ও-দেশে 
কেউ শিস দেয় না, ওদের ধারণা শিস ভূতকে কাছে টেনে আন্রো। 

আন্দামানীদের মতে, কতকগুলো! কাজ (যেমন মোম পোড়ান ) আচার- 
বিরোধী এবং তার! বিশ্বাস করে যে এর জন্য সমস্ত সমাজের ওপর অভিশাপরূপে 
ঝড়, বৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেমে আসে। এও তারা বিশ্বাসকরেশ্ত 
আচার-বিরোধী কাঁজ করলে অনাচারী ব্যক্তিকে অন্থন্থ হয়ে পড়তে হবে। 
রাগের কারণ ও চিকিতসা 

অন্ঠান্ত আদিম সমাজের চিকিৎসক বা জান্ুকর বা৷ 915817791-দের মত, 
আন্দামানী সমাজেও অতীন্দ্রিয় (5019617810181 ) ক্ষমত1 বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
বিশেষ খাতির আছে। এব্যাপারে পুরুষদেরই বিশেষ প্রাধান্ত স্বীরুভ হয়। 

চিকিৎসকদের অভি-প্রাকৃতিক ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস কর! হয়শস্্জজীছ- 
বলে তাঁরা নাকি যে-কোন লোককে অন্ুস্থ করতে, এনকি মেরে ফেলতেও 
পারে বলে আন্দামানবাসীরা বিশ্বাস করে । 

বিভিন্ন রোগের সংগে বিভিন্ন অতীন্দ্িয় কারণ প্রায়ই যুক্ত কর! হয় এবং 
রোগের চিকিৎলাও সেই ভাবেই হয়। নানা রকম মাটি গায়ে বা, অন্ুস্থ স্থানে 
লেপে বা গাছ-পাতা ইন্ত্যাদি দিয়ে চিকিৎসা “কর! হয়। আগুনের কাছে 
ভূত-প্রেত আসে না বলে বিশ্বাস থাকায় রোগীর কাছে আগুন জালিয়ে 
রাখ। হয়। 

আন্দামানবাসীরা মানুষ গু অন্যান্ত 'জীবজন্তর হাড় দিয়ে নানা অলংকার 
তৈরি করে পরে । এই অলংকার ব্যবহারের মূলে সৌন্র্যবৃদ্ধির চেয়ে ভৃতপ্রে 
বা রোগকে দূরে রাখার চেষ্টাই প্রধান । শরীরের ষে অংশে রোগ বা ব্যথা 
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হক সেংঅংশ ( যেমন মাথা ব্যথায় কপাল, দাত: ব্যথায়. গাল) বা দিয়ে বা 
উৎসর্থ করে রোগ সারাবার প্রথা অতি লাধারণ। চাঁমড়া, কাচ ইত্যাদি দিয়ে 
রূপ অংশের নান! জায়গায় অগভীর করে কেটে দেওয়। হয়। মেম্বেরাই এ 
সমন্ত ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার করে থাকে । 


লোহার ব্যবহার 

আন্ামানধাসীর! লোহার ব্যবহার জানে। এই আদিম সমানে বু পুর্ব 
থেকেই লোহা ব্যবহারের প্রচলন দেখে কেউ কেউ অন্মান করেন, অতি 
প্রাচীনকাল থেকেই সমুদ্রধামী জাহাজ বা ঝড়ে-ভাঙা জাহাজ থেকে লোহা 
পেয়ে এর] তার ব্যবহার শিখেছিল। 


আন্দামান ছীপপুর ঘমাজ সম্ন্ধে লক্ষণীয় 

(১) আন্দামানবালীর1 নিগ্রোবটর জাতীয় অরণ্যবামী। তাদের সমাজ 
আরণয। | 

(২) আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সমাজ মূলতঃ করেকটি পরিধার নিরে গঠিত! 
৭৮৫৩) পস্মাজ-ব্যবস্থায় পরিবেশের প্রভাব সুম্পষ্ঠ । আহাষ, গৃহ-শির্মাণের 
উপকরণ ও অ+স্ছাদন (আচ্ছাদন সম্পর্কে আন্লামানবাসীরা উদাসীন ) সবই 
পরিবেশ থেকে সংগৃহীত হর। 

(৪) প্রাহীতিক পরিবেশ* মানুষের জীবন-ধারণের পক্ষে গ্রতিকূল না 
হওয়াতে দীঘ জীবন সম্ভব এবং স্বাভাবিকভাবে অহিজ্ঞ বয়োবৃদ্ধেরা সমাজে 
নেতৃত্ব ভোগ করে (প্রতিকূল পরিবেশে বহু সমাজে দীর্ঘ জীবন অসম্ভব এবং 
যে কৃষিজ আহার সংগ্রহ করতে পারে না তার সামাজিক আদর আদে। 
নেই, এমন কি তর খাগ্ধ সংস্থানের দায়িত্বও সমাক্ত নিতে চার না )। 

(€) সম::জ ্ী-পুরুষের কর্মবিভাগ ছাড়। কোন কর্মবিভাগ বা তজ্জনিত 
জাতি বা শ্রেণীভেদ নেই। 

(৬) বরস অন্সীরে বিভিন্ন আচার-আচরণের বিধিনিষেধ আছে। 

(৭) এ সমাজে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোনঘপারিবাঁরক রীতিনীতির 
চেয়ে সামাজিক রাঁতিনীতি বেশি মানতে হয় এবং এর উদ্দেশ ব)ক্তির সমগ্র 
সামাজিক জীবনের জন্ত প্রস্ততি । একইন স্তন্কাপায়] শিশু ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে 
নানা মারের স্তন্ত পান করে--এ রাঁতি ওপোদ্ গ্রহণের লতি থেকে নিশ্চিন্ত 
সিদ্ধান্ত কর। যায় যে শিশুকে বিশেষ পিতামাতার সন্তান হিসেবে না দেখে 
লষাজের সভ্য হিসেবে গড়ে তোলা হয়। 
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1 খ॥ আলমোড়ার পার্বত্য কষিজীবী ও পশুপালক সমাজ 


অবন্ভান, আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাত 


আলমোড়া হল উত্তর প্রদেশের কুমাযুন বিভাগের একটা জেল (ননিতাল, 
গাড়োয়াল আর আলমোড়া এই কটি জেলা নিয়ে কুমায়ুন বি'গ তৈরি )। 
আলমোডার পূর্বদিকে নেপাল। কালী নদী নেপালকে আলমোড়া থেকে 
পুথক করে রেখেছে । আলমোড়ার উত্তরে তিব্বত ও দক্ষিণে নৈনিতাল জেলা । 
আলমোড়ার পশ্চিমে পর্বতশ্রেন। সার! জেলাটাই হিমার্নীয় পর্বতমাঁলার 
অন্তর্গত। সমুদ্রপৃ্ঠ থেকে এই জেলার ভূ-ভাগের উচ্চতা ০০০ ফিট থেকে 
২৫৬৬০ ফিট (নন্দাদেবী শঙ্গের উচ্চত! )। এ-জেলার ভূমির অপ্থিকুংশুই, 
বন ও পাহাড়। আবাদী জমি এবং কর্ষণযোগ্য পতিত জমি অল্প। এই জেলার 
প্রধান নদী কালী। কোণী ও পশ্চিম রামগংগা ছাড়া এ জেলার সব নদীই 
কালীর * সংগে মিলেছে । প্রধান প্রধান সবু নদীরই গতি দক্ষিণ-পূর্ব 
“দিকে । এখানে সব নদীই ওপর থেকে বেগে নীচে নামছে। যে লমন্ত 
'জায়গায় নদী-প্রবাহের সংগে পলিমাটি এসে জমেছে ও সেচের জন্য নদীর জল 
সহজে পাওয়া যায সেই সমস্ত জায়গা যথেষ্ট উর্বর। এখানকার আবৃহুটুএয়া 
পর্বতশ্রেণীর অবস্থান আর উচ্চতা এবং ভূষি-প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। 
পাহাড়িস্াদের হিসাব মত এখানে তিনটি খতু ঃ 
0) রুরী বা গ্রী্রকাল-_ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকে জুনের মাঝামাঝি 
পর | 
ৰ (২) চৌমাস বা বর্যাকাল-_জুনের মাঝামাঝি থেকে ছুসপ্ত্বরের 
(মান্খামাঝি পর্যন্ত ) 






(১ হিউন বা শীতকাল-_সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ফেব্রুয়ারির 
মাঝামাঝি পথস্ত। 

ৰা পাহাড়ের অবস্থান ও উচ্চতাঁর পার্থকের জন্য বৃষ্টিপাত সব জায়গায় সমান 
[নয়। জেলার এক অংশে বৃষ্টিপাতের গড় ৪০" ( আলমোড়া ), অস্ত্র (রাণীক্ষেত) 
(৯৮। এ-জেলার উত্তরাংশ প্রায় সারাবদ্ধর বরফে ঢাকা থাকে, ভা খুব 
চাও আর গাছপালাশগ্র। অক্টোবর থেকে এপ্রিল প্স্ত মাটি যখন বরফে 


১ 


সম্পূর্ণ ঢাক] 'থাঁকে তখন মানুষ আর অন্তান্ত প্রাণীরা দক্ষিণে চলে যায়। 
দক্ষিণ অংশের আবহাওয়। সাধারণ ভারতীয় আবহাওয়ার মত। প্রান্কভিক 
সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্াকর আবহাওয়ার জন্ধ আলমোড়া সার! ভারতে বিখ্যাত। 
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এখানকার পাহাড়ের জলধারা উন্তর প্রদেশের অনেক ,সেচ খালের জল 
সরবরাহ কুরে । এখানে পাহাড়ে দামী ক।ঠ, জ্বালানি ও ঘাস পাওয়া যায়। 
এখানকার পার্বত্য পরিবেশে বিভিন্ন গোঠীভূক্ত, বাভন্ন ভাষাভাষী ও রীতিনীতি- 
অবলম্বী শক্তিশালী ও কই্টসহিষু এক মন্ুষ্ব-সমাজ বাস করে। 
ভু-গ্রকাতি ও কষ 

মানচিত্রে দেখতে পাবে যে, আসকট (89০) « ক্যাপকট (0৪৮০) 
এক কল্পিত রেখা দ্বার! ধুক্ত কর! হয়েছে। এই কল্পিত রেখা আলমোড়া 


জেলাকে ছ'ভাগে ভাগ করেছে । এ-রেখার উত্তর-পূর্ব অংশের নাম (ভোট বা 
ভোটিয়া অঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের নাম আলমোড়া অঞ্চল। 


২ 


আলমোড়া অঞ্চলে অসংখ্য পাহাড় ও উতত্যকা আছে। প্রত্যেক 
উপভাকাতেই নিম্নাভিমুখী জলম্োত আছে । এই জলশোতগুলে। নীচে নেমে 
গংগ! প্রভৃতি কোন প্রধান নদীর কোন শাখার সংগে মিলেছে। উত্তরের উচু 
পাছাড়গুলোতে প্রচুর ওক আর রডডেনড্রন গাছ আর মাথারি পাহাড়গুলোন্ধে 
পাইন বন আছে। 
ভূ-গ্রক্কৃতি যাই হোক, যেখানে প্রচুর রোদ ও সেচের জল সথলচ্ভ সেখানেই 
কৃষিকাজ হয়। অন্তর্ব্ত্ণ পাহাড় আর জলশ্রোত ইত্যাদির জন্ত কোন উপত্যকার 
এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্স্ত অবিচ্ছিন্নভাবে চাষ-আবাদ সম্ভব নয়। ভাই 
কষিক্ষেত্রগুলো ইতন্ত বিক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত । পাহাড়ের তলার 
জমি থেকে ই চাষ শুরু হয়) তবে জনসংখ্যার চাপে প্রয়োজন হলে ক্রমশ 
পাহাড়ের ওপরও আবাদ করতে হয়। পাহাড়ের ওপরে ধাপে ধাপে ক্ষেত 
তৈরি করে চাষ আবাদ হয় (16718০2 0910590100)। এই ক্ষেতগুলোকে 
দেখলে মনে হয় যেন কোন জলল্োতের ধার থেকে পাহাড়ের চূড়া পর্যস্ত সিড়ির 
সারি চলে গিয়েছে । পাহাড়ের ওপরের দিকে বনের ধারের জমিতে যে চাক 
হয় সেখানে ধাপ (1209০ ) তৈরি কর! হয় না। এখানকার চাষকে খিল 
বা খার্টিল চাষ বলে। খিল বা খাটিল চাঁষ সারাধছর হয় না। এ চাষ 
সাময়িক । 
পাহাড়ে চাষের জন্য সুর্যের উত্তাপের গুরত্ব খুব বেশি । যাতে বেশ ভাল 
মত রোদ পড়ে এমন পাহাড়ে জমি ছায়াঁঢাক জমির চেয়ে অনেক মুল্যবান । 
স্থানীয় ভাষায় রোদ পড়ে এমন জমিগুলোকে “৪8110 ও ছায়াঁঢাঁকা 
জমিকে 492510, বলে। রোদের জমিগুলো এক প্রান্ত গ্ষেকে অপন্ত প্রান্ত পরস্ত 
আবাদ করা হয়। কিন্তু ছায়াচাক। জমি, গ্রয়োজনের চাপে বাধ্য না হলে, 
আবাদ করা হয়না । রোদের জমির ফলন অনেক বেশি । পাহাড়ের ওপরের 
দিকে যেখানে চাষের জমির শেষ সেইখান থেকে*বনের শুরু । এই» সমঘ্ত বন 
থেকে কাঠ, আলানি, আর ঘাস পাওয়া যায়। এই বনগুলোই গ্রামবাসীদের 
গৃহপালিত পণ্ডর চারণ-ভূমি । 
গ্রাম ও লোকবসতি 
1 পাহাড়গুলোর তলদেশ উঈঁ)াত্েতে আর গরম, ওপরের দিক খুব ঠাও। । 
তাই, এখানবার গ্রামগুলো, চাষের জমির কাছে, মাঝামাঝি জায়গায় গড়ে 
িঠেছে_ গ্রামুলোর অবস্থান, পশুচারণের অস্থুবিধ! হবে বলে, বন "শ্বকে বেশি 
দুরে নয়, আবার বন্য পশুর উৎপাত এড়াবার জন্তে বনের খুব ধারেও নয় । 


২৩ 


ধলোকবসতির জন্ত জাঁয়গা নির্বাচনের সময় যেখানে পানীয় জল সহজে এবং 
গ্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় সেই রকম জায়গার কথাই সর্বাগ্রে বিবেচনা 
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চ্ডোট পরিবার 


কর! হয়। শ্রাই দেখ। যায়, বেশির ভাগ গ্রামের কাছেই ঝরনা; কোথাও 
ঝরনার জল নাল। কেটে গ্রামে আন! হয়, কোথাও বা খরনার কাছে জলাধার 
তৈরি, কন: হস । 

কোন শিপি্ট পাহাড ঘিরে একরকম মাটন ৭চলকম ফপল ফলে এবং 
একই বকর গরলাড চৈরি করে এক গোঠীর লোক বগবাদ করে ॥, বিভিন্ন 
উচ্চভায় মাটি" বি্ভিন্নতা এবং নদী ও বনের নৈ5" ? দূরহের জগ্ত বিভিন্ন 
রকম গ্রাম গডে ওঠে । উচ্চতার ৩০০০ থেকে :০% কুট-এর মাঝামাঝি 
জায়গাগলের,* চীব- মর ভাল হয়, ৫১০০ রি এব বশ টদু জায়গায় ফলল 
ভাল হয় ন।: ঢাৰ আবাদের যোগ্য জমির কাছ: কা ট জণধূনতি গড়ে ওঠে-- 
অন্তান্ত জায়গ। জনবিরল। 


আধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা 

আপদো ড। অঞ্চলে জমি খুব উর্বর; প্রা সার। কঙ্গলাবই খান এই অঞ্চলে 
জন্মায় । তবে কৃষি এ-অঞ্চজলের প্রধান উপঙ্গীবিক হলেও রাষিকাঙ্গ খুবই 
কষ্টমাধা- -ক।রণ বন্যা, শিলাবৃষ্টি, ধল, নান। বগ্তপস্তর উৎপাত, মাধ ও পর 
শ্বর্লজীবন ইগদি প্রতিবন্ধক তো আছেই; ত্রাছাড়া, চাষাকে নিচে বহদুর 
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থেকে উচু পাহাড়ের ধাপে গঞ্ক, যন্ত্রপাভি, সার ইত্যাদি তুলতে হয়, আবার 
দুর্গম পথ বেয়ে উৎপর্ দ্রব্য বাড়িতে বা বাজারে আনতে হয়। * 

কিন্ত এত কষ্টসাধ্য হওয়া সত্বেও কৃষিকাজ যে এ-অঞ্চলের অধিবাপীরা 
প্রধান উপজীবিক। বলে গ্রহণ করেছে তার কারণ অপর সম্ভাব্য জীবিকার্জনের 
পথ-_-পশুপালন-_-আরও কষ্টকর । এই কষ্টসাধ্য কৃষির কাজেও পণুপাদনের 
চেয়ে আরাম ও নিরাপত্তা বেশি, তাছাড়া! স্থানে স্থানে ঘুরে বেড়ানোর 
বুর্গতিও.নেই । 
গ্রাম ৪ শহর 

এখানে সমাজ কৃষিজ্জীবী বলে অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে। গ্রামের 
জন্ত জনসাধারণের দলগত টান খুব বেশি । গ্রামের নাম অন্ৃপারে গ্রামবাসীরা 
পদবী গ্রহণ করে--যেমন মাসির অধিবালীরা মাসিযাল। 

এ-অঞ্চলে শহর মাত্র ছু'টি-মালমোড়া ও রাণীক্ষেত। মোটর চলাচলে 
ব্যবস্থ। হওয়াতে শহর গুলোর উন্নতি হয়েছে । 
উপর ৪ বাণিজ) দ্রব্য 

আলমোড়। অঞ্চলে উৎপন্ন প্রধান খাগ্যশস্ত হল মাদুয়া, ধান ও গ্রম। 
প্রশ্ত্যক গ্রাম খাগ্ঠশন্তে শাত্মনির্ভরশীল হতে চেষ্টা করে। খাস্তশন্ত ছাড়াও 
কিছু কিছু ফসল এ-অঞ্চলের অধিবাসীরা বিক্রীর জন্য জন্মায়। সে-সবের দাম 
থেকে তার। খাজনা দেয় আর শীতের কাপড়, লবণ, গুড় প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ভ্রব্য 
কেনে । এই সমস্ত ফসলের মধ্যে আলুই প্রধান । বিক্রীর জন্ত উৎপন অন্যান্ত 
জিনিস হল.-_আদা, লংকা, হলুদ, গাজা, আখ ইত্যাদি । শহরের-্াছাকাছি 
অু্চলে শাকসজী জন্মান'হয়। এই অঞ্চলে নান্তা ফলও জন্মায়; দিনে দিনে 
ফলের ব্যবসা বেশ বেড়েই উঠছে । এখানে সতে। কাটা ও তাতে কাপড় 
বোনারও কিছু গ্রচলন আছে। অধিকাংশ জায়গায় কেবল ডোমেরাই সভে। 
কাটে ও কাপড় বোনে । 


আলমোড্রাবাদীদের শীতাবাস 

নভেম্বর থেকে মার্চ পযন্ত পাহাড়ে ভীষণ শীত; বরফও পড়ে খুব। 
তগলতা সব মরে যাঁয়। গরু প্রভৃতি পশুর কোন খাগ্ঠই থাকে না। কৃষির 
কোন কাজও থাকে গা এই সমকট! পাহাড়ে সবচেয়ে খারাপ সদয়! 
অভাব আর বেকারী বেংড় যায়, ওদিকে খুব বেশি ঠাণ্ডায় দরুন জীবনধারণের 
খরচও (৫093৫ 0£1157128) তখন বেশি। শীতের এইসব অন্বিধে এড়াতে 
তখন পাহাড়ীরা ঈক্ষিণে সরে আসে। খারিফ ( শরৎকালীন ফসল ) তোলা 
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হয়ে গেলেই গ্রামবাসীরা পরিষার আর গর-ছাগল নিয়ে দক্ষিণে ঝওনা 
দেয় আর সারা, শীতট। খড়ের কুঁড়েঘরে কাটায়। গ্রামের জ্যোতিষী লকলের 
যাত্রার জন্ত একটা শুভদিন ঠিক করে দেয়। সেই দিনটির সাত-সাটদিন 
আগে থেকে যাত্রার আয়োজন শুক্ক হয়। নির্দিষ্ট দিনে গ্রামবাসীরা ভাল 
পোশাক পরে, গ্রামের দেবতাকে প্রণামী দিয়ে ( প্রণামীটা পরিবারের প্রধানরা 
দেয় প্রণাম করেযাতা করে| শিশু সম্তানের মা পথে ভূত-প্রেতের উপএব 
থেকে শিশুকে রক্ষা] করার জগ্গ রক্ষাকবচ ধারণ করে । সাধারণত এক গ্রামের 
বা পাশাপাশি" কয়েকটা গ্রামের সকলে একসংগে যাত্রা করে পথ চলে । শীতের 
বাসস্থানে গৃহস্থালীর সব কিছুই লাগবে, তাই সবই সংগে তুলে নেওয়া! সথয়। 
মালপত্র লোকের মাথায়, গরুর গাড়ীতে বা টাট্ট, ঘোড়ার পিঠে নেওয়া হয়। 
গ্রামবাসীদের সংগে তাদের সব গৃহপালিত জন্তও চলে । একটা দল দিনে দশ 
পনের মাইল পথ অতিক্রম করে। এইরকম সপ্তাহখানেক চলে তারা ভাদের 
শীতাবাসে গিয়া পৌছোয় । তবে পথে মাঝে মাঝে থামতে হয়। 

গক্বা্থলে পৌছে প্রত্যেক দল নিজেদের নির্দিষ্ট জায়গায় বাসা বাধে । 
প্রত্যেক গ্রামের বা! পাশাপাশি. গ্রামের দলবদ্ধ অপিবাসীদের এই অস্থায়ী 
বাসস্থান আগে থেকেই নিদিষ্ট থাকে_বছু পুরুষ ধরে তার! একই জায়গায় বাসা 
বাধে। নিরাপত্তার জন্য দলের বিভিন্ন পরিবারের বাসস্থান খুব কাছাকাছি হট । 
এখানক'র কুঁড়েঘরগুলোতে মানুষ আর পালিত প্রাণীর! পাশাপাশিই থাকে । 
অধিবাসীদের দ্বিতীষ্ প্রধান উপজীবিকা £ পশুপালন 

আল্ষ- পিরেনিজ পবতমালার মত হিমালরেও পশুপালন ও পশুথাচ্ছ। 
সংরক্ষণের বিশেষ ব্রীতি গড়ে উঠেছে ; খতুভেদে যেখানে খাদ্য সুলভ সেখানে 
গবাদি পগু নিয়ে যাওয়ার রতি (7091)51)01081)59) হিমালয় অঞ্চলে আছে । 
গবাদি পশু যখন পাহাড়ের উচুতে গোচারণের পক্ষে সুবিধাজনক এলাকা 
থাকে তখন নীচে বে ঘাস জন্মায় তা শঈিতকালের জন্য রক্ষিত থাকে । বিভিন্ন 
সময়ে গবাদি পঞ্ড স্থানান্তরিত কর! হয় । 

গোচারণ-ভূমিগুলি সাধারণত ওকৃ বনের মধ্যে, সমুদ্র থেকে উচ্চভায় 
৮০০" থেকে ১০,০০* ফুটের মধ্যে অবস্থিত । 

শক্ত-সমর্থ কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষের (রাখাল ) সংগে এক খ্রামের অথবা 
পাশাপাশি গ্রামের গরু, মহিষ কোন নির্দিষ্ট চারণভূমিতে পাঠান হয়। বাজার 
দিন এই উপলক্ষে একটু উৎসবের অনুষ্ঠান করা হয়। 
| গোপালকদের প্রধান কাজ রাখালগিরি করা এবং বাসের জঙ্ত অস্থায়ী ঘর 
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তৈরি করা। অবসর সময়ে পুরুষরা কাঠের যস্ত্রপাতি তৈরি করে। জ্ীলোকেরা! 
ঘাল কাটে । রাখালের অস্থায়ী বানগৃহকে খড়াক (781519 বলে । 

এক উপত্যকায় অবস্থিত কতকগুলো গ্রামের এক যৌথ গোচারণ-ভুমি 
( খাঁট1-চ85.) থাকে । লেজায়গার মালিকানা কোন ব্যক্তির নয়, যে-* 
অঞ্চলের গবাদি পণ্ড সেখানে চরতে আসে মালিকানা যৌথভাবে সেই অঞ্চলের 
সমাজের । 
সমাজে নারীর স্বান 

আলমোড়া অঞ্চলের পাহাঁড়িয়া সমাজে মেয়েদের মর্যাদা বড় কম।* তাদের 
সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। কৃষিকাজ আর ঘরের কাজ মিলিয়ে 
একজন মেয়েকে পুরুষের চেয়ে খাটতে হয় বেশি। এখানকার সমাজে এক 
পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত রয়েছে | 

স্ত্রী ত্যাণ, মেয়েদের মৃত্যু ও আত্মহত্যা ইত্যাদি সমাজে মেয়েদের 
অনাদরের কথা প্রমাণ করে। মেয়েদের এই দুর্ভাগ্যের কারণ-- প্রকৃতির 
অদাক্ষিণ্য এবং স।মাজিক বিকাশের বিশেষ ধারা । এই অঞ্চলের আরিনাপীরা 
পশুপালক থেকে কৃষক হয়েছে । পশ্তপালনের ঘুগে মেয়ের! পুরুষদের কাছে 
পালিত পশুর চেয়ে ৰেশি সম্মান পেত না। তারপর ছুষ্ধর কষিকাজে পুরুৰ 
মেয়েদের সাহায্য নিল এবং আজও স্ত্রী-পুষ্ীবের সম্পর্কে মেয়েদের পুরুষর। 
ব্যবহার করছে তাদের অধীন সহায়িক! রূপে-_সুুখ-সম্বানের সমান অংশীদার- 
রূপেনয়। যার অনেক জমিজায়গা রয়েছে তেমন পুরুষ একাধিক 
সাহায্যকারীর গ্রয়োজনবোধে আজও বিন! দ্বিধায় একাধিক ম্েঙপহক বিষে 
করে। সমাজে মেয়েদের এই অমর্ধাদ! সমাজের অনুগ্রসরতাই প্রমাপ করে! 
হাট-বাজার 

পার্বত্য অঞ্চলে বেচাকেনা এক সমন্তা ৷ প্রাত্যহিক বাজার এঅঞ্চলে 
নেই। সপ্তাহে একবার কি ছু'বার কোন খোলা সমতল জয়গায় হাট বসে। 
এ সব হাটে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদ্দির বেচা-কেন্নাই প্রধান উদ্দেশ --হাট-বার ব। 
হাটের জায়গার সংগে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ব। তীর্থের যোগ থাকে না। 
শীতকালে যখন অধিবাসীর। পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে চলে আসে তখন 
এই রকম হ।ট বেশিবার খসে । হাঁটে সবার সংগে সবার দেখ! হয়। 
তিতা ও তার গুরুত 
8898/8-2১2/-:-০2-2 

ব্যবসা-খাণিজ্যেব দিক থেকে হাটের চেয়ে মেলার গুরুত্ব অনেক বেশি। 
প্রত্যেক মেল] কোঁন পবিত্র তীর্থস্থান ও ধর্মানু্ঠানের সংগে যুক্ত । শীতকালেই 


ই 


মেলা বসে। আলমোড়া জেলায় বছরে প্রন একশ” মেলাঁ বলে। এইসব 
মেলায় এক থেকে কুড়ি হাজার পধস্ত জোক জমা হয়। মেলাশুলোতে 
বিভিন্ন রকমের খান্ভসামন্ত্রী এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও বিলাসপ্রব্য বেচা" 
কেনা করা! হয়। 

মেলার জায়গা কোন নদীর ধারে হলে মেলা উপলক্ষে নদীতে আান 
এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে। ফেলার জায়গার কাছাকাছি কোন মন্দির 
থাকলে, সেই মান্দিরেরক্বেরেবীর পুক্াও ধর্মীয় অগষ্ঠান হয়ে ওঠে। মেলায় 
,ছেলেবুদ়ো, স্্ী-পুরুষ সবাই উৎসবের সাজে সেজে আসে এবং খুব বেচা-কেন! 
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ঝুড়ি চাঙ্গারি নিয়ে মেলায় চলছে 





স্য়। মেলার দিনে হালচাষ ইত্যাদি বন্ধ থাকে*। এরকম যেসব দিলে 
চাষের কাজ বন্ধ থাকে সেই দিনগুলোকে অজেোতী 14191) বলে । এ 
অঞ্চলে সবচেয়ে বড় মেলা বাগেশ্বর মেলা । এমেলায় প্রায় বিশ ছাজার 
শোক জড়ে। হয়। 


চি 


“লরধু ও গোমতী নদীর সঙগমন্থলে বাগেশবর মহাদেবের মান্দর । সেখানে: 
প্রতিবংসর মকর-সংক্ান্তি উপলক্ষে স্নানের ভ্) প্রায় বিশ হাজার লোকের 
ষমাগষ হয়। কুমাযুনী ও ভোটিয়া ভিন্ন যুক্ত প্রদেশের সমতল খণ্ডের 
বন্ধু লোকও সেখানে উপস্থিত হয়। পাহাড়ী ভোটিয়াগণ সার বৎসর নিজেদের 
ক্ষত ক্ষুদ্র গ্রামে বলিয়া যে সকল কন্ল, শাল, গালচে প্রতি তৈয়ারী করে 
তাহা! বাগেশ্বরের মেলার বেচিতে আসে । তাহাদের «দশে পাহাড়ের গায়ে 
ঘাস জন্মার বলিয়া ভেড়া, ছাগল এবং পাহাড়ী ঘোড়া রপার্কার সুবিধা হয়। 

এই সকল ঘোড়| পাহাড়ী পথে মাল লইয়া আনার পক্ষে খুব 
উপযোগী ; বাগেশ্বরের মেলার তাই পাহাড়ী জন্ত জানোয়ারের বিল্রয়ও যথেষ্ট 
হয়। ভোটিয়াগণ কন্বঙ্ধ। এবং ভেড়া-ছাঁগল ভিন্ন তিব্বত হইতে সংগ্রহ কর। 
কন্তরী, নানাবিধ জন্ঘর চামড়া, সোরা, মোম, ভিব্বতী ওধধপত্রও বিক্রর়ের 
জন্য লইয়া! আসে ; এমন কি তাহাদের নিকট বাসন ও তিব্বর্তী কাঠের কাজও 
কিনিতে পাওয়। যায় । দানপুর অঞ্চলের লোকে বাগেশবরের মেলায় নানাবিধ 
ঝুড়ি, বাক্স, পেঁটরা ছাড়া চামড়া, লোহা, তামা ও মাটির বাসন লইয়া আনম | 
. এদিকে আপমোড়া জেলার ব্যবসাপ্িগণ আবার পাঁছাড়ীদের কাছে বিক্রয় 
করার জন্ত নিয়লিখিত জিনিসপত্র আমদানি করে: সুত্তী কাপড়, ছাতা, 
তৈল, কুন, চিনি, গুড়, শশ্ত, সাবান, আরমি, ৫বাতাম, রুমাল, ঘড়ি, বাশি, 
তালাচাবি, তাস, রবার বা কাচকড়ার খেলন!, টিন ও এলুমিশিয়মের বাঁসন- 
টর্চ ইত্যাদি। 

পাহাড়ী জ্্রীপুরুষ নিজেদের জিনিস বেচিয়া যে পদদা রোজগাব্র্ঞকরে 
তাহার অনেক অংশ এই সকল খেলো মনোহারী জিনিসের পিছনে নষ্ট করিয়া 
ফেলে” (হিন্দু সমাজের গড়ন ঃ নির্ধলকুমার বন্ধু £ পৃঃ ৮৫-৮৬ ) 


ধর্ম ও উত্সব অনুর্তান 


আলমোড়ার পার্বত্য অধিবালীরা জাতিতে মংগোলীয় কিন্তু *্র্ম অনুসারে 
তার] প্রায় সবাই হিন্দু। 

এ অঞ্চলের প্রকৃতির নির্দয়ত! অধিবাসীদের মনে নানা কুসংস্কার জন্মিরেছে 
এবং ভয়ে ভার! নানা দেব-দেবীর ভক্ত হুয়ে উঠেছে। 

প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতিকূলত| জয় করতে এর| কঠোর শারীরিক 
শ্রম করে, কিন্তু তবুও ছুর্জয় শীতের কাছে এদের হার মানতে হম়। তখন; 
ঘর-বাড়ী, ক্ষেতথামার ছেড়ে তাদের চলে যেতে হয় অস্থায়ী শীতবাসে | 


১৬১ 


বিভিন্ন ধতৃতে খতুপরিবর্তনের সংগে সংযুক্ত নান] উৎমব এ-অঞ্চলে 'অচুঠি 
হয়। এর যুধ্যে শীতের শেষে বসন্তের শুরুতে বসম্ত-পঞ্চনীই প্রধান । 
বাংলাদেশের যতই এখানেও বসন্ত-পঞ্চমীতে সরস্বতী পুঁজ! হয়। সেদিন সবাই 
হলদে পোশাক পরে। তারপর বসন্তকালে (মার্চ মাসের মাঝামাঝি ) 
পাহাড় ভরে বখন ফুল ফোটে, তখন এদের স্ুলদেই উৎসব। চৈত্রের 
প্রথম ও শেষ, দিন (এদিকে বিশেষ আমোদ-প্রমোদের দিন। কোন কোন 
অঞ্চলে সারা চেত্র 'মাস্টাই আমোদ-আহলাদে কাটান হয়। আমাদের 
দেশের. গাজনের দলের মত গায়ক-বাদকের দল নেচেশগেয়ে বেড়ায়। 
শ্রাবণের প্রথম দিনে এদের বর্ষ।-উৎসব হরিক্সাল। (275818 )। ভাদ্রমাসের 
প্রথম দিন এদের ঘি-সংক্রান্তি। সেদিন সবাই মাখন খায়, কপালে মাখনের 
ফোটা দের়। শীতের আরন্তে ( সেপ্টে্বরের মাঝামাঝি ) এর] গ্রামের মধ্যে 
কোন খোল! জায়গীয়.কাঠ-খড় পুড়িয়ে বাংলাদেশের 'বুড়ীর ঘর পোড়ান'র ম 
এক উৎসব করে । 

,শ্গবীজ বপন ও শক্ত কর্তনের সমন্ব নানা উৎসব হয়। আমাদের নবানের 
মত উৎসব এ-অঞ্চলেও প্রচলিত রয়েছে । নবান্ের দেবতা, জমি আর ফসলের 
দেবতা ভূমিয়ান। গরুর দেবত। বাধন আর চম্গু। গাইয়েব বাছুর হলে 
এগার দিনের দিন বাধনের ওসার বাইশ দিনের দিন চমুর পুজো করী হয়। 
তাতে এই দ্রই দেবতাকে গাইয়ের দুধ উৎসর্গ করা হয়। 

এ অঞ্চলের উৎসবাদিতে কৃষিপ্রধান সমাজের প্রভাব সুস্পষ্ট । 

প্রুলনায় দোল খাওয়া এ-অঞ্চলের লোকের। খুব পছনা করে। 

মেল উপলক্ষে এর] ঢোল বাজিয়ে নাচগান করে । 
আলমোডার পারত সমাজ সম্বন্তে লক্ষণীয় 

(১) আলমোড়ার পার্বতা অধিবাসীর1 জাতিতে মংগোলীয়। 

(২) এদের জীবনের সবক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাব সুস্পষ্ট । 

(৩) পরিবেশের সংগ্.খাপ খাইয়ে বেঁচে থাঁক$র জন্য এদের ছুই বৃত্ি 
কৃষি ও পশ্তপ[লন। এই ছই স্বতন্ত্র বৃত্তি অবলম্বনের ফলে এরা একদিকে 
নিদি্ইট অঞ্চলের শ্থাযী কুবিজীবী অধিবাদী, অক্দিকে যাঁধাবর পশুপালক। 
এদের স্থায়ী ও অস্থায়ী ছুই বাসন্থান॥ এদের সমাজ ও অর্থনীতিভে ছুই 
বৃত্তির প্রভভাবই লক্ষিত হয়। 

(৪) এদের সঘাজে ভ্ত্রী-পুরুষের কর্মবিভাগ আছে। |ন্রী-পুরুষ সমান 
সামাদিক মর্যাদার অধিকারী নয়। 


॥গ॥ কৃষিজীবী সমাজ £ পশ্চিম বংগ ॥ 


পুরাণ, মহাকাব্য ও ইতিহাসে বংগদেশ 
বলি নামে এক পৌরাণিক রাজার পাঁচ ছেলে। তাদের নাম অংগ, 

বংগ, কলিংগ, স্তুক্ষ, ও পুণু, | তাদের প।চ্ননেত্র নাফ ভারতের পাঁচটি 
জনপদের নামকরণ হয়_-অংগ্দেশ (বিহারের ভাগলপুর বিভাগ)» বংগদেশ 
(ঢাকা বিভাগ? স্ত্ুদ্ধদেশ বা রাঢরদেণ (বর্ধমান বিভাগ), পণ্ড দেশ 
(রাজনাহী বিভ্ভাগ) ও কলিংগ্রদেশ ( উড়িষ্যার অংশ )। 

মহাভারতের যুগে বংগদেশ বিভক্ত ছিল সাত ভাগে ১ মোদাগিরি, পুঙ, 
কোৌশিকীকচ্ছ, সুক্ষ, প্রস্থ, অংগ ও তাআলিগ্তি? 

এঁতিহাদিক যুগে দেখতে পাই গুগুসআট চন্দ্রগুপ্ত বংগদেশ জয় করেন। 
সপ্তম শতাব্দীতে র।জা শশাংক বংগদেশ পুনরুদ্ধার করেন । রাজা শৃশংকের 
সময়ে বংগদেশ পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল ঃ কামরূপ, পুগু.বর্ধন, কর্ণন্ত্রর্ণ 
সমতট ও তাতলিপ্তি। রাজ। বল্লাল সেনের আমলেও বংগরাজ্য পাঁচ 
ভাগে*বিভক্ত ছিল £ মি থিলা, রাটু, বরেন্দ্র বগড়ী বা বকন্বীপ ও বংগ। 
মুঘল শাসনকালে স্থুবে বাংলা আঠার ভাগে বিভক্ত ছিল। 

ইংরেজ শাননের শেষে ১৯৪৭ গ্রীষ্টা্দে বংগদেশ ছু'ভাগে বিভক্ত হয় 
পশ্চিম বংগ ও পূর্বপ।কিস্তান। ১৯৫*-এর ১লা৷ জানুয়ারী কোচবিহার 
পশ্চিম বংগের অন্তভূক্তি হয়। ১৯৫৬-এ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্য পুনর্গঠন 
উপলক্ষে বিহার রাজ্োর কিছু অংশ (মানভূম গুজলার পুরুলিয়া ও 
কিষণগ্ঞ্জ মহকুমার কিছু অংশ ) পশ্চিম বংগের সংগে যুক্ত হয়েছে। 
পশ্চিম বংগের ভৌগোতিক বিবরণ 

পশ্চিম বংগের আয়তন এখন ৩৩২৭৯ বর্গমাইল এবং জনসংখ্য। প্র 
সাড়ে তিন কোটি। 

পশ্চিম বংগের উত্তরে নেপাল, সিকিম ও ভূটান পূর্বে পূর্ব পাকিস্তান ও 
আসাম, দক্ষিণে বংগোপসাগর এবং প়িমে বিহার ও উড়িস্তা রাজ্য । 

পশ্চিম বংগের উত্তরাংশর তিনটি জেলা__দাজিনিং, জলপাইগ্ড়ি ও 
কোচবিহার (এ অঞ্চলের আয়তন প্রায় ১*** বর্গমাইল ) হিমালয়-অঞ্চলে 
অবস্থিত; অন্তান্ত অংশ সমভূদি অঞ্চলে । 
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হাড়ের তলদেশের অরণ্য অঞ্চলরে বজা”হয় তরাইও শিলিগুড়ি আর 
কাঁপিয়াং-এর পূর্বাংশের নাম.দার্ছিজি/ং ভক্সাই৭ কালিম্পং বর ছুটানের 
দক্ষিণে, তিত্তা আর সংকোশের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডের নাম ডুস্সাস+। 

পশ্চিম বংগের সমভূমি অঞ্চল তিন ভাগে বিভক্ত-_(১) মালদহ ও পশ্চিম 
দিনাজপুর “লা? (২) ২৪ পঞ্গরা, কলিকাতা, নদীয়া ও মুশিদাবাদ ) 
(৩) বর্ধমান বিভাগ। নদীর জলধারা এই তিন অংশকে পরস্পর়েক্ খেকে 
বিচ্ছি্র কয়ে দেখেছে 
ভুপ্রাক্কাতিক বাশি 

ভূ-প্রক্কতি অগ্নসারে পশ্চিম বংগ ছভাগে বিভক্ত ) এক ভাগ আগ্নের শিলায় 
গঠিত, অপর ভাগ পাললিক শিলায়। পৃথিবীর অভান্তরস্থ উত্তপ্ত গলিত পদার্থ 
ঠাণ্ড। হয়ে আগ্নেয় শিলার উৎপত্তি হয়। ক্রমে এ শিল! ক্ষরপ্রাপ্ত হয়ে 
ছোট ছোট কণার পরিণত হয়, এবং জল বা! বায়ুদ্বার] ঝ্হিত হয়ে জলের 
নিচে শ্িরে স্তরে জমা হয়। কালক্রমে জল ও ওপরের স্তরের চাঁপে এবং 
নান। রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে কণাগুলে! জমাট বেধে আর এক রকম শিলায় 
পরিণত হয়। এই রকম শিল! পলি থেকে সৃষ্ট হয বলে এর নাম পাললিক 
শিলা । চাপে আর তাপে আধেয় শিলা ও পাললিক শিল৷ রূপান্তরিত 
ইয়ে এক নতুন রকম শিলার স্যর হয়। তাকে রূপাস্তরিত বা পরিবর্তিত 
শিলা বলে। আসানসোল-রানীগঞ্জ অঞ্চল প্রধানত গ্রে শিলা ও পরিব্িত 
শিলায় গঠিত। সেইজন্য এ স্থান খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এই অঞ্চল ছাড়। 
পশ্চিম বংগের বাকী অংশের বেশির ভাগই পালজিক শিলায় গঠিত আর রর সেই 

জন্তাই উর্বর ও কৃষির উপযোগী । 

স্তরুভূত শিলা যে মাটি দিয়ে ঢাক থাকে কৃষির কঠঙ্গ তার সুঁভাবের ওপর 
নির্ভর করে। পশ্চিম বংগের মাটি মোটামুটি ছভাগে ভাগ করা যায় £ এটেল 
আর দো-আাশ। দো-আশ মাটিতে সব ফসলই ফলে । নদার ধারের মারি 
বাণিতে ভরা, তাই তার নাম বেলে মাঁটি৭ বেলে মাঁটতে এক স্তর পলি 
পড়লে ভবে ভাতে চাষ হয 
নদ-নদী 

পশ্চিম বংগেব ভূমি উত্তরের উচু পার্বত)তূমি থেকে দক্ষিণ এবং পশ্চিম 
দিকে বর্ধমান বিভাগের প্রাস্তভাগে ছোটিনাগপুরের মালভূমি থেকে পূর্বদিকে 
ক্রমশ ঢালু হয়ে এসেছে । তাই এই রাজ্যের প্রায় সব নদীরই পল্জি 
দক্ষিণ-পূর্ব দিকে | 

খ৩ 
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গাংগা আর ভার শাখা ভাদীরত্ী ও পঞ্মা এ বাঙোর প্রধান নদী । 
দামোদর, অজয়, মনুরাক্ষী ও রূপনারায়ণ ভাগীরধীর উপনদী। তিস্তা 
ও মহানন্দা! উত্তরাংশের প্রধান নদী । 
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মযূরাক্ষী বাধের একাংশ 

মঙুরাক্টা নদীতে বাধ দেওয়ার ফলে বীরভূম, বধমান ও মৃশ্দদাবাদ জেলার 
ছয় জুক্র একর জমিতে জলসেচের স্ববিধা হযেছে। 
জলবায়ু ও বষ্টিপৃত 

পশ্চিম বংগের জলবায়ু উঞ্ণ ও আর্দ্র । সমুদ্র কাছে বলে এখানে শী বা গ্রীক্ষ 
খুব বেশি নয়। তবে বর্ধমানের খনি-অঞ্চল, এবং মেদিনীপুর, বীরভূম ও বাকুড়া 
জেলায় গ্রীষ্মে খুব গরম পড়ে ? উত্তরাংশের দাঞ্জিলিং অঞ্চল শীতে খুব ঠাণ্ডা । 

প্রীশ্বকালে দক্ষিণ-পশ্চিম'মৌন্মী বায়ুর প্রভাবে এ রাজ্যে গচুর বৃষ্টিপাত 
হয়। বাধিক বুক্টিপাতের গড় হিমালয়ের কাছাকাছি অঞ্চলে প্রায় ১০*% দক্ষিণ 
বংগে প্রায় ৬০" ও বর্ধমান বিভাগে প্রায় ৫০" থেকে ৫৫" 1 কলকাতা বাধিক 
বুইিপাত প্রায় ৬২৭। 


জাতিগঠল 
দেহের গঠন, সুখের আকুতি, গায়ের রঙ, মাথার চুল ও নানারকজ খান 
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ইত্যাদি থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে বাঙালী জাতি নাঁনা জাতির 
সংমিশ্রণে উৎপর | তবে যোটামুটি এই পাচা জাতির জাতিগত বৈশিষ্ট্য 
দেখতে পাওয়া যার-_নিগ্সো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, আর্য ও ভোটচীন, 
(71৮০0০-02177656 )। 

ক্ষুদ্রকায়, কুষ্ণবর্ণ নিগ্রোজাতীয় মানুষরাই হয়ত ভারতের তথা পশ্চিম- 
বংগেরও আদিম অধিবাসী । তারা কষিকর্ম জানত না, বনের ফলমূল খেয়ে আর 
পাথরের তৈরি অস্ দিয়ে মাছ-পণ্ড শিকার করে, তারঃজীর্খনধারণ করত । 

ইন্দোচীন থেকে অস্ত্রিক জাতির মানুষরা আসামের উপভ্যক; ডিঙিয়ে 
এদেশে আমে তারা র্লুষিকর্ধ জানত, কাঠের ব্যবহার ও জানত । তারা কাঠ 
দিয়ে লাঙওলের ফল! ও জলপথে চলাচলের জন্য ডোঙা তৈরি করতে পারত । 
তার! ভীরধন্থ দিয়ে শিকার করত । অস্ত্রিকদের সভ্যতা ছিল গ্রামীণ, 

দ্রাবিড আর অদ্ত্রিক ছুই জাতিই সাবা ভারতে ছাঁডিয়ে পড়েছিল। 
এদের মধ্যে দ্রাবিডরা প্রথম এসেছিল, না অক্ট্রিকরা, তা নির্ণয় করা কঠিন। 
তবে দ্রাবিডরা এসেছিল উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে শার অস্ট্রিকরা উত্তর-পূর্ব 
দিক থেকে * প্রবেশ-পথের সান্ধ্য থেকে অন্মান করা যায় যে অদ্্রিকরা 
দ্রাবিডধের আগে বাংলা দেশে এাসছিল। 

দ্রাবিড়দের সভ্যতা ছিল নাগর সভ্যতা । “অনেকের মতে তারা মহেন- 
জে।-দডে! আর হরপ্লায় নাগর সভ্যতার পত্বন করেছিল। তার! চাষ-আবাদ 
জানত। যব আর গমের চাষ বোধ হয় দ্রাবিড়রাই ভারতে প্রথম প্রবর্তন 
করে। 

বাঙাপীর রোজকার জীবনে ধান, পান, সুপারি, হলুদ, কলা প্রতৃতির 
ব্যবহার ও নানা ধর্মীয় আচরণে অস্ত্রিক প্রভাব "আজও গম্পষ্ট। ভাই 
বাঙালী জীবনে নিগো-দ্রাবিড় সংমিএণের সংগে অস্ত্রিক প্রভাবের প্রাধান্তও 
শ্বীকাব করে নেওয়া যেতে পারে । 

দ্রাবিড়দের পর উত্বন্ত ভ্ভারতে এল আর্ধর! | ক্রমে ক্রমে সারা ভারতেই 
তাদের আধিপত্য বিস্তারিত হল, সেই সংগে তাদের সভ্যতা এবং ধর্ম ও 
সমাজ-ব বন্থাও চালু হয়। বাঃল! দেশও এ প্রভাব থেকে মুক্ত রইল না। 
আর্ধদের প্রবতিত ব্রাঙ্মণ্য ধর্ম কালক্রমে বাংল! দেশেও প্রচারিত হল। 
কিন্ত সেই সংগে পুরাকালের নানা দেবদেবী ও তান্ত্রিকতা বাংলা দেশে 
রয়েই গেল। ফলে আর্ধ-অনার্ধের সংমিশ্রণে গড়ে উঠতে লাগল বাঙালীর 
জীবন, ধর্ষ আর সংস্কতি। অদ্ত্রিকদের কাছ থেকে বাঙালী শেল কৃষিনির্ভর 
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আপ, সভ্যতা, ভ্রাধিড়দের কাছ থেকে বাণিঙ্যদ্ধি ও নাগর সভাতা আর 
'শর্ধদের কাছ থেকে কল্পনা ও পরিচাল্ন-বুদ্ধি | | 

আর্ধদের 'পরে আসে ভোট চীনা | চীন: থেকে তিব্বত এবং তিবব 
থেকে হিষালয় ডিডিরে এরা এদেশে ' আসে এরা আদ্্িক-দ্রাবিড়-আর্ধ 
সভ্যঙাকে স্বীকার করে নিয়ে পূর্ব আর উত্তয় বংগের জনদযাজে মিশে যায়। 

মধ্যযুগে মুল্লিম সভযত! বাঙালীর জীবন ও সমাজের ওপর প্রত প্রভা 
বিস্তার করে।. তার্ণর আমে ইউরোপীয় প্রভাব পোর্টগীঙ্গ, ওলন্দাজ, 
দিনেমার, ফরালী ও ইংরেঞ ক্রমে কমে এদেশে এল 1 এই সব ইউরোপীয়দের 
মধ্যে ইংরেজদের প্রভাবই বাঙালীর জীবন ও সংস্কৃতিতে সবচেয়ে বেশি 
ল্পষ্ট হয়ে ওঠে। কলিকাত| ছিল ইংরেজদের প্রধান বাণিজ্যকেঙ্ ও 
রাজধানী । বাঙালী ত।ই অপরের চেয়ে আগে ইংরেজদের ঘনিষ্ঠতম সংস্পর্শে 
এসে তার্দের শিক্ষা্দীক্ষা বেশি করে গ্রহণ করেছিল । 
বাঙলা ভাষা -উৎপতি ও সযতন্ধি 

বাঙালীর মুল ভাষা হল সংস্কত ভাষা। অন্রমান ২০* শ্রীষ্টান্দে এদেশে 
'ইন্দো-এরিয়ান? শাখার অন্তর্গত প্রান্কত ভাষার চলন ছিল। সেই প্রাকৃত ভাষ! 
থেকেই বাংলা ভাষা এসেছে । এই প্রাকৃত ভাষা ৮** প্রীঠান্ষের কাছাকাছি 
“মাগধী' অপত্রশের রূপ নের এবং তাঁই থেকে দশম শহাব্দীচে প্রাচীন 
বাংল! ভাঁষ! রূপলাভ করে। অবশ্টু সে কালের সেই বাংলা ভাষা আজকের 
বাঙালী সহজে বুঝতে পারবে না। পরে প্রান্কত, মৈথিলী, ফারসী, আরবী, 
উদ পোটুলীজ, দিনেমার, ফরাপী ও ইংরেজী ভাষার বহু শব্ধ বাংলা 'াবাকে 
সমৃদ্ধ করেছে। ভারতের যে কোন বাজ্যের সাহিত্যের চেয়ে আজ বাংলা 
সাহিত্য অনেক, বেশি উন্নত ও সতৃন্ধ। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কাব প্রাপ্তি 
বাংলা সাহিত্যের এই উংকর্ষের বিশ্বন্বীকৃতির প্রদাণ । 
পস্চিম ব€গে কাতি 

পশ্চিম বংণ কৃষিপ্রধান দেশ। ধান ও পাট পশ্চিম ব*গের, বিশেষত 
পশ্চিম বংগের দক্ষিণাংশের, প্রধান রুষিজ দ্রব্য । 

ধান-_ধান জন্মাবার জন্ঠ প্রচুর ভাপ ও জলের প্রয়োজন ) তাই যে সৰ 
অঞ্চলে গ্রত্মকালে প্রচুর বুইটশাত হয় সেই সব অঞ্চলে যথেষ্ট ধান জনা । অগৃূল 
প্রাকৃতিক অবগ্থার অন্ত দণ্ষণ খংগে প্রত ধান হর। লার' পন্চম বংগের 
[বাদ] জমির শতকর। প্রায় ৮* ভাগ জমিতে ধানের চাঁষ হয়। 

পশ্চিঘ বংণে ভিনরকম ধান হয়ঃ আমন, রেরে। আর আউশ। আমন 
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ধানের বীন্ধ বর্ষায় রোন] হয় । প্রথমে এর জায়গায় চারা জম্মান *হুয়, তারপর 
চার! ৫%নইন্দি”রড়। হরে সেগুলোকে ভুলে ভিতর চঘ/.এক্ষতে জাগার হয়। 
বর্ধার সংগে সংগে চারা গুলো বাডতে থাকে | শীতকালে আমন ধান পান্ুক। 
অগ্্রহায়ণপৌঁষ মাসে চাষীর] আমন ধান কেটে ঘরে তোলে । 

ধানের মধ্যে আমনই সর্বোৎকৃষ্ট, তাই আমনের চাষ*অন্ত দু'রকম ধানের 
চাষের চেনে বহুগুণ বেশি। পশ্চিম বংগের আবাদ জমির শতকরা প্রায় ৭২ 
ভাগ্গ জমিতে আমন ধানের চাষ হয়। 

বোরে! নিৰৃষ্ট শ্রেণীর ধান। সারা বর্ধাকাল জলে বে থাকে এবং শীছে 
গুফোয এমন জমিতে বোরে। ধান ঘোনা হয়। 

আউশ ধান কালবৈশাখীর শেষে বোন হয় আর ভাদ্র-আশ্বিন মাসে কাটা 
হয়। আমনের তুলনায় আউশ নিকৃষ্ট ধান। 

ভারতের প্রা সমস্ত অঞ্চলেই কম-বেশি ধান হয়। তাছাড়া চীন, 
পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, ব্রহ্মদেশ, শ্বাম, কোরিঘ়।, ব্রেজিল, ফিলিপাইন 
্বীপপুঞ্জ, যুক্ষরাষ্, মিশর ও ইটালিতেও ধান হয়। 

পশ্চিম বং”গ ভারতের মাধা সবচেয়ে বেশি ধান হয এবং ভার বেশির 
ভাগই জন্মায় দক্ষিণা“শে | সরকার ধানের ফলম্ম বাডাবার জন্য নানাভাবে 
চেষ্টা করছেন। কারণ, জনসংখ]ার অতি বৃদ্ধির ফলে পশ্চিম বংগে খাষ্ঠাভাব 
এক ভীষণ সমস্ত। স্থষ্টি করেছে। 

পাঁট-ধানের মতই, গ্রীষ্মকালে প্রচুর বুষ্টিপাত হয় এমন অঞ্চলে পাট 
জন্মায়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে পাটের বীক বোনা হুয। পাটগাছ একটু বড 
হলে গাঙছর গোডার আগাছা নিড়িয়ে পরিষার করে দিতে হয়। পাটগাছ 
১১২ ফুট উচু হয়। পাটগাছ কেটে কয়েকদিন জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। 
তারপর গাছের ছাল ছাডালে আশ পাওয়া যার । সেই আশ শুকিয়ে চাষী 
বাজারে বিক্রী করে। 

চাষী তার উতৎপনর পাট বিএ্রশী করে, নগদ টাকা তার হাতে আদে এবং 
সেই টাকা দিয়ে সে তার্‌ নানা গ্রুয়োজন মেটার। . তাই, পাহ্বশস্ত-উৎপাদনের 
থেকে পাট-উৎপাদনের এক শ্বতস্্র গুরুত্ব চাষীর কাছে আছে। পাট আমাদের 
দের প্রধান রপ্তানী ত্রব্যগুলির মধ্যে একটি । 

পশ্চিম বংগের দক্ষিণাংশের আবাদী জমির শতকরা প্রায় দশ ভাগ জমিতে 
পাটের চাষ হয়। সার! ভারতের মোট উৎপন্ন পাটের প্রায় ত্বক পশ্ছিম- 
বংগে উৎপর হয়। 
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পাট-চাষের উন্নতির অন্ত ভারত সরকার এক বিশেষ গবেষণাগার স্থাপন 
করেছেন ও'অল্প খরচে ভাঁল পাট জন্মাধার নান! উপায়ও উদ্ভাবন করা হয়েছে। 


ছ্া। 
ভা] 


যা] 





পৃধ-পাকিত্তানে ও উত্তর বংগঠে সবচেয়ে ভাল প.ট হয়। বাংলা দেশ 
ছ'ভাগ হবার আগে সারা বাংলা দেশ, আসাম, বিহার ও উড়িস্তার সব পাট 
কলকাতায় চালান হয়ে আসত । তাই, কলকাতার কাছাকাছি হুগলী নদীর 
ধারে বু পাটকল গড়ে ওঠে। সেই সংগে ভারতবর্ষের নানা অংশ থেকে 
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লোক এসে জমে এইসব পাটকলে কাজ করবার জন্ত, আর হুগলী নদীর' 
ছু'ধারে এমন বহন শিল্পনগর গড়ে ওঠে যাদের সংগে বাংলার অন্যান্ত অনেক 
শহর বা! নগরের কোন সামাজিক মিল নেই। 

বাংল! দেশ যখন হু'ভাগ হয়ে গেল তখন এক সমহ্যা দেখা দেয় কাচা 
মালের অধিকাংশই জন্মায় পূর্ব-পাকিস্তানে, কিন্তু প্রায় সবগুলো পাটের কলই 
পশ্চিম বংগে। কাঁচামালের অভাবে পশ্চিম বংগের তুখা ভ্লারতের পাটশিল্প এক 
বিশেষ সমন্তার সম্মুখীন হল। তখনই পশ্চিম বংগে পাট চাষ বুদ্ধির বিশেষ 
চেষ্টা শুরু হয়। 

সরকারের চেষ্টার ফংল পশ্চিম বংগে এখন আগের চেয়ে বহুগুণ বেশি পাট 
এন্মাচ্ছে এবং পাটকলগুলির চাহিদার অনেকখানি অংশও পশ্চিম বংগের পাট 
ক্ষেত থেকে মেটান হচ্ছে। ভারতে পশ্চিম বংগ ছাডতপ্মালাম, বিহার ও 
উড়িষ্যাতে ও কিছু পাট জন্মান হচ্ছে। তা” হলেও পূর্ব-পাকিস্তানে এখন৭ পৃথিবীর 
মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাট হয়| মিশর, ইরান, শ্াম, ইন্দোচীন, জাপান, ফরমোজা, 
ব্রেজিল, মেক্সিকো, প্যারাগুয়ে প্রভৃতি দেশেও পাট উৎপন্ন হয় । 
বাংলায় কষির ব্মান অবস্থা 

অধিকাংশ লোকের জীবিকা হলেও কৃষিকাজ কিন্তু পাশ্চম বংগে উন্নত ও 
আধুনিক নয়। প্রায় একশ? বছর ধরে বাংলার জমিতে ফলন কমে যাচ্ছে, 
তার ফলে চাষীর দুঃখ-দুর্দশ | বাড়ছে । 

ফলন কমে যাওয়ার প্রধান কারণ, কালক্রমে ভূমির উর্বতা কষে গেছে। 
এখন আশাম্বপ ফলন বাডাতে হলে উন্নত ধরনের কুষি-প্রণাশী অবলম্বন, সার. 
ব্যবহাবু, ন্ডাল বীজ বপন, উত্তম সেচব্যবস্থা, বন্যা-নিরোধ বচবস্থ। ইত্যাদির 


গ্রায়োজন । 
আর একটা কারণ এই যে, পুক্ুষানুক্রমে ভাগ হতে হতে এখন চাষের জমি 


অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছে । *অতি ক্ষুদ্র ক্ষেতে আধুনিক যন্ত্র 
পাতিন সাহাযো চাষ সম্তভর্ব নয় এবং সার, বীজ, সেচ ইত্যাদির জন্ত। যথেষ্ট খরচ 
করেও সেই পরিমাণ লাভবান হওয়া! যায় না। তাই আজ চাষী প্রাণপাত 
পরিশ্রম করেও পেট ভরে খেষ্ঠে পায় নাঃ তার দেহ-মনে বল নেই, সাহস 
নেই। নিজের 'অবস্থার উন্নতির জন্ত যেপ্উগ্যম আর উৎসাহ দরকার তা তার 
নেই-_-চাষ-আবাদ সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দরকার, তা-ও নেই। 

প্রতিকার ব্যবস্থা £ এক দিকে জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির ফলে কৃষির 
ওপর নির্ভরশীল জনসংখা! বেড়ে চলেছে, অন্দিকে জমির ফলন কমেছে। 
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তাই ভারতের উন্নয়ন পনিকসনানি কবির উনি প্রথম ও প্রধান গঘোজ ধলে 
স্বীকৃত হয়েছে এবং কৃষি ও কৃষকের উন্নতির জস্ট। সর্বাংশীশ টেষ্টা হচ্ছে । কককে 
আজ মোটামুটি লেখাপড়া শেখাবাঁর ব্যবস্থা কবা ইচ্ছে) উন্নত কহি-প্রণালী 
সম্বন্ধে তাকে উপদেশ নিদেশ দেওয়া হচ্ছে; ভাল বীজ, সার ইত্যাদি হ্বপ্প 
মূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে ; ককষি-ধণের ব্যবস্থা সুলভ করা হচ্ছে ও কৃষক সমাজে 
সমবায় প্রথ। প্রচ্গনেরণচেষ্টা হচ্ছে। ভূমিহীনের ভূমি-সংস্থানের জন্য, প্রকৃত 
চাষীর হাতে জঙ্গির মালিকানা দেবার জন্য জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ কর! হয়েছে 
(১৯৫৩)। চাষের মোট জমি বাড়াবার জন্ত পতিত জমি উদ্ধার কর। হচ্ছে 
পশ্চিম বংগে পতিত জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ন' লক্ষ একর, তার মধ্যে পঞ্চাশ 
হাজার একর ক্ুমি উদ্ধার কর! হয়েছে। কৃষির ওপর নির্ভবশীল জনসংখ। হ্রাস 
করার জন্ত নতুন নভুন শিল্প-প্রচেষ্টা, বিভিন্ন স্থানে শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন, এবং 
কুটিরশিলের উদ্নতি সাধনের চেষ্টাও শুক্ক হযেছে। 


উত্তরাংশের আবাদ ও বন 


ধান ও পাট যেষন পশ্চিম বংগের দক্ষিণাংশের কঘি-সম্পদ, উত্তরাংশ 
তেমনি চা ও বনজ সম্পদে সমুদ্ধ 

বনজ সম্পদ--উঞ্র বংগে, দাজিপিং জেলার একটি প্রধ।ন আবাদী ফমল 
হল সিন্কোনা । মংপুতে এর চাষ হয়। লিনকোনা গাছের ছাল থেকে 
ম্যালেরিয়ার ৪ষুধ কুইনাইন প্রস্তুত হয়। উত্তর বংগের দাঞ্জিলিং ও জলপাইগুডি 
জেলার বনজ সম্পদ ও উল্লেখযোগ্য । বনক্ত সম্পদের মধ্যে কাঠই সর্বপ্রধান । 

পাহাডেরস্তলদেশের অঞ্চলকে বলা হয় তরাই। শিলিগুডি আর কাশিয়াং- 
এর পৃধাংশের নাম তরাই । কালিম্পং আর ভুটানের দক্ষিণে, তিস্ত' আর 

ংকোশের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডের নাম ভুয়ার্ন। 

তরাই আর ডুয়াসে র বনে প্রচুর শাল ও জারুপ,কাঠ পাওয়া যায়। 

[ পশ্চিম বংগের দক্ষিণাংশে সুন্দরবনের জঙ্গলেও কাঠ পাওয়া যাঁষ। 
অঞ্চলের সুন্দরী ও গরান কাঠ বিখ্যাত । 

পশ্চিম অংশে ঝাডগ্রাম, আসানসোল ও বাকুড়া অঞ্চলেও কিছু কিছু শাল- 
কাঠ পাওয়া যায়। ] 

বনভূমির গুরুত্ব £ কাঠ এক অত্যাবশ্তক জিনিস। বাড়ী-ঘর, রেলগাড়ী, 
নৌকা, জাহাজ, আঁলধাবপত্র ও আমাদের রোজকার জীবনে গতি প্রয়োজনীয় 
নানা জিনিস তৈরি করতে কাঠ না হলে চলে না। বন থেকে আমর। কাঠ পাই । 


৪6৪ 


তাছাপাও বনের 'এক 'বিশৈষ' উপঝারিউ! আছে। বনভূমি বৃটিধারীর গনি 
নিয়জিত কষে। 

কাঠ ও অন্ান্ত সম্পদের জন্ট ভারতের বড় বড় সব বন রাষ্ট্রের সম্পত্তি। 
জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে অনৈক বনের গাছ কেঁটে চাঁষ আবাদ করা হয়েছে । 
তাই সরকার এখন বন-সংরক্ষর্ণের সংগে সংগে বন-স্থাষ্টির দিকেও মনোযোগ 
দিয়েছেন। অধুনা-প্রবতিত বন-মহোৎসব দেশে গাছ-পাপা বাঁড়ানোরই প্রচেষ্টা । 


সমতল ভুামিতে খাদ্য ও পরিচ্ছদ ' 

আগেই বলা হয়েছে যে, কোন অঞ্চলের অধিবাসী ভার জীবনধারঁণের জন্ট 
সেই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশে সহজলভ্য সম্পদ থেকে তার অন্ন ও বস্ত্রের 
উপাদান ও উপকরণ গ্রহণ করে। 

থাস্য £ সমতল ভূমিতে আবহাওয়ার পার্থক্য ও উদ্ভিজ্ঞ সম্পদের ওপর জন- 
সাধারণের খাগ্ নির্ভর করে! পশ্চিম বংগের সমতলভূমিতে প্রচুর ধান জন্মায়। 
তাই, ভাত এ অঞ্চলের প্রধান খাগ্ভ। যে-অঞ্চলে প্রচুর গম জন্মায় রুটি সে- 
অঞ্চলের প্রধান খাছ্য ' সারা পৃথিবীর সমতল ক্ষেত্রেব অধিবাসীদেরই প্রধান 
খাগ্য চাল অথব। গম । 

সমতল ভূমিতে অন্যান্য খাগ্ভ হল মাছ, মাংস, ছধ ও নান! প্রকার ফল। 
আমাদের দেশে আন্বষংগিক খাগ্য হিসেবে ডালও বিশেষ উল্লেখযোগা । শলীত- 
প্রপান অঞ্চলে আলু প্রধান খাদ্ধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শাঁক-সব্জী ও 
নানারকম তরকারী সমতলভূমিব অধিবাসীদের খাস্তাঁলিকাঘ় বিশেষ স্থান 
অধিকার করে আছে। 

*সমতলভূমির অধিবাসী বাঙালীদের মতস্তপ্রিয়তা বিখ্যাত» তবে পুষ্টি বা 
বৈচিত্র্য যেকোন দিক্‌ থেকে দেখতে গেলে পশ্চিম বংগের জনসাধারণের 
খানের মান অতি নীচু। 

পরিচ্ছেদ £ই পোশাক-পরিচ্ছদেব পীর্থকা নির্ভর করে আবহাওয়ার 
পার্থক্যের ওপর । গরম দেশে পোশাকের ব্যবহাব স।মান্ এবং সতী পোশাকই 
সাধারণত ব্যবহৃত হয়ে থাকে । পশ্চিষ বংগের সমতল অঞ্চলে বছরের অধিকাংশ 
সময় গায়ে কোন আচ্ছাদন ন।'হলেও চলে । এ অঞ্চলে সতী কাপড়ই সকলে 
ব্যবহার করলেও, তুলো এখানে উৎপন্ন হয় না। তৃলে! উৎপাদনের জন্য যেরকম 
মাটি দরকার পশ্চিম বংগে সেরকম মাটি নেই। 

প্রাকৃতিক কারণ ও দারিঞ্রোর জন্য পশ্চিম বংগে গ্রামবাসীর! অতি অল্প 
পৌশাক পরে । তাদের কোমর থেকে গায়েন্ব ওপর দিক খোলাই থাকে । তবে, 
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শহরে ধনী এবং ভদ্র বাঙালীর পোশাকে বাহুল্য আছে বল! চলে। এককালে 
ভদ্র বাঙালীরা,ও ত্বিবস্ত্র থে্ট মনে করতেন, আজও ধুভি-চাদরই বাঙালীর 
নিজন্ব পোশাক বলে পরিচিত। 

দাজিলিং-এর মতো! শীতপ্রধান অঞ্চলে বেশি পোশাক-পরিচ্ছদ, বিশেষত 
পশমের জায।-পাজামা, প্রয়োজন ও ব্যবহৃত হয়। শীতকালে অন্তান্ত অঞ্চলেও 
গরম জামা, পশমের সোয়েটার, তূলোর জামা, গরম শাল বা চাদর ইত্যাপ্িও 
ব্যবহার করা হয়। 


'গারিবহণ 


এক জায়গ! থেকে মন্ত জায়গায় মানুষের চলাচল ও মালপত্র চালান দেবার 
ব্যবস্থাকে !পরিবহণ ব্যবস্থা বলা হয়। আধুনিক সন্ভ্য মান্নষের জীবনযাত্রা 
সমাজ ইত্যাদি গড়ে তোলার ব্যাপারে পরিবহণ ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম । 
যে দেশ বা গ্রামে চলাচল ব। পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি হয় নি, সে দেশ ব। গ্রা্ 
উন্নত চলাচল ও পরিবহণ ব্যবস্থা সম্পন্ন দেশ বা গ্রামের তুলনায় অনুন্নত । 
শহরের চলাচল ও পরিবহণ ব্যবস্থ। উন্নত বলেই শহর গ্রামের তুলনায় উন্নত । 
পরিবহণ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক গুরুত্বও যথেই। প্রাকৃতিক কারণে এক 
নিদিষ্ট অঞ্চলে বিশেষ কোন ফমল ফলে-_চাষীরাই সেই ফসল জকন্মায়। 
সে অঞ্চলের প্রয়োজনাতিরিক্ত ফসল বর্দ মন্ত্র, বিশেষত যে অঞ্চলে সে ফসল 
জন্মায় না, সেখানে চালান দেওয়া সম্ভব ন! হর, তাইলে উৎপাদনের অঞ্চলে 
সে ফপলের দাম পাকে ন! চাষী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাট যদি বড় বড় ক্রয়কেন্্রে 
চালান দেএ্রর। না যায় এবং সেখান থেকে পাটকলে ন| যেতে পারে তবে চাষী 
পাট থেকে টাকাই পায় না। চা যেখানে জন্মায় সেখান থেকে বর্দি চালান না 
হতে পারে, তাহলে চাউৎপারূনে যে শরম ও অর্থ বিনিয়োগ কর! হয় তা বার্থ 
হয়। বনের কাঠ বন থেকে লোকালয়ে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে না এলে এই 
অভ্যাবস্তক বস্কর অভাবে আমাহদর ্রীবন অচল হয়ে বেত এবং কাঠের 
ব্যবসায়ীদের কোন লাভ হত ন|। 
বিজ্ঞানের উন্নতির সংগে সংগে পরিবহণ ব্যধস্থার নানা টন্পতি হয়েছে। 
প্রথমে মানুষ মাথায় করে মাল বইত, তারপর পান| 'ভারবাহী পশুর পিঠে মাল 
টানাত। তারপর মানুষ চাকা (৬/17657) ও চাকার গাড়ী &৮র করে পণ্ড দিয়ে 
গাড়ী টানাত ( পণ্তর বাবহার এখনও প্রচলিত )। তখন জলপথে নৌকোয় ও 
পালতোল। জাহাঞ্জে করে মাল বহন কর! হত। বর্তমান কালে স্থলপথে পশ্ত- 
টানা গাড়ী ছাড়া রেল ও মোটর যোগে ; জলপথে নৌকোয় স্ট'মাযে ও বড় বড় 
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“াহাজে? আর আকাশ-পথে এরোপ্রেন যোগে চলাচল ও মালধহন হনে 
পাকে । 

আমাদের দেশের চাষীরা (বিশেষত যারা গ্রাম্য হাটে অল্প পরিমাণ মাল 
বিক্রয়ের জন্ত আনে) ধানের বস্ত।,। পাটের গাট ও অন্তান্তি বিক্রেয় ভ্রব্য 
মাথায় করে আনে । মাল বেশি হলে গরুর গাড়ীতে বা জলপথে হলে নৌকোয় 
এক জায়গা থেকে অন্ত জায়গায় নেওয়! হয় । তবে সারা ভারতবর্ষে নৌকোন়্ 
“চেয়ে গরু বা মোষের গাড়ীর প্রচলন অনেক বেশি ৯ 

আগেই শুনেছ, অধিক বৃষ্টিপাতের অঞ্চলে ধান ও পাট জন্মায় 1 তাই, ধান 
ও পাটের অঞ্চলে অনেক জায়গায় নৌকো! চলে। কলকাতা বন্দরে প্রতি বছর 
প্রায় ৪৫ লক্ষ টন মাল নৌকোর করে মআামদানী-রপানী করা হয় । 

পার্বত্য অঞ্চলে পরিবহণ ব্যবস্থ! সমতলভূমির পরিবহণ ব্যবস্থার চেয়ে অনেক 
বেশি কষ্টকর ও খায়-সাধ্য। ,পশ্চিম বংগের উত্তরাশে চা-বাগান অঞ্চলে 
আজকাল অবশ্ত ভাল ভাল মোটরপথ নিম্িত হয়েছে । যোটর গাড়ীতে ও 
-অঞ্চলে অবস্থিত দাজিলিং-হিমালয়ান রেলপথে চা চালান দেওয়া হয়। অল্প 
দুরত্বের মধ্যে মাল চলাচলেব জন্ত রজ্জুপথ ( [২090০585 ) আছে। 

চ। কাঠের বাক্সে খুব ভাল করে 'প্যাক্‌' করে চালান দেওয়া হয়। 
'পাট ও ফসলের বিক্রল্প ও ব্যবহার 

চাষীরা মাথায় বা গরুর গাড়ীতে বা নৌকোয় করে হাটে যে ধান-পাট 
আনে বড় বড় খরিদ্দারের। হাট থেকে 21 কিনে নিয়ে আবার গরু বা মোষের 
গাড়ীতে কিংব! মোটর লরীতে বা রেলগাড়ীতে কি স্টীমারে করে কোন বড় 
বাণিজ্যকেন্দ্র ব চটকলে (পাট) চালান দেয়। পাট চটকলে বা চালানী 
ৰাতীরে পৌছবার আগে কোন মধ্যবর্তী কেন্দ্রে গাঁট বাধা হয় । এখানে স্টাম 
প্রেস (96াথ। 01255 )-এ বা হাইড়লিক প্রেস (নু907558110 1695 )-এ 
পাটের গাট বাধ! হয় । গাটবাধ! পাট বনু পুরিমাণে চালান করা স্থবিধাজনক | 

পাট থেকে নানঞ্পকম দড়ি, চট, কার্পেট, শতরঞ্জি ইত্যাদি তৈরি হয়। 
মাল বহনের জন্তে পাটের চটের থলি ব্যবহৃত হয। পাট থেকে সুস্প ও মোটা 
সুতো তৈরি হয় এবং সেই সথতে। দিয়ে কাপড বোন! হয়। পাট থেকে কাগজও 
তৈরি হয়। পাটের বহুবিধ প্রয়োজন্টনতা আছে বলেই পাটশিল্লের এত গুরুত্ব। 

অর্থকরী ফসল হিসেবে পাটের গুরুত্ব যেমন সবাপ্িক, তেমনি খাস্ক- 
শশ্ত হিসেবে ণশ্চিমবংগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফসল হল ধান। ধান বাঙালীর 
এপ্রধান খাস্ভশস্ত। পশ্চিম বংঙগ্গে তিনরকম ধান উৎপন্ন হয়; "মাউশ, আমন ও 
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ধোরো। আউশ ও বোরো ধান সব জেলায় উৎপন্ন হয় না) তবে বোশর ভাগ 
জযিতেই আমন ধান উৎপন্ন হয়। চাষীর! আমন ধান অগ্রহায়ণ মাসে কেটে 
ঘবে তোলে। 

পশ্চিমবংগের বিভিন্ন জেলায় ধান ছাড়া আঁ, গাম, ডাল, কলাই, 
আপু প্রভৃতি খাস্তশস্তও কিছু কিছু উৎপন্ন হয়। 


পার্স্চিম বংগের গ্রাহ 


কষিগ্রধান পশ্চিম বংগেব জনসংখ্যার অধিকাংশই (৭৫%) গ্রামে বাল 
করে। পশ্চিম বংগে জনবসতি আছে এমন গ্রামেব সংখ্যা ৩ হাজার এবং 
শহর মাত্র ১ ৪টি। 

কষিক্ষেত্রকে কেন্ত্রু করেই অধিকাংশ গ্রাম গডে উঠেছে । কৃষককে তার 
জমির কাছাকাছি থাফতে হয়, তাই কৃষকের" গ্রামবাসী | গ্রামবাসীদের 
ক্ষেত্রের একপাশে তাদের বাডীঘর । গৃহস্থেব বাবর চারিদিকে তার নিজগ্ 
এলাকাধ থাকে ফলের গাছের বাগান, জালানী কঠেন গাছ। এক গৃহস্থ 
সীমানা ছাড়িয়ে আপ এক গৃহস্থের বাডী। এক বাড়ী থেকে আর এক বাডী 
যাবার পথ থাকে । গ্রামে প্রত্যেকের জন্য প্রূঠ্যকের সহানুভূতি আছে, 
সকলের সংগে সকলের সামাজিক সম্বন্ধ আছে। প্রত্োক গ্রামের সীমা মাঠ, 
রাস্তা, খাল ব। জংগল দিয়ে চিন্তিত | এক গ্রাতমর মান, রাস্ত। খাল ব। জংগলের 
অপর ধারে আর একটা গ্রাম শুরু হয়। 

কোন কোন গ্রাম খাল বা শদীর ধারে অথব কোন গুরুত্বপুর্ণ চল/চলের 
পথের ধারে অথব! কয়েকটি রাগ্তার সংগমন্থলে অবস্থিত বল বিশেষ গুরুত্ব লাভ 
করে। সেই সমস্ত জাধগায হাট-বাজার-বনার গডে ওঠে । এ রকম জায়গায় 
থানা, ভাকঘর ও নান! সবকারী 'অফিস ইত্যাদি স্থাপিত হয়। 

গ্রামের শাসন ব্যবস্থা £ খ্ামের স্তানীয শ/সন ইউনিয়ন বোর্ড বা গ্রাম 
পঞ্চায়েত দ্বার। পরিচালিত । উদ্য় ব্যবস্থাতেই স্থানীয় জনঠাধারণের প্রতিনিধিদের 
ওপর স্বানীয় শাসন-পরিচালনের দাধিত্ব থাকে । 

আহার, বাসচ্ছান ও পরিচ্ছেদ £ পঠ্চিম বংগের গ্রাফ্য সমাজের 
অধিবাসীদের আহার্য দ্রব্য ও ঘরবাড়ী তৈরির উপাদান স্থানীয় পরিবেশ থেকেই 
সংগৃহীত হয়। ভাত, মাছ, তরকারী বাষ্ালীর প্রধান খাগ্। গ্রামাঞ্চলে এসবই 
স্থানীর পরিবেশ থেকে সংগ্রহ কর! হয়। 

বাংল দেশের গ্রামাঞ্চলে বাশ-বেত-খডের ঘরেই বাঙালীর বাস। কাঠ-টিনের 


ব্যবছারও প্রচলিত আছে । গরীব লোকের। তালপাতা বা খড় দিয়ে ঘরের 
ছাউনি দিয়ে থাকে। 

গ্রামাঞ্চলে পাকা বাভীর সংখ্যা কম। ধনীর বাসগৃহ এবং মন্দির, বিহার 
ইত্যাদি নির্মাণে ইটেব ব্যবহার বাংলা দেশে বছকাল থেকে প্রচলিত আছে। 

বাংলা দেশের গৃহনিষ্াণ পদ্ধতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে । পল্লী অঞ্চলে বাশ 
ব1 কাঠের খুঁটির ওপর মাটির দেয়াল বা! বাশের চাচারির«বেভায় ঘের! দোচালা, 
চৌচালা, আটচাল। প্রভৃতি বাংল] দেশের গৃহনির্মাণ-ছ্বদ্ধতির বৈশিষ্ট্য । 

বস্ত্র বিষয়েও বাঙালী স্বাবলন্থী ছিল। মাও বাংল! দেশে তাত শিল্প 
বিখ্যাত | বা*্ল। দেশে ঠাতে আব মিল-এ যে পবিমাণ কাপড বোনা হয় সে 
পবিমাণ হুতো৷ বা সে পারমাণ স্থতোর ভূলো! উৎপন্ন হয় না। তৃূলো যে মাটিতে 
ভাল জন্মায় সে মাটি বাংলা দেশে নেই। 

পশ্চিম বংগের আবহাপযায় বংসরের অধিকাংশ * সময় গায়ের কোন 
আচ্ছাদন ন| হলেও চলে । গ্রামাঞ্চলে বর্ষাকালে জ্বতো পরে পথ চলা যায় ন]। 
প্রাকৃতিক কারণে ও দারিদ্র্যের জন্ঠ গ্রামবাসীর। অত্ি-অল্প পোশাক পরে; 
তাদের কোমরের ওপর থেকে গাযের ওপরের দিক খোলা থাকে এবং পা! প্রায়ই 
খালি থাক। কেউ কেউগাক়্ের ওপর কাধে চাদর ও গামছা ব্যবহার করে 
থাকে | তবে শহুরে ধনী বা তথাকথিত ভদ্র বাঙাল্টার সাজ-পোশাকে অনাবস্তক 
বাহুল্য আছে বল! চলে। এককালে কিন্ত ভদ্র বাঙালীও দ্বিবস্ত্রই যথেষ্ট মনে 
করতেন-_ধুভি-চাদর পরতেন । আজও ধুতি-চাদরই বাঙলীর নিজস্ব পোশাক 
বলে পরিচিত ॥ 
5 ওচাবাগান 
চাচা আধুনিক সভ্য মানুষের এক অতি-প্রিয় পাশীয়। জলপাইগুডি ও 
দাজিলিং জেলায় অনেক চা-বাগান আছে। পাহাড়েব ঢালু জায়গায়, যেখানে 
প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় কিন্ত জল দীডায় না, সেইখানে চা জন্মাঘ। চা-গাছের 
বৃদ্ধির জন্ত অপেক্ষাকৃত অল্প রৌদ্ুতাপ দরকার । 

বীজ থেকে চাবাগাছ হয। চারাগাছ ছ'মান থেকে তিন বছর পর্যন্ত 
“নাঁশার”তে রেখে তারপব তুলে অন্তত চার ফুট অন্তর বোপণ করা হয়। 
চারাগাছ ছ'সাভ বছরে পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয। গাছগুলো ঝোপের মত 
বেডে ওঠে এবং মাঝে মাঝে সেগুলো ছাটাই করা হয। 

গাছের ডগার ছুটি পাতা ও একটি কুঁভি তোলা হয চা তৈরির জন্ত। 
পাভাগুলোকে শুকিক্বে, যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মান্য, আমরা 
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যে চা-পাতা ভিজিয়ে চা তৈরি করি, সেই অবস্থায় পরিণত করা হয় । তারপর 
বাক্সভতি করে*সই চ৷ দেশ-বিদেশের বাজারে চালান দেওয়া হয়। গুঁড়ে। থেকে- 
পাতা! পধত্ত নানারকম চা বাজারে বিক্রী হয়। বিদেশের বাজারে ভারছের 
চাঁয়ের চাছিদ। বথেষ্ট। ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যে চায়ের স্থানও বেশ উচুতেই। 

সাধারণত আমরা শ্ল্পি বলতে যা বুঝি চা-শিল্প তা থেকে অনেকাংশে 
পৃথক । চা-শিল্লে (চায়ের গাছ জন্ম(ন থেকে শুরু করে চায়ের যে-পাতা গর, 
জলে ভিজিয়ে চা তৈরি কর আমরা পান করি, চায়ের পাতার সেই রূপান্তর 
প্ষস্ত ) কলের চেয়ে হাতই বেশ বাবহৃত হয়। চায়ের বাগিচা তৈরি ও গাছ, 
জন্মান কৃষিকাজের অন্তর্গত বগা যেতে পারে । 

বাগানের জীবনধার! £: জলপাইগুড়ি জেলায় ১৫৮টি আর দাজিলিং 

জেলায় ৩ চা-বাগান আছে । জলপাইগুড়ির চা-বাগানগুলোতে ১৭৬১৯৬ জন' 
ও দাজিলিং-এর চ।-বাঁগানগুলোতে ৬৯৫৯০ জন মজুর কাজ করে। চা-বাগানের 
বিশেষ পরিবেশে এই বিশাপ জনসনষ্টির এক বিশিষ্ট জীবনধাত্রা গড়ে উঠেছে। 
এখানকার জীখন গ্রাম্যভীবশ থেকে সম্বন্ধ, এখানকার সমাজও গ্রাম্যসমাজ থেকে 
আলাদ! ধরনের । 

বাগানের পেশা ও বিদেশী মালকর। (বিদেশ মালিকের সংখ্যাই বেশি) ও 
ভারতের বিভিন্ন অংশের মর্জ্রর; বাবসা! ও রুজি রোক্তগারের জন্য এখানে 
সমবেত হয়েছে । গ্রাম্য মমাজের এক্যবন্ধন ৭া একবোধ এখানে নেই। 

বাগান, ফ্যান্টরী, অফিম এবং মালিক থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধাপের 
কর্মীদের বিদ্ভি্ন ধরনের বাসস্থান ও জীবনযাত্রা মিলে প্রত্যেকটি চা-বাগান এক 
একটি উপনিবেশ । 

দাজিলিং-এর চা-বাগানগুলোতে নেপালা কুলীই অধিক এবং জলপাইগুড়ির 
চা-বাগানগুলিতে ছোটনাগপুর ও বিহারের কুলীরই সংখ্যাধিক্য। বাইকে 
থেকে আসা অনেক কুলী পরিবন্রি এ-সব অঞ্চলে স্থায়ী বসবাস স্থাপন কবেছে। 
তবে জীবনযাত্রায় এরা এখনও স্থ/নীয় অধিব|সীদের থেকে পৃথক । 

বাগানের কুলীদের কাজের সময় খতুভেদে বিডির হয়। গ্রীম্মকালে আটটা 
থেকে ও ধতকালে নণ্টা থেকে তাদের দিনের 'কাজ শুরু হয়। বিকেল পীচটা 
পর্যন্ত তাদের কাজ চলে। কারখানাত্ব কাজ সকাল আটটা থেকে বিকেল 
গাঁচট। পর্যন্ত চলে; প্রয়োজন হলে, বিকেলে পাঁচটার পর আর এক '59$6৮- 
৫৪ কাজ চলে। 

কুলীদের মন্ভুরী, চুক্তি অনুসারে, দিনে বা সপাহে দেওয়া হয়। 


চি 


চা-বাগানের কাজ খুব শ্রমসাধ্য নয় বলে চা-বাগানে স্ত্রী-পুরুষ, বালক-, 
বালিক সকলেই কাজ করতে পারে ও কয়ে । বছরের সবসমফু কাজের চাপ 
লমান থাকে না। এজন চ1-বাগানে স্থায়ী ও অস্থায়ী ছুরকম মজুর থাকে। 
এককালে চা-বাগানে মজুরদের অতি অল্প বেতনে, অস্বাপ্থ্যকর পরিবেশে 
কাজ করতে হত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রদেশ থেকে দালাল মারফত মজুর 
গ্রহ করা হত। বর্তমানে মঞ্জুর-সংগ্রহ ব্যবস্থার, মজুরী ও বাসস্থান 
প্রস্ুতির অনেক উন্নন্টি সাধিত হয়েছে । সরকার, আঁপিক ও মজুর--এই তিন 
পক্ষের প্রতিনিধিদের আলাপ-আলোচনা মারফত চা-বাগানের নানা সমস্ত 
সমাধানের চেষ্টা এখন চলছে । 
কালীপুজে। ও দোলযাত্র। চা-বাগানের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব | এই দুই উৎসব উপ- 
লক্ষে মালিকরা ও কুলীদের আমোদ-প্রমোদের জন্ত অনেক টাকা খরচ করেন। 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা কুলীরা তাদের দেশের বিভিন্ন উৎসব 
পালন করে। সিংভূম আর মানভূমের কুলী মেয়েরা পৌবপার্বণে নাচগান করে । 
বিদেশী মালিক ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের আমোদ-প্রমোদের জন্য বিদেশী 
ধরণের ক্লাবও আছে। মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের খেলাধূলো ও মধ্যবিত্তস্থল'্ভ 
আমোদ-প্রমোদেব ও ব্যবস্থা আছে। তাদের বিভিন্ন সভা-সমিতি আছে । 
মালিকের অর্থে পরিচালিত বিগ্ালয়াদি এখন চা-বাগানে প্রতিষ্টিত হয়েছে । 
তবে, ভৌগোলিক অবস্থা প্রভৃতি নানা কারণে চা-বাগানের জীবন আজও 
দেশের বৃহত্তর সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এবং একই বাগানে নিযুক্ত বিভিন্ন 
কর্মীশ্রেণীর মধ্যেও অর্থনৈতিক তারতম্যের ফলে সামাজিক ষোগাষোগ খুব 
ঘনিষ্ঠ নয়। 
পাহাড়ের ঢালুতে আ্কা-বাক।, স্তরে স্তরে সাজান,» ঘন স্বুজ চা-বাগান- 
গুলে দেখতে খুব সুন্দর । চা-বাগানের ধারে ধারে 'ফ্যা্টরী?, কুলীদের বস্তি 
আর মালিক ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের পরিপাটা বাংলোগুলো দেখতে পাওয়া 
বায়। কোথাও দেখা যায় চা-বাগানের পাশ দিয়ে বহে যাচ্ছে ছোট নদী। চা- 
বগানের কুলীদের ছোট ছাট ঘরগুলে! থাকে নারি সারি সাজান। 


পশ্চিম বাংলার শহর 


আগেই বল! হয়েছে ষে পশ্চিম বাংলায় ১১৪টি শহর আছে এবং মোট 
ভনসংখ্যার শতকরা ২৫ জন শহরে বাস করে । 


যে সন্ত জারগায় পৌন্-বাবস্থার পরিচালক মিউনিসিপ্যালিটি, সেই পমন্$ 
জারগাকে শহর বল! হয়। 


6৭ 


পশ্চিম বাংলার পহরগুলোকে যোটামুটি কয়েক, শেখিতে বিদ্ু্ষ রুরা 
যেতে পারে « আাবাসিক, শিল্পপ্রধান, রাণিজ্যপ্রথান। 

আবাসিক শহরগুলোর অধিকাংশ গড়ে উঠেছে সরকারী দণ্তরকে কেন 
করে। জেল। ব1 মহুকুম। দ্র যেখানে যেখাৰে রয়েছে সেই সমস্ত জায়গার 


প্রায় বগুলোই শহর । 
শিল্পপ্রধান শহরগুলে! গড়ে উঠেছে কোন কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে কেন্ত্র 


করে। পশ্চিম বাংলায় শিল্প প্রধান শহর পঁযত্রিশটি। এগুলোর মধ্যে অধি- 
কাংশই গড়ে উঠেছে কলকাডার' চারধারে, হুগলী নদীর দুই তীরে । 

কাানিং এবং ধুলিয়ানে বাণিজ্য ও জাহাজ-চলাচল উপলক্ষে শহর গড়ে 
উঠেছে। মেমারী, স1ইবিয়া, হবরাজপুর ও হিলীতে শহর গড়ে উঠেছে চালের 
কলকে কেন্দ্র করে। আসানসোল, অগাল, খঙ্জাপুর, কাচড়াপাড়া আর 
শিলিগুড়ি প্রধানত (রলওয়ে শহর। তবে অগ্ালে কয়লা শিল্প, কাচড়াপাড়ায় 
পাট শিল্প ও শিপিগুড়িতে কাঠ চেরাইয়ের কলকারখান! আছে। বরাকর, 
দিশেরগড় ও নিয়ামৎপুর খনিপ্রধান শহর । 
পশ্চিম বংগের উৎগর় ডব্য ও শিল্প 

ধান ও অন্ঠান্ত খান্ভশশ্ত ছাড়া পশ্চিৰ বংগের কৃষিজ দ্রবের মধ্যে পাট 
সর্বপ্রধান। পাট আজ পশ্চিম বাংলার বহু জায়গাতেই উৎপন্ন হচ্ছে। এ রাজ্যের 
উন্তরাংশে তামাক, দাঞ্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে চ। এবং দাজিলিং জেলার 
ষংগুতে সিংকোন! জন্ায়। পিংকোন! থেকে ম্যালেরিয়ার ওষধ কুইনাইন 
তৈরি হয়। 

মুশিদাবাদ ও মালদহ জেল! রেশম ও আমের জন্তে বিখ্যাত। 

তরাই আন ডুয়ানের বনে শাল ও জারুল কাঠ পাওয়া যায়। 
ছজ্দরধলে সুন্দরী ও গরান কাঠ পাওয়া যায়। 

রানীগঞ্জ অঞ্চলে প্রচুর কম্লা পাওয়া যায় 

কলকাতার কাছাকাছি হুগলী নদীর ছু'ধারে অনেক কলকারখানা আছে । 
এ অঞ্চলে পটশিল্প প্রধান । কাপড়, চীমেমাটি ও কাচের জিলিসপত্র, 
কাগজ, দিয়াশলাই, ওষধ, চামড়ার দ্রব্য, সং, মোটর গাড়ী গ্রন্থি 
তৈরি করবার কারখালাও এ অঞ্চলে আছে। 

পশ্চিম বংগের দ্ধিতীর শিল্পাঞ্চষ রানীগঞ্জ, খনি আয়ের কাছাকাছি 
অবস্থিত। এ অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত এবং আযাজুমিনিয়াম-এর 


কারথাণ! আছে। 


গাছাড়ে পাম ও শহর 


লমতলভূমির গ্রাম ও শহরের €থকে পাহাড়ে গ্রাম ও শহর পরিবেশের 
বিভিন্নতার জন্ট অন্তরকম হয়ে থাকে । পাহাড়ে গ্রাম ও শহরের মধ্যেও আবার 
ঠুমিঃ আবহাওয়া ও পরিবেশের পার্থক্যের জন্ত পার্থক্য দেখা যায়। পার্বত্য 
গ্রামগুলোকে নিয্ললিখিত কয়েক ভাগে ভাগ কর! যায় £ (ক) সংঘবদ্ধ গ্রাম_ 
কোন ঝারণা বা কূপের চারধারে বৃত্তাকারে সংঘবদ্ধ, গ্রাম গড়ে ওঠে। 
(খ) অংগুরীবেষ্ঠিত গ্রাম--বনের যাঝখানে,* চারধার বনে ঘেরা 
বৃত্তাকার গ্রাম গড়ে ওঠে । পণুপালকদের গ্রাম সাধারণত এ রকম হয়। 
(গ) রেখার মত লম্বা গ্রাম--নদীর তীরে বা সরু উপত্যকায় রেখার মত 
লম্বা ভূখণ্ডে এরকয গ্রাম গড়ে ওঠে । (ঘ) আফষ্মতাকার গ্রাম--চাষের 
জমির চারধারে গড়ে ওঠে। 

বিভিন্ন পাহাড়ী গ্রামে ঘরের ছাউনি € দেওয়াল বৃষ্টিপাত ও শীতের 
তারতম্য অনুসারে পৃথক হয়। যেখানে বৃষ্টিপাত ব! শীত কম সেখানে পাভার 
ছাউনির ঘর হয়। যেখানে বৃষ্টিপাত বেশি সেখানে সুদৃঢ় ও শক্ত ছাউনির ঘ্র 
হয়। শীতপ্রধান অঞ্চলে বাইরের ঠাণ্ডা থেকে বাঁচবার জন্য লোকেরা মাটি বা 
পাথরের দেওয়াল তৈরি করে। 

পাহাড় অঞ্চলে শহরের গডনেও পার্থক্য দেখা যাঞজ। কোন কোন 
শহরে বড় বড় পাক! বাড়ী এবং কোন কোন শহরে শুধু কাঠের বাড়ী দেখা 
ষায়। যেখানে ভূমিকম্পের ভয় আছে সেখানে সাধ।রণত হান্ক' কাঠের বাড়ী 
দেখা যায়। যেখানে খুব বরফ পড়ে সেখানে বাড়ীর ছাদ ঢালু হয়, যাতে বরফ 
বাড়ীর ছাদে জমতে না পারে ; কেনন! বরফের চাপে ছাদ খুবসে যেতে পারে। 


পাভাড় থেকে সমতলে কার্য সরবরাহ 


কাঠ পাহাড়ের বন থেকে কেটে সমতলে পাঠানো এক কঠিন সম! । 
'তবে, বুকাল আগে থেকেই,ভার এক পদ্ধতি মানুষ উদ্ভাবন করেছে এবং 
এ পদ্ধতি আজও পৃথিবীর সর্বত্র প্রচলিত। 

তোমরা জান নদী উচু জায়গ! থেকে ক্রমশ নিচে সমতলভূমিতে নেমে আসে। 
বন থেকে কাঠ কেটে, কাঠের বড় বড় খণ্ড$ডলো নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। 
আোতে ভাসতে ভালতে এ কাঠ নেমে আসে। নদীর ধারে নির্দিষ্ট শ্থানে 
এ কাঠের খগ্ডগুকে! টেনে নেবার ব্যবস্থা থাকে। তারপর নদীতীর থেকে 
মোট লী ব! রেলে করে এ কাঠের খণ্ড গুলে বিভিন্ন স্থানে পাঠান ৎ%। 


6৪ 
৯-স৮৪ 


॥ শিল্পাঞ্চল 2 পশ্চিম বংগ ॥ 


পশ্চিম বংগের শিল্পাঞ্চল £ পশ্চিম বাংলার শিল্পগুলি চারটি নির্দি 
অঞ্চলে অবস্থিত $ (১) দাজিলিং-জলপাইগুড়ি অঞ্চল। (২) হুগলী-হাওড়া 
অঞ্চল, ( ৩) ব্যারাকপুর-কলকাতা-বজবজ অঞ্চল, (৪) আসানসোল-রানীগঞ্জ 
অঞ্চল । 

দাঞজিজিংজগ্গপ্াইগুড়ি অঞ্চল প্রধানত চা ও কাষ্টশিল্পের জন্ত 
প্রদিদ্ধ। দাঞ্জিলিং-এ একটি “কয়লার খনিও আছে ॥ 

হুগলী নদীর পশ্চিম তীরে ভুগলী-হাওড়া অঞ্চল । এ অঞ্চলে বন্ধ 
পাটকল, কাপড়ের কল আর চালের কল আছে; নানারকম শিল্পও গড়ে 
উঠেছে। চাওড়া, শিবপুর, বালী, উত্তরপাড়া, ব্যাটরা, বাউড়িয়া, শ্রীরামপুর ও 
চড়া এ-অঞ্চলেন প্রধান শিল্পকেন্ত্র। উত্তরপাড়ার কাছে মোটর গাড়ী তৈরির 
এক বিরাট কারখান৷ গড়ে উঠেছে। 

ব্যারাকপুর-কলকতা-বজবজ অঞ্চল হুগলী নদীর পূর্বতীরে । পাট- 
কস, কাপড়ের কল, কাগজের কল, দিয়াশলাইএর কারখান', চীনামাটির 
কারখানা, জুতোর কারখানা ও বহু ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা এ অঞ্চলে রয়েছে। 
কলকাতা, বরানগর, বেলঘরিয়া, টিটাগড়। নৈহাটি, হালিশহর, মেটিয়াবুরুজ, 
বাটানগর, বেচালা, বঞ্জবন্জ প্রভৃতি এ-অঞ্চলের প্রধান শিল্পকেন্দ্র। বাটানগর 
বাটার জুভোর কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ । 

আসানসে।ল-রানীগঞ্জ অঞ্চল (বর্ধমান জেলা) বাংল। দেশের প্রধান 
শিল্পাঞ্চল । এ অঞ্চলে যত কয়ল। পাওয়। যায় ভারতবধষের অন্ত কোথাও এত 
করলা পাওহু| যায় ন। তাই এ অঞ্চলের কয়লা-খনিকে বেন্দ্র করে লোহা, 
আযালুমিনিয়াম, চীনামাটি ও সাইকেল তৈরির বহু কারখানা গড়ে উঠেছে। 
বার্নপুর, কুলটী ও বরাকর লোহার কারখানার জন্ত বিখ্যাত । 


আদসানসোল অঞ্চজের কয়লা শিল্প 

১৭৭৪ খ্রীষ্টাকে আসানসোল মহকুমার লীতারামপুরের কাছাকাছি প্রথম 
কয়লা আবিষ্কৃত হলেও, ১৮৪৩ খ্রীষ্টান্ধে প্রথম খনি থেকে কয়লা তোলা ও 
কয়লার ব্যবহার শুরু হয়। এ অথথুল প্রায় চঃশো বর্গমাইল জুড়ে কয়লার 
খনি আছে। মোট মজুত কয়লার পরিমাণ প্রায় আটশ' কোটি টন বলে 
অনুমান করা হয়। এ অঞ্চলের কয়লার খনি ভারতের মধ্যে গভীরতম । 
এখানে ২০** ফুটেরও অধিক নীচে করলার স্তর আছে। পশ্চিম বংগের 


€৩ 


মোট ২৮০টি কল্পলা খনির মধ্যে এ অঞ্চলেই ২৭৯টি থনি অবস্থিত । (অপরটি 
দাজিলিং'এর পাহাড় অঞ্চলে অবস্থিত । ) 

এ অঞ্চলের কয়লা “91601010003 ০০৪1৮ জ্বালালে ধোয়া ও শিখা হয়। 
উৎকষ্ট শ্রেণীর কয়লা রেঁল চালাতে, লোহা ও ইম্পাতের কারখানায় ও সন্তান 
বড় বড় কারথানায় ব্যবহৃত হয়। কয়লা পাতনযন্ত্রে চোয়ালে তা থেকে 
আলকাতরা ও গ্যাস পাওয়া যায়। পাতনয্ত্রে ষে কুল, পড়ে থাকে তাকে 
“কোক? (০০) ব! পোড়া! কয়লা বলে। 

খনির খাদ বা গর্ভ বিভ্ভিন্ন রকম হয়। ০0৮৪5? বা পোখর। খাদ 
অনাবৃত-_পুকুরের মত করে এ খাদ কাটা হয। €[001172ণ+ বা হাটা খাদের 
ছুই দিকে দুই মুখ এবং ছুই মুখ থেকে সুড়ংগের মত পথ খনির গভীরে নেমে যায 
ও মাঝখানে খাচার মত ডুলিতে করে ওঠা-নামার ব্যবস্থা থাকে। এই খাচার 
মত ওঠা-নামার ডুলির “গিয়ার+-এব মাথা অনেক দূর থেকে দেখা যায়। 

খনিব ওপরে ইঞ্জিঘর (গুমটি ঘর ), তেল ঘর ( মজুরদের বাতি রাখার ঘর ) 
আর হাজরী আপিল থাকে । খনির কাছাকাছি মজুরের বাসা, আপিস, 
ডাক্তারখানা, গুদামথর প্রভৃতি থাকে । কুলিদের বস্তিকে ধাওড়া বলে। 
পদমধাদা অনুসারে অন্ঠাপ্ত কর্মচারীদেব ছোট-বড পাঁকা বাডী থাকে । 

কয়লার খনির অভ্যান্তরকে স্থানীয় ভাষায় চৌখুপি বলে। খনির মধ্যে 
নেমে কয়ল! কাটা শ্রমসাধ্য ও বিপজ্জনক কাজ। আজকাল খনি আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি-সমদ্বিত হলেও এখনও খনির কাজ মভুরদের পক্ষে সম্পূর্ণ 
নিরাপদ নয়। করয়লায় আগুন লেগে খনিতে বহু ছূর্ঘটনা হয়। খনিতে 
আগুন লাগলে সে আগুন বহু বছর জলতে থাকে । 


খাদের ভেতর যার! কয়লা কাটে তাদের স্থানীয় ভাষায় মালকাটা 
(০981-0800 ) বলে। কযম়লা-কাটার যন্ত্রকে গায়তা (015 ) বলে। কয়লা 


গায়ত। দিয়ে কেটে বেলচা (৪1১০%] ) দিয়ে ঝুড়িতে রাখা হয় এবং পরে 
টবগাড়ীতে করে ওপরে ষোল হয়। টবগাড়ী যে চালায় (7:01125-0915 ) 
তাকে স্থানীয় ভাষায় টালওয়ান বলে। যেয়ে-কুলীদের কুলীকামিন বলে ॥ 
আজকাল মেয়েদের খাদে নামতে দেওয়। হয় না--তারা ওপরে করল! 
ঝাড়াই-বাছাই করে। 

এ অঞ্চলের কখলাথনিতে প্রধানত বিহার থেকে কুলী আনা হয়। ওরাও, 
সাওতাল, বাউড়ী, বাগদী, ডোম প্রভৃতি জাতির লোকের! খনিতে মজুরী খাটে। 

খনির সমস্ত শ্রেঞীর কর্মী নিয়েই খনি অঞ্চলের সমাজ গঠিত হলেও সম 


৯. 


প্র মধ্যে সাহাজিক যোগাযোগ নেই, বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে সেলাদেশ! 
খানিকটা হন্গ মাত্র। উচ্চশ্রেণীর কর্মার! ছূর্মাপূজে। করেন, ভাতে হুররা যোগ 
দেয়। তেমনি আবার মজুররা কালীপুজো, ছট, ভা গ্রনৃতি উৎসব করে, 
বাবুরা তাতে যোগ দেন। 

বাবুদের "ক্লাব “ইনস্টিটিউট প্রভৃতি আছে। তাতে ত্বারা খেল!- 
ধুলো, আমোদ-প্রযোদ কুরেন। ম্তুরর! ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে 
বাস করে। যারা একই অঞ্চল থেকে মন্ভুরী করতে এসেছে তারা এক- 
গোষ্ঠীতৃক্ত হয়। তাদের সাধারণ জীবনের আমোদ-প্রমোদ, পুজো-পার্বগ 
ইত্যাদি তাদের আঞ্চলিক সংস্কার অন্থ্যায়ীই হয়। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন 
'াতিগত সংস্কারও দেখা যায়। 

মজুরদের মধ্যে,নানা অন্ধ সংস্কারও দেখা ঘায়। মজুর! খনির অভ্যত্তরকে 
“ম| কালীর পেট' বলে মনে করে। মা কালীর জয়ধ্বনি করে ভার। খানর 
মধ্যে প্রবেশ করে। খনির অভ্যন্তর তাদের কাছে পবিত্র স্থান। 

আমাদের দেশের খনি-মজুররা ইউরোপীয় খনি-মজুরদের চেয়ে কম 
দক্ষ। ব্রিটেনে কয়লার খনির একজন মুর বছরে প্রায় ৩** টন কয়ল! 
ছোলে আর আমাদের দেশের মন্গুররা ভোলে গড়পড়তা ২০০ টন। 

খনির ম্ডুরদের অবস্থার উন্নতির জন্য সম্প্রতি নানা চেষ্টা হচ্ছে। তাদের 
বামস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, আমোদ-প্রমোদ প্রন্থৃতি ব্যবস্থার উন্নতির জদ্ত 
নান! আইন তৈরি হচ্ছে। 


ধার্রপুর-চিতরঞ্জন অঞ্চলের লৌহ কারখানা 

আধুনিক শিল্পোৎপাদনে কয়ল। আর লোহা অত্যন্ত দরকারী । কয়ল!'ছাড়। 
বড বড় যন্ত্র চলে না। তাই কয়লাঁখনির ধারে কাছেই লোহা ইস্পাতের কারখানা 
স্কাপিত হয় । খনি অঞ্চলের কাছাকাণ্ছ লোহা-পাথর ব! হিমাটাইট পাওয়া গেলে 
সুবিধে আরও বেডে যায়। লোহা-ইম্পাতের কেন্দ্রের কাছাকাছি নান। উপশিল্পও 
গড়ে ওঠে এবং কালক্রমে যে-অঞ্চলে কয়লা আর লোহা-পাথর সুলগ্ভ সে- 
অঞ্চলে বিরাট শিক্পনগর গড়ে ওঠে । 

উপরি-উক্ত কারণেই আসানসোলপ্রানীগঞ্জ অঞ্চলে পশ্চিম বংগের প্রধান 
শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে । এ অঞ্চলের সম্ভাবনা অফুরস্ত। করলা ও লোহা- 
পাথরের সহজলভ্যতা ছাড়া উন্নত পরিবহণ-ব্যবস্থা, উন্নত বিছাৎ সরবরাহের 
ব্যবস্থা, শ্রমিক সরবরাহের স্ুবিধা-_-এ অঞ্চলের শিল্লো্নতি সহজ করে ভুলেছে। 


€$ 


বার্নপুর-চিত্তরঞ্জন অঞ্চল কয়লা পায় রানীগঞ্জ থেকে । নিকটবর্তী বিহারের, 
কয়লা-থনিগুলে৷ থেকেও কয়ল! সংগ্রহ কলা সহজ । বর্ধমানের এ আ্বংশে, বীরভূম 
ও বাঁকুড়া জেলায়, বিহারের সি"ভূম ও মানভূম জেলায়, উড়িষ্যার ময়ুরভ$ 
কেওনর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর লোহ।-পাঁথর সহজলভ্য । বড বড মোটরপথ এ 
অঞ্চলকে বিহারের বিভিন্ন অংশ ও কলকাতা বন্দরের সং যুক্ত করেছে। 
কলকাতার সংগে রেলপথেও যোগ আছে। আসানঞ্দাণ পুর্ব রেলগুয়ে ও 
দক্মিণ-পূর্ব রেলওযের সংযোগস্থলে অবশ্যিত। রানীর, বরাকর ও দিসেরগডে 
বি্যৎ-সববরাহের ব্যস্থা আছে। দামোদর পরিকপ্পনায় জলবিহ্যৎ € 
দুর্গাপুরের তাপবৰি্যৎকেন্্র থেকে তাপবিভ্যৎ সরবরাহের ফলে বিহ্যুৎশল্জি 
আরও সুলভ হবে। এখানে নিকটব তাঁ অঞ্চল ও মানভূম এবং ছোটনাগপুরের 
আদিখাপী সমাঙ্গ থেকে অল্প মঙ্জুরীতে শ্রমিক পাওয়া যাষ। 

পূর্বে বার্নপু্র ছিল স্টীল কর্পোরেশন অব. বেংগল (9009) এবং কুলটা ও 
হীরাপুরে ছিপ ইপ্ডিযান "আয়রন অ]াও স্টাল কোম্পানী (17500) এই 
দুই প্রতিষ্ঠান ১৯৫২ গ্রীষ্টান্ে ভারত সরকারের এক আইন অন্থমারে মিলিত 
হয়েছে । এই প্রতিষ্ঠান সরকারের সাহাষ্যে অনেক বড হয়েছে এবং এখানে 
উৎপাদনও অনেক 'বেড়েছে। ডৎপাদন 'আরও বাডাবার ন্ত চুল্লী ও অন্ঠান্ঠ 
সাজসরঞ্জাম বাড়ান হচ্ছে। 

বার্নপুরেব লোহার কারখান| আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত। এখানে 
লোহা গালান হয় ও গলিভ লোহা থেকে কি, বরগা, রেল-লাইন প্রভৃতি 
নান] জিনিস তৈরি হয় । এখানে ইস্পাত ও ইম্পাতের পানা জিনিস তৈরি 
করাহয। এক একটি ছোট কারখানাষ এক এক রকমকাজ হয। পরস্পর- 
সংশ্লিষ্ট বহু কারখানা নিয়ে বার্নপুরের কারখানা সংগঠিত। এখানকার 
কারখাণায় দিবারাত্র কাজ চলে । কযেক হাজার লোক এখানে কাজ করে। 
কারখাণাট! যেন একট! বঙ শহব। এক দকন্ধোর কাজ শ্ষে হলে অন্ত এক 
দল কাজে যোগ দেয় । ধরাপখানা সর্বদাই নানা যন্ত্রের গর্ভনে মুখর | 

এ "অঞ্চলের সুবিত্যন্ত রাস্তাঘাট, বাডীধর খনি-অঞ্চল থেকে অনেক ভাল- 
পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও স্থন্দর | আধুনিক এই শিল্পাঞ্চলে যথা-প্রযোজন হাসপাতাস, 
স্থল, ক্যার্টিন রাখ ও পানা সভাসমিতি আছে। 

তবে এখানকার সামার্জিক জীবনেও বেতন ও আয-অনুসারে শ্রেণীভেদ 
আছে। মজুর,দর জীবনেও দেশের যে অঞ্চল থেকে তারা এসেছে সে- 
অঞ্চলের জীবনযাত্র! ও ন্বীতিনীতিক্ন প্রভাব স্পষ্ট। 


৫৩ 


আধুলিক শিল্পবগরী চিত্তরঞ্জন 


আসানসোল-রানীগঞ্জ অঞ্চলে কিছুদিন হল এক আধুনিক শিল্পনগরী গড়ে 


|| পাম্চম বঙ্গ [৯৯ লিং ৮৩ 9. ল. 
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উঠেছে। দেশবন্ধ চিরঞ্জনের নামে এই নগরীর নামকরণ করা হয়েছে চিত রঞ্জন । 
এখানে সরকারী পেল ইঞ্জিন এবং রেলগাড়ী নির্মাণের, কারখানা স্বাপিত হয়েছে। 
৫৪ 


এদিন আমাদের দেশের ব্থ টাকা রেলওষে ইঞ্জিন ও রেলগাড়ী কিনতে 
বিদেশে চলে যেত। সেই টাকা দেশে রাখতে ও সেই টাকায় অন্তান্ত অধিকতর- 
প্রযোজনীয় জিনিসপত্র কিনতে দেশে ইঞজিন ও রেলগাড়ী তৈ'রর পরিকল্পনা 
কর] হয় । ১৯৫৩ ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি দেশবন্ধু-পত্বী সর্বজনশ্রদ্ধেয়। বাসস্তী 
দেবী আনুষ্ঠানিকভাবে এই কারখানার এক অংশের ঘাব উদঘাটন করেন। 
সেই থেকেই চিন্তরঞ্জনে ইঞজিন তৈরি হচ্ছে। ১৯৫০-৫টয় সাতখানা ইঞ্জিন 
তৈরি হয। এখানকার কারখানার কাঙ্গ ভ্রুত ও সঙ্্রেষজঞ্গক'ভাবেই অগ্রসর 
হচ্ছে। ১৯৫৫-এর এপ্রিল থেকে ১৯৫:৬-এর ফেব্রুযারি--এই লমযের মধ্যে এই 
কারখানাষ ১১৭ খানা ইন্িন তৈরি হযেছে । কিন্তু একদিকে যেমন ইঞ্জিন 
চৈরি হচ্ছে অন্রদিকে তেমনি ভারতে নতুন নতুন রেললাইন বসান হচ্ছে। 
তাই, আমাদের দেশে এখনও কিছুদিন ইঞ্জিন আমদানী করতে হবে। তবে 
আশ। করা যাচ্ছে যে অদৃরভবিষ্যতে মে প্রযোজন আর থাকরে না। 

মাল-মশলা পাবার স্ুবিধের জন্ত রানীগঞ্জের কলা খনি এবং কুলটী ও 
বার্নপুরের লোহার কারখানার কাঞ্চে অজয় আর বরাঁকব পদীর তারে এই নুন্দর 
আধুনিক শহরটি তৈরি করা হযেছে। বিশাল জায়গা নিয়ে এখানকার 
কারখানাটি তোর | প্রধান কারখানার মধ্যেই বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরির ছোট 
ছোট কারখান1। বিভিন্ন কারখানার যোগাযোগ ব্যবস্থা স্ন্দর। কারখানার 
চার পাশ ঘিরে সুপরিকল্পিত শহর । বড বড রাব্তা, সুন্দর সুন্দর বাডী, 
সুখিগ্তন্ত পার্ক আর খেলার মাঠে শহবটাকে ছবির মতো! মনে হয । শ্রমিকদের 
বাসশ্কানও সুপরিকল্পিত, সুন্দর । জলের কল, পায়খানা, জল নিকাশের ব্যবস্থা 
সবইঃস্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত | 
কলব্গতা ও হাওড়ার যন্ত্রপাতির কারখানা” 

প্রথম মহামুদ্ধের (১৯১৪-১৮) সময থেকে খাণ্লাঘ শিল্পের প্রসার শুক 
ইয এবং নানাপ্রকার যন্ত্রপাতির প্রযোজন হতে থাকে। বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি 
ানতে অনেক খরচ। গ্চাই, কালকাত। ও হাঁওডায কযেকটি যন্ত্রপাতির 
কারখান। স্থাপিত হয। এসব কারখানার মুলধন যোগায বিদেশীরা । ক্রমে 
বিদেশীদের অনুকরণে দেশী মুলধনেও অনেক ছোট ছাট কারখানা গড়ে ওঠে । 
কালক্রমে এরকম অনেকগুলো কাঁরখান! বড় হযে উঠেছে। 

কলকাতার চারধারের শিল্লোৎপাদন ক্ষতের নানা ছোট ছোট যন্ত্রপাতির 
চাহিদা এবং ছোট ছোট শিল্প ও কুটির শিল্লে (ধানের কল, কলের ঘানি, 
তাত) প্রয়েজনীয় ছোট ছোট যন্ত্রপাতির চাহিদা মেটাতে * কলকাভা 


শহরের বহসংখ্যক মোটর গাড়ীর দেরাতের প্রয়োজনে কলকাতা ও হাওড়ার 
বহু যন্ত্রপাতির কারখানা গড়ে উঠেছে । এসব কারখানায় যন্ত্রপাতি মেরামত, 
চালাই ও তৈরি করা হয়। 

এসব কারখানার অনেকগুলোতে মালিকেরা নিজেরাই কাজ কদ্েন । 
কয়েকজন মাত্র সহকর্মী বা সহকারী থাকে । 

শিল্পোননয়নে স্হায়ভায়, নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা বিধেচনায় কলকাতা ও 
হাঁওডার যন্ত্রণাতিপ্ন হহোট-বভ-মাঝারি কারখানাগুলোর বথেষ্ট গুরুত্ব আছে। 
এখন এখুলোকে উন্নত করে তুলতে সরকারেব তরফ থেকেও চেষ্টা হচ্ছে। 
বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট কারখানা 

পশ্চিম বাংলাব নানা অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত বছু ছোট ছোট কারখ।না আছে। 
নানা বিষয়ে স্থবিধের জন্ত কলকাতার ধাপে কাছেই এ রকম বড কারখানা 
বহুদিন থেকে গ্রতিষিত আছে এবং এ ধরণের কারখান! প্রতিদিনই বাডছে। 

বাংলাদেশ ভগ হযে যাবার পর পুর্ব বংগ থেকে আগত উদ্বান্তরা সরকারী 
সাহাষ্য ও প্রেরণায় বা নিজেদের চেষ্টায় ও সম্বল দিয় সারা পশ্চিম বংগে ছোট 
ছোট বছু কারখান। স্থাপন করেছেন । এ জাতীয় কারখানার মধ্যে চিরুনী বা 
কাচের জিনিল তৈরিব কারখানা, গেঞ্জির কল, প্র্যাপ্টিকের কাবথানা ইভযা্ি 
উল্লেখযোগ্য । 

এ সমস্ত কারখানায় বু লোক জীবিক' উপার্জন করে। এই নব কারখানাস্র 
তৈরি মাল কারথানা খেকে কলকাতা ও অন্ধাহী জায়গায় চালান যার 
অথবা ব্যবসায়ীরা কারখান! থেকেই কিনে পশ্চিম বংগের বিভিন্ন অঞ্চলে নিচে 
যায় বা চালান দেয় । 

'উপত)কা উন্নয়ন গারিকল্পনা 
_দ্বামোদর উপত্যকা উন্নয়ন পরিকল্পনার কলে পশ্চিম বাংলায় কআশেষ 
সম্ভাবনাময় এক নতুন অঞ্চল গডে উঠেছে । 

ছোটনাগপুরের পার্বহ্যভূুমি দামোদর নদেব উৎপতিষ্থল। পালামৌ 
জেসার খামারপাভ জলপ্রপাত থেকে দামোদর নদের উৎপত্তি । এখান 
থেকে বের হয়ে বিধির ৪ পশ্চিম বাংলার মধ্য দিয়ে ৩৩৬ হাইল 
পথ অতিক্রম করে দামোদর মিলেছে ভ্বগলণী নদীর সংগে, কলকাত! 
থেকে ৩* মাইল দক্ষিণে । দামোদরের দুটি উপন্দী--কোনার আর 
বরাকর | গ্রীষ্্ে দাযোদর “আমাদের ছোট নদী চলে একে বেকে” 
কিন্তু বর্ষায় কুদ্রমৃতি ধরে সে মাঠ-ঘাট-গ্রাম প্লাবিত করে। 


১৫, 


দামোদরের নদীগর্ভ ভরাট হয়ে যাওয়ায় প্রায় প্রতি বছরই বর্ধাকালে' 
দামোদুরে বা! হত। এই সব বন্যায় বর্ধমান (ও হুগলী জেলার ভীষণ ক্ষতি হত। 
১৯৪৩-এ ৩-এ দামোদরে এক. সর্বনাশা বস্তা দেখা দেঁয়ু। তখন দামোদরকে, বশে 
আনবার, প্রস্তাব হয় এবং_ ৯৬ সালে দামোদর উন্নয়ন: পরিকল্পনা রচিত হয় হয়। 
কিন্ত সেই পরিকল্পণ। ম্নসারে কাজ শুরু হয় স্বাধীন] লাভের পর। ১৯৪৮ 
সালে এই পরিকল্পনাকে কার্মে বপাগরিত করার ভাল দেওয়া হয দামোদর 
ভ্যালি কর্পোরেশন (18 1)0৫91 21125 0352০:55০7- সংক্ষেপে 
[).৬.০ ) নামে তিন সদস্বিশিষ্ এক আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর | 

মা্চিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বনাশা টেনেসী নদীর নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন পরিকল্পনার 
অন্ুরণে রচিত এই পরিকল্পনাটি বছউদ্দে্ট-স সাধক বস্তা নিন সেচ, 
বিহাৎ উৎপাদন, বন্‌ সৃষ্টি, ভূমির ক্ষঘনিবারণ ও সারাবছর নৌ- চলাচল ব্যবস্থা 
অব্যাহত রাখ! এই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্ু। এই লর্কল উদ্দেস্ত, সাধনের জন জন্ত 
প্রথম পর্যায়ে তিলা ইয়া, কোন!র, মাইথন ও পাঞ্চেত পাহাডে (এগুলি 
বিহার-এর অগ্তর্গত) চাবটি বত বড় বাধ মুতনী। ) নির্থা করা হযেছে। 
বাধগুলিতে ২৮,৯০০০* একব ফুট জল সংরক্ষিত থাকবে এবং প্রত্যেকটি বাধের 
সংগে সংযুক্ত রয়েছে একটি করে জলবিদ্যুতৎ-উৎপাদন কেজ্জ। বোকা- 
রোতে এক বিশাল তাঁপবিদ্যুৎকেক্দ্রও স্বাপন করা হয়েছে। ৮০০ মাইল 
দীর্ঘ  বিদ্যুৎ-সঞ্চালন ব্যবস্থ। এবং বিদ্যুৎ, গ্রহণ ও সঞ্চালনের জগ্ত_আবহক বু _ 


আস আপস | লা 


উপকেন্তর (900-508007 ) ) স্থাপিত হচ্চে। সেচের জল নিয়ন্ত্রণের জনক 


০০১৪ ৯ হর রাজ 


র্গাপুরে | বর্ধন (বর্ধমান জেলা ) একটি আভ বাধ (8588২) নির্মাণ ও অনেকাস্থুলি 
খাল খনন করা হযেছে। এই খালগুলির মধ্যে ৮৫. মাইল_নৌ চলাচলের 


পর ছ+ জলজ কর পপি 
চটির টি এ ৬ এপ দপ। কাঠ সপ কিসে, 


ঘোগ্য। এই খাল ও ভান শাখা-প্রশাখা গ্রভৃতির* মোট গ্দর্খ্য, প্রায় ১৫৫০ 
মাইল 

দামোদর উপত্যকা, ও তার সন্নিহিত ,অঞ্চলে প্রকৃতিব দান অপরিচিত । 
দামোদর উপত্যকায়» খনিজ সম্পদের প্রা অতুলনীয় ।- বিশেষজ্ঞদের 
মতে ভারতের _ কয়লা, সম্পদের শতকর ৮৬ দায় ও বাছা? -পাথরের শতকরা_ 
৯৪ ভাগ এই অঞ্চলে সাঞ্চত আাছে। ভাছাড়া, ম্যাংগানীনগ, কায়ানাইট, 
ক্রোমাইট, আযাসবেস্টোস, চুনাপাথক গ্রভৃতি খনিজও এখানে যথেষ্ট পরিমাণে 
পাওয়া যায়। সন্তা বিাৎশক্তি সরবরাহের ফলে এ অঞ্চলে ক্রমেই গড়ে 


উঠবে নতুন নতুন ধাঁতুশিল্প, রাসায়নিক দ্রব্যের শিল্প, শিল্প, কাচশিক্প এবং আরও নান নানা. 
খরনের শিল্প! এই অঞ্চল থেকে সুলভ বিছ্যৎশক্তির সম্খাহের ফলে রিকলেলিভির 


€৭ 


ঘাংলার বছ শহরে ও গ্রামে আলো অলবে, পাথ। চলবে, কুটির শিল্পে ছোট ছোট 
বন্্পাতি চালানো সম্ভব হবে। এখানকার বিহ্যুৎশক্কি বাংল! দেশে বৈছ্যুত্তিক 


"রেল চলাচলেও সাহায্য করবে। 





দামোদরের নিম্ধ অববাহিকা ভারতবর্ষের উর্বরত্তম অঞ্চলের অন্ততম। 


8৮ 


ঘন্তা নিয়ন্ত্রণ ও সেচের জলের স্ুলভতার ফলে এ অঞ্চলে ৫৬ লক্ষ মপ ধান ও 
৩ কোটি ৪* লক্ষ মণ অন্তান্ত খাগ্ভশস্তের উৎপাদন বাডবে। এ অঞ্চলে বাডতি 
পাটের রুন্য হবে ও কোটি ৬ লক্ষ এবং উ কোটি ৬ লক্ষ এবং উৎপর বিছ্াতের মুল্য ৬ কোটি টাকা। 
ভিলাইয়া, কোনার, মাইথন ও পাঞ্চেৎ পাহাডের বাধ এমনভাবে নির্মাণ করা 
হয়েছে যাতে এই সমস্ত বাধের জল ছুর্গাপুরের আড়-বাখের মাধ্যমে ব্টন করা যায় | 
দুর্গাপুরের প্রধান খাল ও শাখা-খালের সাহায্যে দামোর্দাবের_ নিশ্ন উপত্যকার 
১৩৪৩৭৬২_একর জমিতে সেচের জল জোগান ব্রার ব্যবন্থা হচ্ছে। 
ুর্গাপুরের বাধের দৈর্ঘ্য ২২৭১ ফুট। দাযোদরের ছু' পাশে ছুটি মূল খাল 
ও বু শাখা-খাল থাকবে । বাম তীরের মূল খাল (৮৫ মাইল) মিলবে 
হুগলী নদীর সংগে। সারা বছরই এ খালে নৌকো চলতে পারবে । বন্থ 
মালপত্র এই পথে পারবাহিত হবে । কলকাতার ৩৭ মাইল, উজানে খালটি 
হুগলী নদীর সংগে মেশাতে রাণীগঞ্জের কযলাখনি অঞ্চলের সংগে কলকাতা 
জলপথে সযুক্ত হবে। 
দামোদর পরিকল্পনার সাফল্যের সংগে বিহারের হাজারিবাগ ও বরাকরু 
অঞ্চলের মতোই পশ্চিম বাংলার বর্ঘঝান, হুগলী ও হাওডা জেলাব স্বাস্থা, অর্থ- 
নৈতিক উন্নতি ও "পরিবহণ ব্যবস্থা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই পরিকল্পনা সফল 
হলে এর মুখ্য উদ্দেুগুলির সিদ্ধির সংগে পাতি বহু জমি উদ্ধার, ম্যালেরিয়। 


নিবারণ, মত্ত চাষ, শিল্পের সম্প্রসারণ ইত্যাদি সম্ভব হবে। 
এই প পৰিকল্পনা সফল হলে কলকাতাও পবোক্ষভাবে লাভবান হবে। 


দামোদর , নদ থেকে যগি পরিকল্পনা মতো! ১১০* কিউসেক পরিমিত জল হুগলী 
নদীতে প্রবাহিত হয তাহলে হুগলী নদীর অগভীরতা সমস্তাব সমাধান 
অনেকখানি হযে যাবে । কলকাতা বরে বড় বন্ড 'জাঙ্গাজ চলাচলের 
বতমানে যে অন্তবিধে রয়েছে তা দুর হয়ে যবে-। 

ছোটথাট শি ও কুটিরশিল্পী গড়ে তোলার জন শ্থান'য় লোকদের মনে 
প্রেরণা জাগাতে নান। গপ্িকল্পণ| গৃহীত হয়েছে । তিলাইয়াতে তালার 
কারখানা স্থাপিত, হযেছে। হাতে হোঁর জিশিন পালিশ করবার_ 


কারখানা খোলা হয়েছে মাইখনে। বধমানে মানে এক ঠাণ্ডা গুদাম (০০1৫ 
৪০০:৪৪০) তৈরি হয়েছে। 


কলকাতা, বর্ধমান, কুলটা, চিত্ুরঞ্জন, আসাঁপসোল, খড়াপুর, শত্বি গড়, 
মেমারি, পানাগড়, দুর্গাপুর, হিজলি, ঝাড়গ্রাম গ্রতভি শহরে দামোদর ভ্যালি 
কর্পোরেশন বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে । 
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পশ্চিম বংগের বর্ধমান, ঘাকুড়া, হুগলী ও হাওড়া জেল! দাঁষোদর উপত্যকা 
পরিকল্পনার ফলেলাভবান হয়ে এক নুন সমৃদ্ধ অঞ্চলরূপে গড়ে উঠবে । 


ূর্পিরিকরিত বগরী ও অপারিকজিত বগরী 


আধুনিক সুপরিকল্পিত শিল্পনগরীর জন্ত অনেক ভেবে-চিন্তে স্থান নির্বাচন 
করা হয়। এমন স্থান নির্বাচন করা হয় যেখানে কারখানার বাড়ীঘর ও 
কর্মীদের বাসস্থান-ব্যঘস্থাক জন্ট যথেষ্ট স্থানের অভাব হবে না। চখানকার 
্বাস্থা, সৌন্দর্য আর চল/চলের সুবিধের দিকে লক্ষ্য রেখে শহর পত্তন করা 
হয়। এইরকম শহরে স্কুল, হাসপাতাল, খেলাধুলো ও আমোদ-প্রমোদের 
জায়গ। নিপিষ্ট কর! থাকে । কারখানার প্রসারের সংগে সংগে জনসংখা! 
বাড়তে থাকে; তাই শহর পন্তনের সময় সেই বাড়ভ জনসংখ্যার জন্যও 
ব্যবস্থা থাকে । ঞ্প্রিচ্ছন্ন প্রশস্ত পথঘাট, সুন্দর স্থন্দর পার্ক, বড় বড় থেলার 
মাঠ, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, মশা-মাছির উপদ্রব থেকে রক্ষা করার জন্য বসতি 
অঞ্চলের বাইরে জলি দিয়ে ঘেরা দোকান-বাজার, জল আলে। প্রভৃতির ব্যবস্থায় 
স্থপরিকল্িত শিল্পনগরীর জীবন সহজ ও সুস্থ থাকে। 

কিন্ত যদি কোন আবাপিক স্থান বা শহরে প্রয়োজনধোধে কালক্রমে কোণ 
শিল্প-প্রতিষ্ঠান গডে ওঠে "তাহলে পূর্ব-পরিকল্পনার অভাবে সেই শহরের ব্যবস্থায় 
নানা সমস্যা দেখা দেয় । হাওড়া শহরের বিভিন্ন সমস্যা! এ কথার সভ্যতা প্রমাণ 
করে। কলকাতার থুব কাছে, গংগার ধারে অবস্থিত এই শহরের শ্রি- 
সম্তাবল! থাকায় কালক্রমে এই আবামিক শহর শিল্পপ্রধান হয়ে উঠেছে । কিন্তু 
শহরটির পত্তনের সময় কোন পরিকল্পন] ছিল না বা সে-কালে পরিকল্পন। সম্ভব 
ছিল ন|। পৰিকল্পনাক্ষি অভাবে আঙ্ত সেখানে তাই নানা সমস্যা দেখা 
দিয়েছে এবং মোটের ওপর এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে উঠেছে। 
পুরনো অঞ্চলে অনেক বাড়ী দেখা যায় আলো বাতাসের সংস্পর্শহীন, জীর্ণ। 
তার পাশেই হরতো নোংরা বস্তি কি খাটাল। এএঅঞ্চলের বান্ত/-ঘাট ছোট 
ছোট, গলি আলো-বাতাসহীন | ছু'ধারের নরর্ম| খুবই নোংর!, বেশির 
ভাগ বাড়ীতেই অস্বাস্থ্যকর খাট পায়থাঁনা। ভবে যেদিকে কল-কারখানা গড়ে 
উঠেছে সেদিকট! বরং অনেকটা পরিষ্ঠার-পরিচ্ছন। এদিকে বাস্তাঘাট গুপো 
ভাল, ঘরবাড়ী৪ নতুন নতুন 'মাধুনিক ধরনের : জল, আলো, নালা-দর্মার 
ব্যবস্থা ৪ ভাল | এখন সমব্ত শহরটাকেই ঢেলে সাজার ব্যবস্থা হচ্ছে এবং 
স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ্থষ্টির জন্ত নানা উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। 


৬ 


॥ ভরতের গ্রাম ও নগর ॥ 


গ্রাম £ ভারতের জনসংখ্যার অধিকাংশ কৃষিজীবী এবং তাই ভারতে 
নামের সংখ্যা বেশি । কৃষিজীবীরা তাদের কৃষিক্ষেত্রের ধারে তাদের গ্রাথ 
ড়ে তুলেছে । তবে জলবায়ু ও পরিবেশের পার্থক্যের জন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে 
[থক পৃথক ধরনের গ্রাম গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন গ্রামের্ম, অধিবাসীদের মধ্যে 
ীতিন্পতির দিক দিয়েও পার্থক্য দেখা যায় ॥ 

যখন কোন নির্দিষ্ট স্থানে কতকগুলি পরিবার বাসগৃহ তৈরি ক'রে লেখানে 
ায়ীভাবে বাস করে এখং জীবিকানির্বাছের জন্ত কাজকর্ম করে তখন সেখানে 
ক গ্রাম গড়ে ওঠে । 

পৃথিবীর সকল দেশেই গ্রাম আছে এবং সকল জাতির লোকই গ্রামে বাস 
চরে। তবে কবে, কোথায় পরিবারবন্ধ মান্য শ্বজনসহ একত্র নিরাপদে সুস্থ 
সীবনষাপনের জন্ত প্রথম গ্রাম পত্তন করেছিল তা জানা যায় না । 

গ্রামবাসীদের বাসগৃহের অবস্থান অনুযায়ী ছু'রকম গ্রাম দেখা! যায় £ মুসং- 
[দ্ধ গ্রাম (000079806 ৬1119£65) ও অসংবদ্ধ গ্রাম (১০৪০০০:০এ ৬1118£53) | 

বন্ধ গ্রামে গৃহস্থদের বাড়ী থাকে খুব কাছাকাছি--পাশাপাশি। 

ঘ্ামটি রেখার মতে৷ লম্বা, আয়তাকার, বৃত্তাকার, অর্ধ-ৃত্তাকার, বা বিশেষ 
কান আকারহীনও হতে পারে। 
1 শত্রবা হিং্র জন্তর আক্রমণ থেকে আত্মবক্ষা, গ্রামের অধিবাসীদের 
[কীলিক বৃত্তির এক্য প্রভৃতির জন্য একত্র অবস্থান প্রভৃ।ত হল হুস্ংবদ্ধ 
গ্লাম গড়ে ওঠার একটা! প্রধান কারণ। 

[সংবন্ধ গ্রামে গৃহস্থদের বাড়ীঘর পাশাপাশি থাকে না। সেগুলো থাকে 
দুরে দুরে ছড়ান। গ্রামের মাঝখান দিয়ে নদী বা খাপ বহে যাওয়া বা জঙ্গল কি 
ঘন ঝোপ-ঝাড় কি চাষের ক্ষেত থাকার জগ্ত বাড়ী-ঘরগুলো ছাড়া-ছাড়। 
বিক্ষিপ্ত ভাবে তৈরি হয় এবং গ্রাম অসংবদ্ধভাবে গড়ে ওঠে । তাছাড়া স্থসংবদ্ধ 
গ্রাম গঠনের প্রয়োজনীয়ত। বোধের অভাবও অসংবদ্ধ গ্রাম গড়ে ওঠার অন্ততম 
কারণ। 

গ্রামবাসীদের জাতি বা বৃত্তি অন্থসার্রে গ্রাম একজাতি বা এককবৃত্বিজীবী দ্বার! 
গধ্যুষিত বা বহুজাতি ও বন্থবৃত্তিজীবী দ্বারা অধুযুষিত হতে পারে। একজ্জাতি- 
একবৃত্বিজীবী-অধ্যুষিত গ্রাম কালক্রমে লুপ্তপ্রায় হয়ে পড়েছে । জবে আমাদের 

র বহু গ্রামের নাম থেকে এখনও বোঝা যায় ষে এককালে সেগুলে। এক- 


৬১ 


'জাতি-বা! একবৃতিজীবী-অধ্যুষিত ছিল । এখনও বন্ছ বড় বড় গ্রামে এক নির্দিষ্ট 
পাঁড়ায় একবৃত্বিজীবীরা বাস করে। 

মাঝখানে ঘরবাড়ী আর চারধারে চাষের জমি--কযক-বছুল গ্রামের গড়ন 
সাধারণত এই । তবে এক এক অঞ্চলে গ্রামের গড়ন এক এক রকম। 

পশ্চিম বংগের গ্রামগুলো সাধারণত বিশেষ কোন আকারহীন। এগুলে। 
কয়েক ঘর গৃহন্থের ঘর হাঁড়ীর সষ্চিবেশমাত্র। কোন কোন অঞ্চলে বাধের ধারে 
বা পথের ধারে রেখার মত লা, গ্রামও দেখা যায়। 

উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব ও বিহারের গ্রামগুলো! সুসংবদ্ধ, তবে বিশেষ কোন 
আকারহীন। 

কেরল রাজ্যে গ্রামের বাড়ীগুলে! বিক্ষিপ্ত । এখানে প্রত্যেকটি বাড়ীর 
চারপাশে বাগান আছে এবং সে-বাগান একটি বাড়ীকে আর একটি বাড়ী 
থেকে বিচ্ছিঙ্ করে রেখেছে । 

উচ়িস্বার গ্রাম পশ্চিম ব"গের গ্রামেরই মতে! ! এখানে কোন কোন অঞ্চলে 
বেখাকাব গ্রাম আছে। 

পূর্ব-ভারতে অবিষ্থস্ত গ্হ বিশিষ্ট গ্রাম ও রেখাকার গরম দুই-ই আছে। 

নগর (70৬) £ যে অঞ্চলে পৌরব্যবস্থার গত স্ব পৌর-প্রতিষ্ঠান 
(1101710129115) আছে সাদীরণত তাকে নগর বা শহর গলে । পৌর-প্রতিষ্ঠান 
না থাকলেও, যেখানে প্রতি বর্গমাইলে অন্তত এক হাজার লোক বাস করে ও 

ট জন্সংখ্যা অন্তত ৫০০০ সেজ্গায়গাকে নগর বলা হয়। নগরাধচল 
সাধারণত সরকারী কাজকর্ম ৰা ববসাবাণিজোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়। জন- 

টার অধিকাংশ (.প্রাুর তিন-চতখাংশ ) অকুধিজীবী হয়। 

উপন্রিউক্ত সমস্ত বৈশিষ্ট্যযুক্ত কোন জায্গার অবিবাসী-সংখ্যা অন্তত এক 
লক্ষ হলে সেজায়গাকে মহানগরী (05 ) বল! হয়। 

লোকগণন! ও সরকারী কাজকর্মের জন্ত উপরিউক্ত সংজ্ঞা আমাদের দেশে 
সরকারীভাবে নির্ণাত হয়েছে । 

গোকসংখ্যার বৃদ্ধি ছেতু কোন নগর ক্রমশ চাঁরশারে বাড়তে থাকে এবং 
চত্ুষ্পাস্বন্থ গ্রামের দিকে এগিয়ে যায় । পশ্চিম দিক্‌ ( হুগলী নদী থাকার জন্ট ) 
ছাড়া, আর তিন দিকে কলকাতা দ্রুত ধাড়ছে এবং অনেকখানি বেড়েও গেছে। 

অপস্থান অগসারে নগর বিঙিন শ্রেণীতে বিভক হতে পারে £ 

(ক) দমভূমির লগর £ ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারী কাজকর্ম ও শিক্ষা- 
কেন্দ্রকে ভিত্ি করে লমতুমিতে সাধারণত এই ধরনের নগর গড়ে ওঠে। 


ঙৎ 


(খ) নদী বা সমুক্রেতীরের নগর  ব্যবলা-বাণিজ্যকে কেন্ত্র করে নদী 
বা সমুদ্রতীরে বন্দর-নগর গড়ে ওঠে । পৃথিবীর সমন্ত বড় বড় বন্দর সমুক্রতীরে 
অবস্থিত । 

(গ) স্বাস্থ্যাবাস নগর ? পার্বত্য অঞ্চলে ব! সমুদ্রতীরে স্বাস্থ্যকর শ্থানে' 
গ্বান্থাবাপ নগর গডে ওঠে । কালক্রমে এরকম স্থানে ব্যবস -বাণিজ)ও বেডে 
ওঠে । 

(ঘ) তীর্থনগর £ কোন তীর্থস্থানে এই প্রেণীর নগব গভে ওঠে ও 
কালক্রমে সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হয়। 

কাজকর্ম অনুনারেও নিয়লিখিতভাবে নগরের শ্রেণীবিভাগ সম্ভব ঃ শালন 
কেন্দ্র, প্রতিরক্ষা-বিভাগ কেন্দ্র, সংস্কৃতি কেন্দ্র, উৎপাদন কেন্ত্র, প্রমোদ কেন্দ্র, 
যানবাহন কেন্দ্র। 

১৯৫১ গ্রীষ্টান্দের আদমন্তমারী অন্তমারে পশ্চিমকত্গব শহরের সংখ্যা 
( মহানগরী কলকাতাকে ধরে ) ছিল ১১৪টি । পশ্চিম বাংলার মোট জনসংখ্যার 
শতকর। প্রায় ২৫ ভাগ শহরে বাস করে। পশ্চিম বাংলার শহরগুলোকে 
মোটামুটি কষেকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পাবে ঃ আবাসিক, শিল্প 
প্রধ।ন, খনিপ্রধান ও বাণিজ্য প্রধান। 

আবাসিক শহরগুলোব অধিকাংশ গডে উঠেছে সরকারী দপ্তরকে কেন্ত্র 
করে। জেলা বা মহকুমা দপ্তর যেখনে যেখানে রয়েছে সেই সমস্ত জায়গার 
গায় সবগুলোই শহর । 

শিল্পপ্রধান শহরগুলে। গড়ে উঠেছে কোন শিল্পাঞ্চলকে কেন্দ্র করে । পশ্চিম 
বাংলায় শিল্পগ্রধান শহর পয়তিশটি। এগুলোর মধ্যে অধিকাংশই গড়ে উঠেছে 
কলক্লাতার চারিধারে, হুণলী নদীর দুই তীরে ।* তাছাড়া, রানীগঞ্জ- 
আসানসোল-বার্ণপুর অঞ্চলেও শিল্প প্রধান শহর গড়ে উঠেছে । 

ক্যানিং ও ধুলিয়ানে খাণিজ্য ও জাহাজ চলাচল উপলক্ষে শহর গড়ে 
উঠেছে। মেমারী, স্বাইথিয়া, ছুবরাজপুর ও হিলীতে শহর গড়ে উঠেছে 
চালের কলকে কেন্জ্রুকরে। আসানমোল, অগাল, খড়াপুর, কাচড়াপাড়া 
আর শিপিগুড়ি প্রধানত রেলওয়ে শহর । তবে অগ্ালে কয়লা শিল্প, 
কাচড়াপাড়ায় পাট শিল্প£ও শিলিগুড়িতে কাঠ-চেরার কলকারখানাও আছে । 

বরাকর, দ্রিশেরগভ ও নিয়ামতপুর খনিপ্রধান শহর । 

ঘরবাড়ী : স্বাভাবিক নিয়মান্যায়ী আমাদের দেশে বিভিন্ন আঞ্চলিক 
পরিবেশে সহজলভ্য উপাদান দিয়ে ঘরবাড়ী তৈরি হয়। ভারতের অধিকাংশ 
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স্থানেই গ্রাষাঞ্চলে ঘরখ্থলোভে দেয়াল মাটির, চাল চালু এবং ছাউনি 
অন্ত টালি ও খোলা বহুল ব্যবঘত হয়। যে অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম সেখানে 
সমতল (881) চালাও দেখা যায়। ঘরের চাল ও বেড়ার পার্থক্য বৃর্লিপাত ও 
শীতের ভারতম্যের ওপর নির্ভর করে। দক্ষিণ ভারতে কোন কোন জায়গায় 
বাশ বা কাঠের বেড়ার ওপর যাটি লেপে দেওয়া হয়। পশ্চিমবংগের 
খ্রামাঞ্চলৈ বাশ-বেত-খজেনে ঘরেই বাঙালীর বাস। কাঠ আর টিনের ব্যবহারও 
প্রচলিত আছে! গরীব পোকেরা তালপাতা দিয়েও ঘরের ছাউনি দিয়ে 
থাকে । গ্রামাঞ্চলে পাঁকা বাড়ীর সংখ্যা কম। ধনীর বাসগৃহ এবং মন্দির বিহার 
ইত্যাদি নির্মাণে ইটের ব্যবহার বাংলা দেশে বহুকাল থেকে প্রচলিত আছে। 
বাংল! দেশের গ্রামাঞ্চলে গৃহনির্ধাণ-পদ্ধতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পল্লী অঞ্চলে 
বাশ বা কাঠের খু'টির ওপর মাটির বাবাশের টাচারির বেড়ায় ঘের! দেয়াল 
দেওয়! দোচালা, চৌচালা, আটচালা প্রভৃতি বাংল! দেশের গৃহনির্মাণ-পদ্ধতির 
-বৈশিষ্ট্য। 

নগরাঞ্চলে, বস্তি ছাড়া, প্রায় সবই পাকা বাডী। নগরাঞ্চলে জনসংখ্যার 
বৃদ্ধি ও স্থানাভাবের জন্ত ক্রমশ আমাদের দেশেও বহুতলবিশিষ্ট উচু বাড়ী 
গড়ে উঠছে। 

গ্রামে বেচা কেনা ? গ্রামাঞ্চলের কষিজাত বা কুটিরশিল্পজাত নানা দ্রব্য 
সাধারণত স্ব/নীয় হাট-বাজারে বিক্রী হয়। গ্রামের উদ্ব ৪ শাঞকসজী জাতীয় ও 
কুটরশিল্লজাত জিনিন শিকটবন্ী নগপাঞ্চলে৪ চ!শাণ যায। ব্যবসায়ীরা 
গ্রাষের হাটবাজার থেকে সে-সব কিনে নিয়ে যায়। গ্রামের চাষীর] ও 
ব্যাপারীরা গ্রামের জিনিসপত্র নিজেরা নগরে নিয়ে যায়। রেলওয়ে ও মোটর 
যোগে চলাচলের ত্রীনার হওয়াতে গ্রামের বিভিন্ন ড্রব্যের চালান বেড়েছে। 

বহিরাগত ব্যবসায়ীর! উৎপাদনকারীর বাড়ী থেকেও রুষিজাত ও কুটির- 
শিল্পজাত বিভিন্ন দ্রব্য কিনে নেয়ু। নানারকম শশা, তাঁতের কাপড়-গামছা, 
কুমারের হাড়ি-কলসী এভাবে বেশি বিক্রী হয়। 

গ্রামে উৎপর ড্রব্যাদির বেচা-কেনার প্রধান কেন্ত্র হাট। হাটগুলে। পিষ্ট 
স্থানে লগ্ডাহে একবার বাছু'বার বসে। ক্রেতা-বিক্রেতারা নানা জায়গ! থেকে 
নেখানে "সে | কালক্রমে হাটে কিছু স্থায়ী দোকান-প।ট বসে। স্থায়ী 
দোকানগুলোতে সাধারণত নান মনোহারী জিনিস, তৈজসপত্রাদি ও খাখার 
বিক্রী হয়। 

হাট বসার সময় এক এক জায়গায় এক এক রকম কোন হাট সকালে 
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ঘসে, কোন হাট বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে, কোন হাট আবার সারাদিন 
চলে। শ্বস্থায়ী দৌকানগুলে। কোন হাটে খোপ। জায়গায় বসে, কোন হাটে 
সেগুলোর জন্য ছোট ছোট ঘর তৈরি থাকে । দোকানীরা হাটের দিন সেগুলো 
ব্যবহার করে ও তার জগ্ত কিছু খাজনা দেয় । এ খাজন৷ নগদ টাকা-পয়সায় বা 
জিনিস দিয়েও দেওয়া হয়। 

হাটে বিভিন্ন জিনিস কেনা-বেচার জন্য বিভিন্ন অংশ নির্দিষ্ট থাকে-যেমন 
মেছো হাট (সেখানে মাছ বেচা-কেনা হর), ধানের হাট ইত্যাদি । 

অনেক হাটে অন্তান্ত জিনিসের সংগে গবাদি পশুর ও ক্রদ-বিক্রুয হয় । আবার 
শুধ জন্ব-জানোয়ার বেচা-কেনার জন্যও হাট ( গোভাট!) হয়। সেরকম হাট 
সাধারণত সপ্তাহে একদিন বসে। প্রয়োজনীয বি“ভন্ন জিনিস বেচাকেনার হাট 
সাধারণত সপ্তাহে ত্ু'দিন বসে। 

হাটে বেচা-কেনা সারা ভারতবর্ষে সমহুমি ও পার্বত্যকূমিতে সবত্র প্রচলিত । 

বধিষুঃ ও জনবহুল অঞ্চলে রোজই প্রয়োজনীয নানা জিনিসের বেচা-কেনা 
হয়। যেখ নে রোজ বেচাকেনা হয সে জায়গাকে বাজার বলে । হাট ও 
বাজার অনেক অঞ্চলে একই জাখগাযষ থাকে । হাটবাবে বন জনসমাগম ও 
বিভিন্ন জিনিসের অনেক বেচ| কেন! হয। 

সার৷ ভারতবর্ষেই বেচা-কেনার জন্ত ক্রেতা-বিক্রেতার আর এক বিশিষ্ট 
ধরনের সন্মেপনের ব্যবস্থা আছে । তা হল মেলা । 

“ভারতবর্ষে যাহার! গ্রামের মধ্যে বসবাস করিত, তাহাদের প্রয়োজন 
'সিদ্ধির জন্য _'ভাবতবর্ষের সর্বত্র বংশপরম্পরাষ চাকুরিয়া ও শিল্পীদের বাধিয়। 
ল্নাখিবার নোণাবিধ ব্যবস্থা কর! হইলাছিল। কিন্তু এমন কিছু” ক্ষিছু ক্জনিস আছে 
যাহ! নিত) প্রয়োজন হয় না, অথচ তাহার জন্ঠ বিশিষ্ট কারিগরগণকে গ্রামে 
র্বাধিয়াও রাখা যায ন।। ধরুন, পিতল কাসার বাসনের কাজ। তাহা তো 
নিত্য খরিদ ও মেরামতের দরকার নাই ; আর ছোটখাটে। গ্রামের পক্ষে 
একজন করিয়৷ কাসারি পোষাও সম্ভব নষ। এমন অবস্থাষ ছুই তিন প্রকার ব্যবস্থা 
ছুইতে পারে। পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলাধ কাসারিগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়। 
ডাঙা বাদনপত্র মেরামত করিয়া দেখ, অথবা একেবারে অচল হইলে সেগুলি 
ঘদলে বাকি দাম লইয়া গৃহস্তকে নৃতন বাসল বিক্রয় করে । কোন কোন ক্ষেত্রে 
কাসারি এক গ্রামে কিছুদিনের জন্য থাকিয়। যায়; এমন কি পুরানো বাসন 
ালাইয় হয়তে! পিতলের ধান মাপিবার জন্য কুন্কের মত জিনিস ঢালাই করিয়াও 
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দেয়। কিন্তু ইহ! অপেক্ষা ভাল আর একটি খরিদ-বিক্রির অবস্থা ভারতের নর্বত্র 
আজও প্রচলিত রহিয়াছে ।” 

“চাষীর দেশে সকল নময়ে ক্ষেতে ভারি কাজ থাকে না। যে লময়ে ফসল- 
কাটা শেষ হ্ইয়া যায়, শ্ত বিক্রয়ের পরে চাষীর হাতে কিছু পয়স আসে," 
সেই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে মেল। বসে। ভারভবধের এক প্রান্ত হইতে অপর 
প্রান্ত পর্যন্ত নানা , গায় কোনও ঠাকুর-দেখতার পুজাপাবণ উপলক্ষে মেলা 
বসার রীতি প্রচলিত আছে"। কোথাও বা ছুই নদীর সঙ্গমন্থলে কোনও শুভ দিবসে 
স্নানের জন্ত বহু মানুষের সমাগম হয়। এই সকল মেলার মধ্যে সকল মেলায় 
না হইলেও অন্ততঃ অনেক যেলাতে, বিস্তর কেনাবেচার কাজ হয়। বিশেষ 
বিশেষ মেলায় বিশেষ বিশেষ জিনিস খরিদ-বিক্রয়ের প্রথ। প্রাচীন কাল হইভেই 
চলিয়া আসিতেছে, তাহার ফলে গৃহস্থ বুঝিয়া-সুঝিয়া নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্য 
মেলা হইতে সংগ্রহ করিযা আনে। সারা বংসর কাজের পর সে যে সকল 
মেলায় পক আনন্দ-উত্সব করিতেই যার ভাহ] নহে, সঙ্গে সঙ্গে বৈষয়িক 
ব্যাপারও কিছু সারিয়] আসে।” (হিন্দু-সমাজের গঙ্ন £ নির্মপকুমার বস্তু £ 
পঃ ৮৪-৮৫ ) 
গ্রাজ সাজে উত্পাদন ও বণ্টন ব্যবসা? 

ভারদ্তবর্ষের গ্রামীণ সমাঁভকে বৃঝতে গেলে হিন্দুলমাজের কৌলিক বুকে 
আশ্রয় করে যে উৎপার্দন ও বণ্টন বাবস্থা গ:ড উঠেছিল তা এবং কালক্রমে 
সে ব্যবস্থার নান! পবিবতন বোঝ! দরকাপ। 

“ভিল্মসমাজের মধ্যে কোঁলিক বুত্তিকে আহুয় করিয়। যে উৎপাদন এব” 
বণ্টন ব্যবস্থা গড়িব উঠিয়াছিল, তাহার মধ্যে শোষণ ও শ্রেণীগণ্ত অসম” 
থাকা সন্বেও পারম্পরিক লহনোগিতার বন্ধন, নুন স্থানে গ্রাম পণ্থণের সস্তাবন। 
বিদেশে শিল্পন্জাত মাল বিক্রয় এবং প্রতিকূল 'অথবা জান্ির পেশাচার ব। 
কুলাচার পালনে স্বাধীনতা] থাকার কারণে তাহা। দীর্ঘদিন ধরিয়। টিকিয়া রহিল । 
মুসলমান আমলে, আমাদের অভমান হয়, শহরের' আশেপাশে প্রাচীন ব্যবস্থার 
কিছু অদলবদল হইলেও গ্রামে উহা কায়েমী অবস্থায় টিকিয়৷ গিয়াছিল; এবং 
খরীষ্তীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত শিল্পসামগ্রীপ উৎপাদন ও বিদেশে 
বিক্রয়ের ঘ্বার1! ভারতবর্ষ অন্ঠান্ত ঘদেশ হইতে প্রভৃত ধনসম্তার আকর্ষণ কারয়া 
আনিতে সমর্থ হইয়াছিল।” 

"্রীঠীয় দশম শতাবা হইতে আরস করিয়। কয়েক শত বৎসয় এই সম্পদের 
লোভে যেদন পাঠান, তর্ক বা মোগলজাতি ভারতবর্ধকে আক্রমণ করে, 
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তেষনি প্রীহীয় স্চদশ শতাব্দী হইতেই পোটু গীজ, ওলন্াাজ, ফয়াসী এবং ইংরেজ 
বশিককুল ভারতে আকৃষ্ট হইয়া নূতন এবং আরও হুক্স্ম উপায়ে ধনসংগ্রহের চেষ্টা 
করিতে থাকে । শেষে হই শতাবীর মধ্যে ইউরোপের ধনোৎপাদন ব্যবস্থাও 
যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয় এবং ভারতবধষের অর্থনৈীতিক ভাগ্য-বিপধয়ের মধ্যেও 
তাহার প্রতিক্রিয়৷ স্পষ্টভাবে ফুটিয়৷ উঠিতে থাকে ।” ( হিন্দুসমাজের গড়ন £. 
নির্লকুমার বস্তু £ পৃঃ ১১৭) 

“বৈগ্য, ব্রাহ্মণ ৪ কায়ন্ক জাতির মধ্যে শিক্ষিতে্ির বেশি । তাহাদের 
মধো স্ববৃত্তিতে অধিষ্ঠিত লোকের হার কম,” মধ্যবিত্তের সংখ্যা অধিক। 
এক, কায়স্থের মধ্যে কিছু চাষের গ্রাছুর্ভাব আছে, নয়তে। চাষের দিকে ব্রাহ্মণ 
বৈদ্য অগ্রসর হয় নাই । শিল্পের দিকেও ইহাদের গতি অতিশয় ক্ষীণ ।” 

“যে সকল জাতির মধ্যে শিক্ষিতের হার খুব ক্ষীণ, তাহাদের গতি ছুই মুখে 
অথবা তিন মুখে চলিয়াছে। চামার ও ঘুচি স্ববৃত্তিতে মাঝারি সংখ্যায় রহিয়াছে, 
চাষীব সংখ্যাও তাহাদের মধ্যে মন্দ নয়। তাহার! হাতের কাজ করিত, 
স্ববৃত্তি কমিয়া আসায় অন্তান্ত হাতের কাজের দিকে ঝুঁকিবার ফলে, তাহাদের 
মধ্যে শিল্পের উপর নির্ভরশীল লোকের হার উধবসুখী হইয়া আছে। কামারদের 
মধ্যে শিক্ষিতের হার অপরাপর শিল্পীকুল অপেক্ষা অধিক হওয়ার জন্ত এবং 
তাহাদের দন্তার ভন্, স্ববুর্ভিতে অধিষ্ঠান কমিয়া আসিলেও, তাহাদের অন্ত 
শিল্পবৃত্তির দিকে যাওয়া সহজ হইয়াছে ।” 

“সমাজের সেবক, ধোপা ও নাপিতের মধ্যে স্ববুর্তিতে অধিষিত লোকের 
হার এখনও কম নয়। চাষের দিকেও তাহাদের গতি মধ]ম, কিস্ত শিল্পব। 
মধ্যবিত্ত বৃত্তিগুলির দিকে তাহাদের গতি ক্ষীণ।” 

“বাগদি, বাউরি অথবা নমঃ গ্রভৃতি জাতি পূর্বে এত্রনু অশিক্ষিত ছিল, 
আজও তেমনি রহিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে চাষ ও মজুর'তে অধিঠিতদের 
স'খা। বেশ উচ্চ। তাহাদের মধ্যে মধ্যবিত্তের বৃঙ্ডি অথব। শিল্পের অভিমুখে 
গতি অতিশয় ক্ষীণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে ।” 

«মোটের উপর বল! চলে যে, ইংরেজী শাসন এবং ধনতন্ত্র বিস্তারের ফল 
বিভিন্ন জাতির ঘধ্যে বিভিন্ন আকারে দেখা দিয়াছে । যাহার! পূর্বেও চাকরি 
করিত, আজও তাহার! চাকরি করিতেছে । যে সকল শিল্প ধনতম্ত্রের আঘাতে 
পর্যন্ত হইয়াছ সেই সকল জাতির সধ্যে পরিবর্তনের মাত্রা বেশি। বিদেশে 
চামড়া চালান দেওয়ার ফলে যুচির বৃত্বি অনেকাংশ নষ্ট হইয়াছে, তাহার! দ্ববৃত্তি 
খানিক অংশে ত্যাগ করিয়! চাষ বা অন্ত শিল্পে মন্জুরি করিতেছে । বিদেশী ও 
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শ্বদেগী মিলের সহিত প্রতিযোগিতা আরজ হওয়া তীরে চরের দিকে 
ক্ুকিতে হইয়াছে ; কিন্ত এখনও ভাতের কাপড়ের বাজার "ছে বহি ভাহারা 
প্থদৃতি সম্পূর্ণ পরিহার করে নাই। কিন্তু কুমোরের হাড়িকুড়ি সন্তা হওয়ায় 
বিলাতি শিল্পের আঘাতে তাহা আজও বিধ্বস্ত হয় নাই? বন্ধ কুমোর ন্ববৃত্তির 
দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করিতেছে ।” (হিন্দুসষাজের গড়ন £ নির্মলকুমার বসু, 
প্‌ ১২৫৩৩) 

নগর ও গ্রমটং সমাজের পার্থক্য_গ্রাধ্যঘমাজে মান্য একই 
প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে স্থায়ীভাবে বাস করে। দীর্ঘ পরিচয়ের ফলে 
প্রত্যেকের মনে নিরিষ্ট অঞ্চলের প্রতি একপ্রকার হ্মতা ও প্রতিবেশীদের সংগে 
একপ্রকার সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। সারিধ্য, ঘনিষ্ঠতা ও বহু দেখাশোনাস় প্রত্যেকের 
সংগে. প্রত্যেকের একটা স্থাযী সামাজিক বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে 
আত্মকেন্জরিকত! তা সংযত।] 

__ গ্রায্যসমাজে দীর্থপ্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি অনুসারে শ্রম-বিভাগ ও 
শ্রেণীবিভাগ হুদুচ । ছোট এ সবাই স্বাভাবিকভাবে তা মেনে নেয়। বাক্তি 
বা শ্রেণীর মধো প্রতিযোগিত। থাকে না। গ্রামের সমাজ পরিবারকেন্দ্রিক । 

সংহত গ্রাম্যসমাজ শএাতিষ্ঠিত রীতিনীতির শাসনে বাক্তিকে সংবত করে। 
এ সমস্থ কারণে গ্রামযসমাজ স্থায়ী ও নগর-সমাঙ্গ থেকে সরল ও সংকীর্ণ । 

নগর-সমাজের ভি্টি-আকণ্মিক কোন কারণে বিন্ভন্ন স্থান ও সমাক্ত থেকে 
আগত ত বিভিন্ন ধ্ষ, মত ও রীতিনীতি অবগন্থী এক জরনসংখ)]। বিভিন্ন বিষয়ে 
ার্থক। «হেতু দীর্ঘকাল এক জারগায় থেকেও এদের পরম্পরের সংগে পরিচয়, 
ঘনিষ্ঠত। বা সামাজিক সম্পক প্রতিষ্টিত হয না । কোন সৌলিক বা _সাহাজ্জির 
ীতিষ্থার। এখাসস্পর "ব্যক্তির কর্ম প্রচেষ্টা বা সাধারণ আচবণ নিয়ন্ত্রিত নয় এ 
সমাজ সামধ্তহীন ৪ সহযোগিতার পরিবর্তে প্রতিযোগিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। । 
এখানকার মানুষ মুষ আত্মকেক্ত্রিক_ । 

- নগর-জীবনের অবাধ স্বাধীনত। স্বভাব ভগ্যানেষী, দুঃসাহসিক, বেপরোয়া, 
বৈচিত্রযলো্ভী ও সযাজবিরোধী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের আকর্ষণ করে। 
শহরের জনসংখ্যা বি 

পশ্চিম বাংলার '্মতি অল্লসংখ্যক আবাসিক শহর ছাড়া, এন্ত সমস্ত শহরে 
দনসংখ্য। বাড়ছে | যে যেজায়গায় লোকসংখ্যা কমেছে, মেই সেই জারগায 
দীিকার্জনের স্থযোগ কমে গেছে; কারণ পুরনো যে উৎপাদম-ব্যবস্থা সে 
মস্ত জায়গায় ছিল, আধুনিক কলকারখানার সংগে প্রতিযোগিতায় সে-উৎপাঁদন- 
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ব্যবস্থা আর নেই এবং সেই সমন্ত শ্থানের ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট হয়ে গেছে? 
শহরে জনলংখ্য। বাড়ার কারণ, গ্রাম্যসমাজের আধিক বুনিয়াদ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় 
গ্রাষের বিশাল জনসংখ্যা কৃষির ওপর নির্ভরশীল । কৃষি-কর্মের জন্য যত লোক 
দরকার তার চেয়ে বেশি লোক গ্রামে আছে। তাই ভাদ্র কিছু অংশ' 
জীবিকার অন্বেষণে শহরে ভিড় বাড়াচ্ছে। শহরের জুনের মোহও কিছু 
লোককে শহরে টেনে আনে । 
গ্রাজ ও শহরের সম্বন্ধ 
শহরবাসীদের উপজীবিক৷ চাকরি, মঞ্জুরী আর ব্যবসা-বাণিজ্য ' গ্রামাঞ্চলের 
প্রধান উপজীবিকা কৃষি । গ্রামের চাষীর] খাস্তশস্ত উৎপন্ন করে। তাদের 
উদ্ত্ত শস্ত বিক্রী করে। শহরে শিল্পজাত জিনিসপত্র তৈরি হুয়। গ্রামবাসীরা 
জামা-কাপড়, থালা-বাসন ও অন্তান্ত নানারকম শিল্পজাত দ্রর্যের জন্য শহরের 
ওপর নির্ভরশীল | গ্রামের উদ্বৃত্ত কর্মক্ষম জনসংখ্যা সাধারণত শিল্পাঞ্চলে 
নিযুক্ত হয়। এইভাবে পরম্পরের ওপর নিভরশীল গ্রাম ও শহর পাশাপাশি 
বেড়ে ওঠে। 
কিন্ত পশ্চিন বাংলায় গ্রাম আপ শহর মিলে এক সমৃদ্ধ স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ গড়ে 
ওঠে নি। এত ছোট রাজ্যে পাঁচটি শিল্পপ্রধান জেল] থাকা সত্বেও এখানকার' 
কষি-ঘাট্তি (অর্থ বা কর্ম সংস্থান প্রভৃতি যে কোনদিক থেকেই) পূরণ কর! সম্ভব 
হচ্ছে ন[া। শহর আর গ্রাম পরস্পরের অভাব সম্পূরণ করতে পারছে না। ষে 
কোন দিক থেকে দেখতে গেলে-_-কষক, শ্রামক আর মধ্যবিভের জীবন-যাত্রার 
মান অতি নীচু; বেবাবের সংখ্যা ভয়াবহ রকমের বেশি । শিক্ষিতের হার: 
ধুবই কম,। শিক্ষিতের হার নিচে দেওয়া গেল £ 
(১) শিক্ষিতের হার মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৪৫ 
পুরুষ ৩৪৭ 
ৃ স্রীলোক ১২৭ 
(২) গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিতের হার_ শতকরা  ১৭*% 
পুক্ষ ২৮*১ 
ৃ স্ীলোক ৬৭ 
(৩) শহরাঞলে শিক্ষিতের হার--শতকরা ৪৪২ 
পুরুষ ৫১৮ 
ৃ স্রীলোক ৩৫৯ 
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গাম-বারঃলার কাটি 

বাংলার গ্রামীণ কু রূপলাভ করেছে বাংলার গ্রামবালীদের বান! সৃিতে। 
বাংলার থামের শিল্পীর স্ষ্টি দেব-দেবীর মৃতি ও চাল-চিঅ, পটের ছবি, মাটির, 
অরায় বা কাঠের পিঁড়িতে আক! চিত্র আলপন। প্রভৃতিতে বিচিত্র ও মনোরম 
রূপ লাভ করেছে। ২ 

বাংলার কবিগান, কীর্তন, শ্তামাসংগী ত, বাউল, জারী এবং আরও নানারকম 
লোকসংগীত বাণলার গ্রামবাসীর মনের অশেষ সম্পদের ও সজনী প্রতিভার 
বিচিত্র প্রকাশ । ঢাক আর ঢোল বাংলার নিজস্ব বাণ্ভ। 

এক সময় গ্রামবাসী বাঙালী অবসর-বিনোদন করত তাস, পাশ, দাবা 
খেলে আর দশে মিলে সন্ধাবেশায খোল বাজিয়ে কার্তন করে। খন 
সামাজিক আমে।দ-প্রমোদ”ও শিক্ষাব বাহন ছিল যাহা ও কাবগান, গৌরলীল। 
ও কুষণলীল! কীর্তন, কথকঠাকুরের মুখে পুরাণ পাঠ ও কথকতা । 

গ্রামে গ্রামে লাঠি খেল, হ-্ডুড় খেলা প্রকৃতি প্রচলিত ছিল। বছরের 
কোন নিদি্ই সময়ে কোন কোন গ্রামে যাডের দৌভ, মুরগীর লড়াই প্রভৃঠিও 
হ্ভ। 

আজ বাংলার গ্রামা সাজে এ সমস্ত প্রাঘ পোপ পেতে বসেছে গ্রামের 
সমাঙ্ছের অবস্ক! বদলেছে এ বদলাচ্ছে, কালের প্রভাবে মানুষের কচিও বদলেছে 
এবং এপরিপতন শ্বঙ্গা কে বপেই মনে নিঠেহয। আঙ্গ গ্রামা জমাগ্জে 
একট' পরিবঠনের সুগ চশেছে। পুরনে। সবই গেতছে, হবে মৃত প্রাটীন একে 
নবীন এখনও জন্ম নেয নি। এখনকার অবগ্ক। ফপপল-ভোপা ক্ষেতের মন 
পুরনো ফসঞ্জ উঠে গেছে কিন্ধু নভন বীজের অকুঃরাদগম এখনো হয দন। 
তবে আশ| কর] যাধ থ্বেকালের উপযোগী নতুন গ্রাম ও গ্রামীণ সমান্জ হরর 
'ভবিহ্াতে আবার গড়ে উঠবে 


(ভারতের প্রধান শহর কালিকাতা মহলাগী_ 
পশ্চিম বালা শিখা 'ভারভের প্রধান শহর কলিকাহা, চলত কথায় 
কলকাতা । ইংরেজ রাঙ্গহে এ শহর গড়ে উঠলেও "দারতের অগ্ঠান্ত শহরকে 
এর মধ্যেই ছাড়িয়ে গরেছে। লোকসংখ্যা ভারতের শহরগুলোর মধো এর 
স্থান প্রথম, এশিয়ার শহরগুলোর মধো চতুর্থ এবং পৃথিবীর শহরগুলোর মধো 


পঞ্চদশ । কলকাহার আয়গ্ধন প্রায় ৪০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ২৯২১৪৯৮ 


জন | প্রত্ধি বর্গমাইলে এখানে ৭৫*৩ জন লোক-বাস করে। 


পস্ভাখগট 
কলকাতা শহরের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করলে , দেখা খায় 
কয়েকটা গ্রাম মিলে কি করে একটা! শহর গড়ে ওঠে। 
সপ্ডদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সরশ্বতী নদী মজে যাওয়ায় সপ্তগ্রাম বা 
সাতগীার প্রাচীন বন্দর নষ্ট হয়ে যাক এবং ক্রমে হুগলী এক প্রধান বন্দর হয়ে 
ওঠে । হুগলীর নাম অনুসারেই পো্টু গীজ, দিনেমার, ওলন্দ)জ প্রভৃতি ইউরোপীয় 
নাবিকর! গঙ্ষার নাম রাখে হুগলী । সে সময়ে রী তীরে তারে ছএলুউ ৰা 
ছাতান্থট (পরে স্থতান্থুটি), কলিকাতা ও গোবিন্দপুর না নামে [তিনটি গ্রাম 
ডে উঠেছিল। এই তিন" গ্রামের উত্তরে চিত্রপুর (এখনকার চিতপুর )ও 
দক্ষিণে ভবানীপুর ও কালীঘাট গড়ে ওঠে। আদিগ'গা তখন. পূর্বদিকে 
(সরে র এসেছে এবং ছে ছোট হয়ে গিয়েছে। কয়েকটা খাল তখনও গংগাকে 
পুর্বদিকের_জ জলার সংগে যুক্ত রেখেছিল । এই *ালগুলোর নধ্যে সবচেয়ে উত্তর 
দিকে_ চিৎপুরের খাল এবং মধ্যস্থ আর একটি খাল--এখনকার ধর্মতলা . স্্রাটের 
উত্তরদিকে__প্রধান ছিল) এই ছুটি খালের মাঝখানে আর একটি ছোট খাল 
(এখন যেখানে সার হরিরাম গোয়সেংকা স্ট্রীট ) ছিল। প্রথম খালটির উত্তরে 
চিৎপুর প্রথম_ ও. দ্বিতীয় খালের মধ্যে ছাতানুট. এবং দ্বিতীয ও তৃতীয় খালের 
মধ ঢা কলিকাতা গ্রাম অবস্থিত ছিল। গোবিন্দপুর, ছিল ণ তৃভীয খালটির র দক্ষিণে । 
টি এইরকম সময়ে ইংরেজরা কলকাতায আসে। হুগলীতে শহর প্রতিষ্ঠার 
বিশেষ সুবিধে না দেখে ই'রেজ কুঠিয়াল দব চার্নক এই অঞ্চলকে শহর 
প্রতিষ্ঠার জন্ত পছন্দ করেন। সাতর্গার বসাক আর *শঠরা আগেই এ 
অঞ্চলে সুতো ও সুতোর কাপড়ের হাট বসিয়েছিল। তারা পোরটু'গীজ 
বশিকষ্চদর দৃষ্টি এ অঞ্চলের দিকে আকৃষ্ট করেছিল। পোঁটুশীক্গর। কিন্তু এদিকে 
মন দেয নি। কিন্তু ইংরেজদের দৃষ্টি এদিকে আকুষ্ট হল। ১৬০৮ খ্রীটাষে চার্নক 
এই তিনখানি গ্রাম কেনার অনুমতি নিলেন হুগলীর গভর্নরের কাছ থেকে 
রং স্থানীষ 'জমিদারেরঙকাছ থেকে ১৩০০১ টাকা দিয়ে তিনখানা গ্রামই কিনে 
নিলেন। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম নির্মাণ এর আগেই আরম্ত হয়েছিল। 


৭০২ স্রষ্টা নাগাদ দুটি সুদ করা হয়। 
হুর্গের দক্ষিণে ইংরেজর। প্রথম কুঠি নির্মাণ করে। ক্রমে তার চারিদিক ঘিরে 


ইংরেজ, পোটুীজ, দিনেমার, ওলন্দাজ আর আর্মেনিয়ানরা বসবাস শুরু করে। 
ভারতীয়রা & অঞ্চলে থাকে পেত না। তারা থাকত এ অঞ্চলের উত্তর ও 
দক্ষিণে। 








১ 


যে তিমটি গ্রাম নিধে বর্তমান কলকাতা গঙরের পত্বন তারই একটি প্রানের 
মাম অনুসারে শহরের বর্তমান নাম কর্লিকাতা (অপত্রংপ কলকাতা ) 
হয়। এই মামের উৎপত্তি নিয়ে নান! জল্পনা-কল্পনা! হয়েছে । বর্তমানে এই নামের 
বুৎপত্তি নির্ধারিত হয়েছে। “কলিকাতা একটি খাটি বাংল! শব । ইহার 
অর্থ 'কলি' বা কলিচুণের জন্ত 'কাতা বা শামুক-পোড়া । সুতার ছুটি ব গোলার 
হাট বা আড়ত হইতে যেমন “নতাহুটি' নাম, তেমনি কলির বা চুণের ও কলি- 
চুণের জন্য শামুকেস আড়ত এবং চুণের কারধ্যনা হইতে “কলিকাতা? নাম 
হইফাছে।” 
কলকাতার ক্রমোরাতি 

ভ্বৌগোলিক অবস্থানই কলকাতার দ্রুত উন্নতির প্রধান কারণ । কলকাতা 
গাংগেয় উপত্যকার দ্বার্বস্ববপ। তাই ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্য যতই বাড়তে 
লাগল কলকাতার রী দ্ধও ততই হতে লাগল। কালক্রমে কলকাতা পৃথিবীর 
শিল্প, শিক্ষা ও সংস্থাতির অন্থতম কেন্দ্র হয়ে উঠপ। ভার5বধের বিভিন্ন প্রদেশের 
বু লোক জীবিকার অন্বেবণে কলকাতায় বাস করতে লাগল এবং গডে উঠল 
আধুনিক কলকাতা । ইংরেছ আমলে ১৯১১ খ্রীষ্টাক্ পর্যস্ত কলকা7] ছিল 
ভারগরবর্ষের রাক্গধানী। ১৯১২ প্রীষ্টার্জে রাক্গধানী কলকাত। থেকে দিল্ীনে 
স্থানান্তরিত করা হয়। £কম্ত কলকাতার গোরব বা গুরুত্ব তাতে একটুও কমেনি? 
ব্যবসা বাণিজ্যই কপকাতা!র শ্রবুদ্ধির মল কারণ । 
শিল্প-বাণিজ্য 

কলকাহ। বন্দরে কোট “কাটি টাকার মাল শামদাশী- রপ্রানী হু _ এই. 
সব মূল লেনদেনের জন্যে এখানে বনু বড় ক বসায়-প্রতিটান ও ব্যাংক 
_আছে।, । এরর প্রদান বাখসারকেনে পরিণত হওয়ার-সএপে সংগে-কলকান্ডাকি 
মূলধনের প্র প্রানূ্ধ দেখা দেয় এবং শহরবাসী লক্ষ লক্ষ লোকের চাহিদা? মেট্রাবার 
জন্ত শহর ও শহবতলীতে বিভিন্ন কারিগরা শিল্প গড়ে ওঠে । কলকাতায় 
যন্ত্রশিল্ন ও কুটির শিল্প তই দেখা যায়| যন্ত্রশিল্পের মধ্যে শহরতলীতে চটকপ, 
পাটকল, কাপডের কল, চাল মরদা ও তেলের কল, রাপায়নিক জ্রব্যার্দি এবং 
আপ্রের় অস্ত্র তৈবির কাবরখান।, সাগাণ দিয়াশলাই প্রভৃতির কারখান। এবং 
শহরের 'অধ্যে ছাপাখানা, যোটর মেরামভ ও নান।প্রকার ইঞ্জিনিয়ারিং 
কারখান! প্রধান। কপকাহায় বত ছাপাখান]! আছে, ভারছ্ছের, অন্ক কোন 
শহরে এত ছাপাখানা নেই। কুটির-শিল্পের মধ্যে কামারশালা: জুতো তৈরি ও. 
বি তো হোয ছোট অভিচানও উলেখযোগ)। _. 


গু 


পারিষহণ-কাবস্া 

কলকাতার পূর্ব ও পশ্চিম দিকে বথাক্রমে রয়েছে শিয়ালদছ ও হাওড়া 
রেলস্টেশন | হাওড়া স্টেশন ও কলকাতা শহরের মধ্যে গংগা নদী । গহগার, 
ওপর এক অতি আধুনিক পুল তৈরি করে হাওড়া স্টেশনের সংগে শহরকে যুক্ত 
করা হয়েছে। যাত্রী চলাচলের জন্য কলকাতার রাস্তায় অসংখ্য ট্যাক্সি, 
ইলেক্টিক ট্রাম ও মোটর বাদ রয়েছে ; তাছাড। ঘোড়ার গাড়ী ও মান্ষে-টানা 
রিকূশও আছে। (আমাদের দেশের প্রধানতম হরে মানুযে-টানা রিকৃশ 
এতদিনে উঠে যাওয়া উচিত ছিল ।) মালপত্র বহন করার জন্ত মোটর লরী 
এবং গরু বা মহিষের গাড়ী আছে। (তবে ছু£খের কথা, আজও কলকাতার 
রাস্তায় মাল বোঝাই গাড়ী মানুষকে ও টেনে নিয়ে যেতে দেখা যায় । জলপথ, 
রেলপথ ৪ বিমানপথে এ শহর ভারতের বিভিন্ন অংশ ও বহির্জগতের সঙ্গে যুক্ত । 


আধিবাস? ও ভাষা 


কলকাতা ক্ুনসংখ্যার শতকরা ৪৫৫ জন বাষ্টাল' এবং ৫8৫ জন 


কপ পশপপাশপিপত জান পপ পচ পন শি সর আসি মন ও পাপ, আপ হারার উর্বর 


বহিরাগত । ভারতের প্রতোক অংশের লোক তে। এখানে আছেই, তাছাড। 
পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক সভা জাতির লোক এশহরে আছে। এই শহরের 
লোকদের মধো ৮”*্টি ভাষায় কথাবা না চলে। 
গুহ) 

আঘতনেব তুলনায় লোকসংখা। সত/ধিক হওয়াতে গৃহসমস্ত: কলকাতার 
এক প্রধান সমন্তা । এখানকার এক-চত্রর্থাংশ লোক বন্তিত. বাস করে! এই 
সমস্ত বস্তিব অবস্থা আতাস্ত অন্বাস্থ্াকর । কলকাতায় প্রত বাসকক্ষে গড়পডতায়, 
৩৬ জন লোক বাস করে। 


উপজীবিকা 


কলকাতার 'অধিবাসীদের প্রধান উপক্গীবিকা তিনটি-_বাবসায়, চাকরী বা! 


অমিকগিরি ও লোকেরু বাড়ী চাকর ঠাকুর প্রীতির কাক । 


৩ 


॥ ভারতের পরিবহণ ব্যবস্থা ॥ 


রাস্তাঘাট ঃ শহর ও গ্রামাঞ্চলের শ্বাভাঁবিক জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্ত 
লোক ও মাল চলাচলের ভাল ব্যবস্থা থাক! প্রয়োজন । কিন্তু ভারতের অন্তান্ত 
বন্ধ অংশে ও পাশ্চম বংগের গ্রামাঞ্চলে সন্তোষজনক পরিবহণ ও ষোগাষোগ 
ব্যবস্থা ছিল না। গ্রাম্য জীবনের আশানুরূপ উন্নতি ন! হওয়ার এটা 
একটা কারণ। এখন উহ) সরকার এদিকে নজর দিয়েছেন, কিন্তু এখনও 
উন্নতির থেষ্ট অবকাশ আছে'।' 

স্বাধীনতা লান্ছের পর ভাল রান্তাঘাটের এই অভাব দূর করে পরিবহণ 
ব্যবস্থার উন্নতির জন্ত সরকার সচেষ্ট হয়েছেন । পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় 
নিয়লিখিত চারভাগে ভাগ করে রাস্তাঘাট সংস্কার ও নির্মাণের চেষ্টা 
চলছে। (১) জাতীয় সড়ক (86107081 7161)855 )- গ্র্যাশু্রাঙ্ক রোড, 
কলিকাত।-মাাজ নডক, মাদ্রাজ-বোম্বাই সড়ক, বোম্বাই-দিলী সডক, 
কলিকাতা-বোদ্বাই সড়ক ও মাদ্রাজ-দিল্লী সডক-_বর্তমানে এই ছটি ক্গাতীয় 
সডক নিগিত হয়েছে এবং এই সডকগ্তলি "ভারতবর্ষের বিন্দিন্ন বন্দর ও 
রাজধানকে সংসুক্ত করছে। জাতীয় সড়কগুলির মোট দৈর্ঘ্য প্রা ২২ 
হাজার কিলোমিটার । (*), প্রাদেশিক সড়ক ( 01০৮170018] 0: 95866 
[71815855)-_ বিভিন্ন রাজ্যে নতুন নতুন বাৰ্তা &ৈরি এবং পুরনে। রাস্তার 
সংক্কার করা হচ্ছে । এগুলো রাজ্যের বড় বড শ্হরগ্রলোকে পংবুক্ত করবে। 
পশ্চিমবংগে প্রান্ম সাডে পাঁচ শঃ মাইল প্রাদেশিক সঙক নির্মাণ করা হা 
গেছে। (৩) জেল সড়ক (10150000 20845 )--এগুলো জেলার শহর ও 
গ্রাম গুলোকে সুংহুত্ঞকরে জাতীয ও প্রাদেশিক সডকগুলোর স"গে মিলবে । 
(৪) গ্রামের রাস্ত।-_এগুলে। ব্বিহিন্ন গ্রামকে সংপুক্ত করবে এবং জেলা 
সড়কগুলোর সংগে মিলবে । পশ্চিম বংগে এরকম রাস্তা প্রায় ৪০* মাইল 
নিমিত হয়ে গেছে। 

ভারতে বর্তমানে প্রায় ৯*০০০০ কিলোমিটার পাকা রাস্তা ও ৩০৪০০ 
কিলোমিটার কাঁচ! রাস্তত আছে। তার মধ্যে প্রায় ২২০৭০ কিলোমিটার 
জাতীয় সড়ক । বাকী সড়কগুলো রাজ) সরকার, কপৌন্ধশন, ভিন বোর্ড, 
যিউনিনিপ্যাণিটি বা ইন্টনিফ়ন বোউ-এর অধীন । 

পশ্চিম বংগের পুরনে। প্রধান £ধান রাস্তার নাম গ্র্যা্ড ট্রাংক রোড, 
কলিকাতা-যশেোহর রোড ও বারাকপুর ট্রাংক রোড । 


৪ 


পশ্চিমবংগের উত্তরাংশের সংগে যোগাযোগের ব্যবস্থার জন্য এক বিশেষ 
পরিকম্ণনা অনুসারে একটা রাস্ধ। নির্নিত হয়েছে । 

রেলপথ _বাংল। দেশে প্রায় একশঃ বছর আগে কলকাতা থেকে 
রানীগঞ্জ পর্যস্ত প্রথম রেলপথ তৈরি হয়। রানীগঞ্জের কয়লা পরিবহণের জন্ত 
এ-রেলপথের এত্যন্ত প্রয়োজন ও গুরুত্ব ছিল। ভারতের অপর অংশে বোম্বাই 
থেকে থানা পর্যস্ত রেলপথও প্রায় একই সয়ে তৈরি 

প্রথমে কয়েবটি বে-সরকারী কোম্পানী সরকারের সংগে বিশেষ চুক্তিতে 
আমাদের ণেশে রেলপথ স্থাপন করে। পরে সম্পূর্ণ সরকারী" পরিচালনায় 
কিছু রেলপথ তৈরি হয। বতমানে ভারতীয় প্রায় সমস্ত বেলপথই জাতীয় 
সম্পত্তি ও ভারত সরকারের ব্যবসগ্থাখীন। সরকারী রেলপথের দৈর্ঘ্য প্রায় 
€৫১৬০০ কিলোমিটার । এছাড| প্রা ৭০০ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথ এখনও 


বেসরকারী মালিকানা ও তত্বাবধানে রয়েছে । 
আজকাল আমাদের দেশের বিভিন্ন অংশে মোটব পখিবহণ ব্যবস্থা গড়ে 


উঠেছে এবং বহু লাক ও মালপত্র মোটরে চলাচল করে। কিন্তু কিছুদিন 
পুর্বে যাত্রী ব' মালের দূর-যাত্রার একমাত্র বাহন ছিল রেল, বিভিন্ন প্রদেশের 
মধ্যে যোগহ্ত্রও শ্থাপন করেছিল বেলপথ । মোটর পরিবহণ ব্যবস্থা 
প্রচলিত হওয়া সত্বেও রেলপথের গুকত্ব বতমাণে বেডছে বই কমে নি। 

ভাবত সরকার রেলের উন্ন।/তর জন্য রেলের ইঞ্জিন, গাড়া ও মালগাডী 
তৈরিব কারখান। াপন কবেছেন এবং অন্তান্ত নানাভা?ব চেষ্টা কবছেন। 

পরিচালন-ব্যবস্থার উন্নতির জন্ত কষেক বছর আগে সারা ভারতেব রেলপথ- 
এগুলিকে ৮টি মণ্ডণে (9206) বিভক্ত করা হযেছে £ 

ঙ বই 

(১) পুর্ব বেলপথ (8561 তি৪)1এঞ5 £ সংক্ষেপে ভছ )--পশ্চিম বংগ, 
বিহাব ও উত্তপপ্রদেশে বিস্তৃত। দৈর্ঘ্য ৩৭১৪ কিলোমিটার । সদর দপ্তর 
কলিকাতা । ১ 

(২) দক্ষিণ পর্ব খেলপথ (5. দ; চ২ )--পশ্চিমবংগ, বিহার, উডিব্যা ও 
মধ্য প্রদেশে বিস্তৃত । দৈর্ঘ্য ৫৪৭৭ কিলোমিটার | সদর দপ্তব কলিকাতা । 

(৩) উত্তর-পূর্ব রেলপথ (টব. দ.. চ. )--উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের উত্তরাংশ 
এর অস্তডূক্ত ৷ দৈর্ঘ্য ৪৮৯৬ কিলোদ্মিটার ৷ সদর দপ্তর গোরক্ষপুর। 

(9) উত্তর রেলপথ (বে. হি )-_দৈর্ঘ্য ১০১৪১ কিলোমিটার | সদর দপ্তর 
দবদঙ্লী। পাঞ্জাব, হিমাল প্রদেশ, দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ ও রাজন্থানে বিস্তৃত | 

(৫) উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলপথে ()য-ছ. চু. £)-দৈর্ধ্য ২৭৮১ 


৭৫ 


কিলোমিটার । সদর দপ্তর পা$। আসাম ও পাশ্চম বাগের উত্তরাংশ এর 
অন্তসূত্ত | এনিহারি ঘাট থেকে পাও পর্যন্ত এই রেলপথকে আসাম লিংক 
€ 48910 [111 ) বলে । 

(৬) মধ্য রেলপথ (060৭1 ৪11 0. £.)দৈর্ধা ৮৪৭৩ 
কিলোমিটারু। সদর দগ্ুর বোত্বাই | ভারতের মধ্য অংশে দিল্লী থেকে রায়চুর 
ও বোস্বাই থেকে বে পর্যন্ত বিস্তৃত । 

(৭) পশ্চিম রেলপথ (৬. [২.)--টদর্ঘা ৯৬১১ কিলোমিটার | সদর 
দণ্তুর বোন্বাই । বোম্বাই, রাজস্তান, সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছে বিস্তৃত । 

(৮ দক্ষিণ রেলপথ (৪. ২ )--দৈর্থা ৯৭৬০ কিলোমিটাব | সদর দপ্তর 
মাড্রাজ। মাদ্রাজ, অদ্ধ্, মহীশুর, কেরল ও মহারাষ্ট্রের কিয়দংশে বিস্তৃত । 

পশ্চিম বংগের কিছুটা রেলপথে এখন বৈদ্যুতিক রেলগাড়ী চলছে । 

জলপথ- ভারতের গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মহানদ*, গোদাবরী, রুষণ প্রভৃতি নদ, 
তাদের শাখা-প্রশাখা এবং খাল দিয়ে নৌকে] ব। স্টীমাব যোগে অন্ত'দরণীয় 
বাণিজ্যের মালপত্র ও যাত্রী চলাচল কর্ধে। এই সমস্ত জলপথের মধ্যে উত্তর 
ভারছ্ের অধিকাংশ নদী ও তাদের শাখা-প্রশাখা ও খাল দিযে বৎসরের 
অধিকাংশ সময়ই মাল চলাচল করতে পাবে । কিন্তু দক্ষিণ 'ভারছের নদীগুলো 
গ্রীক্ষকালে শুকিয়ে যাব, আবার বর্ষাকালে খরল্বোকা তয় তাই স্তনাপা নয় । 

সমুদ্রপথে ভারভের উপকূল বাণিজা (অর্থাৎ এক বনার থেকে আর এক 
বন্দরে বাণিজা) চলে ভারতীয় জাহাজের সাহাযো। কিন অস্থজান্িক রাণিজ্গো 
ভারত'য় জাহাজের সংখা খুবই কম । 'ভারনের বের ভ্ডাগ পণ্াই ব্রিটিশ 
জাহাজে কপে বিদেশের বাজাবে আমধানী-রপ্ানী হয় ॥ ইস্টার্ন সিপিং 
কর্পোরেশন ওয়েস্টার্ন দিপিং কর্পোরেশন নামে ছটি প্রতিষ্ঠানের 
ওপর এই সমস্ত জাতাক্ত স*গ্রহেব গার দে৪য়। আছে । বিশাখাপত্তনে 
সিক্ধিয়া স্টীম নেঠিগেশনের সহোগিতায "ভার সরকার জ"হাজ-নির্মাণের 
এক শ্লবিশাল কারখান! স্তাপন করেছেন । 

বিমানপথ--ভাবতে এখন বিমানপথেঞ্ যাত্রী ও পণ্য চলাচল করে। 
ভারতের বিমান-চলাচল-বাবস্া সরকারের নিয়নত্রণাপীন। ই্ডিয়াল এয়ার- 
জাইলস কর্পোরেশন ভারতের আনাস্তরণ ও একার ইঞ্জিস। ইন্টার- 
গ্যাশলাল ভারতের আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের ব্যবস্থা করে। এছাড়া 
বি, ও, এ. পি, পিএএ, কে. এল. এম. প্রভৃতি বিদেশের বন্ড বিশিষ্ট বিমান 
লংস্থার বিমানপোত ভারতের ওপর দিয়ে যাত্রী ৪ পণা শিল়ে চলাচল কয়ে। 


খভ 


গ্থিবীর অনা কয়েকটি মানব সমাজ. 
॥ক॥ মালয় 


অবস্থান, আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাত 

মাজ্য একটি উপদ্বীপ-তিন দিক এর জশে ঘেরা এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব 
প্রান্তে গবস্থিত এই দেশের চতদিকে উপকূলেব স"কীর্ণ ভুমি ছাড়া অধিকাংশই 
পবতময় | এই দেশ নিরক্ষায অঞ্চলে অবস্থিত ঃ এখানকার আবহাওয়া 
উষ্ণ ও আদ্র। সারাবছর এখানে বুষ্টি হয । বুষ্টির ফলে সারা দেশন- পর্বত 
থেকে সমুদ্র পর্যন্ত _গন্দীর নে ভরা । 


কষিজ ও খনিজ সম্পদ 

মাপয়ের প্রধান প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য হল ধান, রবার, নারিকেল ও মসলা । 
এখানে সাঞগ্ত, আনারলঃ কলা, তামাক ও যখেষ্ট জন্মায। "টিন ও আঁকরিক 
লৌহ মালফের প্রধান থনিক্ পম্পদ | এশ৩ রবার ওটিন পৃথিবীর আর কোন 
দেশে পাওয়া যাষ না। পৃথিবীর বপানী বপারের অর্ধেক ও টিনের প্রায় অর্ধেক 
এখান থেকেই যায়। 

মালযের জঙ্গলে প্রচুর বাশ ৪ বেত জন্মায় এবং নানা দেশে রপ্ট'নী হয়। 
এখানে কাছের ব্যবসাও গড়ে টঠেছে। এখানকার বনজ গাটাপার্চ বিদেশে 
রক্তানী হয। 


আদিম অধিবাদী ও তাদের জীবনযাত্রা-পঞ্জাতি 

মালয়ের গভীর বনে এদেশের আদিম অধিবানী সেমাং-রা বাস করে! 
জাতি হিসেবে এব! মণগোলায়। এ্দর আক্কৃতি খধ- সময়ের, রঙ শা ম-কুষ্ণ, 
নাক চ্টাপট। ও মাথার চুপ কোকডানো। (আকাততে এদের সংগে 
নিগ্রোদের সারৃণ্ত আছে ।) 

সেমাংবা কৃষিকাজ জানে না । এর! অরণাবাসী £ ফলমূল আহরণ করে 
এরা জীবিক নির্বাহ করে । অবণ্যবাশীদেব অপর বৃত্তি পশু পক্ষী-শিকারও 
এদের মধ্যে প্রচলিত | সপুদ্রের ধাকের অর্ধিবালীর৷ মাছ শিকারও করে। 

ফলেব মধ্যে ছুরিয়ান গাছের ফল মালয়ধানীদের সবচেথে প্রিয় ও পুধান 
খান্ধ। নানা গাছের মুূলও এরা খায।* গাছের মূলের মধো ইয়ামের মূল 
এদের প্রিয় খাছ । 

ফলমূলাহারী বলে মালয়ের অরণ্যবাসীদের কোন নির্দিষ্ট সশস্থান নেই। 
'আহার্য ফলমূল বনের বিভিন্ন অংশে ছড়ান থাকে । কোন নির্দিষ্ট অংশে খাস্স 


৭৭ 


নিঃশেষ হয়ে গেলে অরণ্যবাসীদের বনের অন্ত অংশে সরে যেতে হয়। খু 
অনুসারে বিভিন্ন ফলমূল জন্মায়; তাই খতুভেদেও বাসম্থানের বদল হয়। 
কোন দলই এক স্থানে তিন-চারদিনের বেশি বাস করে না। 

সেমাংরা ছোট ছোট দলে বাস করে ও একজায়গা থেকে অন্থজায়গার 
ঘুরে বেড়ার । শিশুসন্তানসমেত পঁচিশ-ত্রিশজনে এক দল হুয়। বনের এক 
নির্দিষ্ট অংশে বেশি, উহাকের প্রয়োজনীয় ফলমূল সংগ্রহ সম্ভব নয় বলে এদের 
দল খুব বড হয় না। 
সামাজিক ব্রীতিনীতি 

বিভিন্ন দলের মধ্যে ঝগডা-বিবাদ বা সংঘর্ষ এডাবার জন্ত এক এক দল 
বনের এক এক নির্দিষ্ট অংশ অধিকার করে বসবাস করে । এক দলের এলাক" 
সাধারণত কুডি বর্গমাইলের “কশি হয | 





মাল্য়_ক্লের পাবে মালয়বালীদের কুঁড়েঘর 


পারিবারিক সন্বন্ধের *পব ভিন্তি করেই ( যেমন পিত:, মাতা, পুন্ত, বন্ধ" 
ইত্যাদি ) এদের দল গঠিত হয়। 

আহার্ধ অনুসন্ধানে এক দল অন্ত দলের এলাকার খসে । তখন ছুই দলে 
দেখা-সাক্ষাৎ হয়। এরকম দেখা-সাক্ষাৎ কেবলমান্র নিকটবত্ণ বিভিয। অঞ্চলের 
বিভিরন দলের মধোই সম্ভব৷ 


খু 


নিকটবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন দলের মধ্যে এইভাবে প্রায়ই দেখাসাক্ষৎ 
হবার ফলে ক্রমশ কয়েকটি দল মিলে এক গোঠী গড়ে ওঠে, পরম্পরের মধ্যে 
আত্মীয়তা জন্মায় । 

এক দলের পুরুষ অন্ত দলের ভ্ত্রীলোককে বিয়ে করতে পারে, করেও । বিয়ের 
পরে পুরুষ কিছুদিন তার স্ত্রীর দলে বাস করে, পরে নিড্টের দলে ফিরে যায়। 

মালয়ে অরণ্যবাসীদের মধ্যে আঞ্চলিক ভাষ। ভর্চিলিত রয়েছে । কাছা" 
কাছি বাস করে এমন বিভিন্ন দল (যাঁরা কালক্রমে একগোঠীতুক্ত হয়ে গেছে) 
একই ভাষায় কথা বলে। ভাষা সমাজবন্ধনও দৃঢ় করে। তাই বিয়ে-থা'ও 
এইরকম এক-ভাষাঁভাষী বিভিন্ন দলের মধ্যেই হয়ে থাকে। দূরবর্তী ছুই দলের 
মধ্যে ভাষাগত এঁক্য বা কোন সামাজিক সম্বন্ধ থাকে না। 

আহাধ ফলমূল আহরণে এক দল অন্যের এলাকায় প্রবেশ করলেও সেমাংদের 
প্রিয় ছুরিয়ান ফল প্রত্যেক দল শুধু নিজের নিজের এলাক! থেকেই সংগ্রহ 
কবতে পারে । প্রত্যেক দলের অধীনে বহু ছুরিয়ান গাছ থাকে এবং গাছগুলো 
দলের প্রতোকের মণ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। প্রত্যেকের ভাগের গাছ তার 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে বিবেচিত হয়। একজনের পক্ষে অপরের গাছ থেকে 
ফল নেওযা সামাজিক অপরাধ । একজন অপর জনের বা এক দল অপর 
দলের গাছ থেকে ফল নিলে বিবাদ, সংঘর্ষ ইত্যাদি ঘটে থাকে । 

মনুয়। ফলের সময় 'মামাদের দেশে সাঁওতালরা যেমন আনন্দে মেতে ওঠে, 
ছ্ররিয়ান ফলের সময় সেমাং-রা9 তেমনি আমোদে কাল কফাটায়। তখন আর 
কোন কাজ নেই-দ্ররিয়ান ফল আহরণ আর প্রচুর খাওয়া নিয়েই দিন কেটে 
ষায়। সব দেশে সব কালে গৃহিণীদের সঞ্চয়ে মন- মঞ্চ ভ্ত্রীলোকেরাও 
দ্ররিযান ফল সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করে। 
বাসন্ডান 

মালয়ের জংগলে বাশ ও বেত জন্মায়, তাই দয়ে সেমাং-রা তাদের অগ্থায়ী 
বাসস্থান তৈরি করে । ঘরের ছাউনি দেওয়া হয় জাম গাছের পাতায়। মালয়ে 
প্রচুর বুষ্টি হয় ; তাই এখানে ঘরের ছাউনি বেশ পুরু করে দিতে হয়। প্রচুর 
বুষ্টি হয় বলেই এখানকার মাটি ভিজে, স্যাৎসেতে । তাই, অধিবাসীর৷ মাটিতে 


গুতে পারে না) ঘরের মধ্যে বাশের উচু মাচান বাধে। স্ত্রীলোকের! 
ধঘর-তৈরির কাক্দ করে। 


শিকারের হাতিয়ার 
লেখাং-রা লভার ফাদ পেতে পাখী ধরে। 


গউ 


এদের পণ শিকারের প্রন্ান অন্থ ভীরধঙু। সহক্ধলন্ভা বাশ দিয়ে এরা 
'তীরধহ তৈরি করে। তীরের ডগায় বিষ মাথিরে নেওয়া হয়। তীরধনু দিয়ে 
এর! বুনো! শুয়োর, খরগোশ, কাঠবিড়াল, ইছর ইত্যাদি মেরে এইসব জীবঙ্স্তর 
শমাংল খায়। | 

মাছ শিকারের অস্রতৈরি হয় পাম গাছের শুকনো পাতা থেকে । পাতাকে 
সরু করে কেটে কৌ!চরং মত ব্যবহাৎ করে তা দিয়ে সেমাং-রা মাছ গেথে 
ভোলে। 
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মালয়--রবার-ক্ষেত্রে কার্ধরত! নারী শ্রমক 


আধুনিত সমাজ 

ফাষাবর সেখা*দের আরণ্য সমাক্ধের পাশাপাশি মালয়ের বাণিকজ্যকেন্্ 
শহরগুলোতে ব)বস! বাণিজ্য স্টপলক্ষে নানা দেশ থেকে আগঠ বিদেশীদের 
এক আধুনিক সভ্যলমাজ গড়ে উঠেছে । শহরগুলো ৩ ইউরোপীয়, চীনা, 
ভারতীয় প্রভৃতি নান! জাতি বাস করে| 

অনেক দিন আগে মালয়ে ঠসলমানরা! ও চাশারা উপনিবেশ স্থাপন 
করেছিল। তারপর বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের লোভে , ইউরোপীয়ের। এদেশে 
'আাসে। ভার! এখানে রবার-বাগিচা স্বাগন করেশশাজকাল রবার সভ্য 


জগতের এক অতি-প্রয়োজনীয় জিনিন | ফ্রেমে তার! এখানকার খনিজ লম্পদেরও 
মালিক হুযর়ে ওঠে । কালে কালে এ-দেশের রাজনৈতিক ও অথ্‌নৈতিক কর্তৃত্ব 
তাদেরই হাতে চলে যায়। মৃসলমানেরা, চীনারা ও এখানকার প্রবাসী 
ভারতীয়ের! তখন তাদের আধিপত্য মেনে নিতে বাধ্য হত্--তাদের অধীনে 
রবার-বাগিচায় আর খনিতে ফন্জুরী করে। 

এই সেদিন পর্যস্ত মালয়ে ব্রিটিশ আধিপত) ছিল। 

বহু আন্দোলনের পর আজ ব্রিটিশ আধিপত্য এেঁষ হয়েছেঃ মালয় আর 
মালয়বাসীরা স্বাধীন হয়েছে। 

কুয়ালা-লামপুর মালয়ের রাজধানী এবং পেনাং (বা জর্জ টাউন ) 
প্রধান বন্দর । 


মায়ের আদিম সমাজ সম্বন্ধে লক্ষণীয় 

মালয়ের আদিম অধিবাসীরা মংগোলীয়। মালয়েরাদিম সমাজ আরণ্য 
সমাজ। 

জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব সুস্পষ্ট । মান্তষের চেষ্টায় 
পরিবেশের কোন পরিবর্তন হয় নি বা কোন কৃত্রিম পরিবেশ স্থষ্ট হয় নি। 
অধিবাসীদের আহার, আবাস, অস্ত্রশস্ত্র আর জীবনযাত্রা-প্রণালী সবকিছুই 
প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বার! নিয়ন্ত্রিত । 


৮১ 
১ম--স৬ 


॥ থ॥ উত্তর চীনের সমাজ 


বসান, প্রাকাতিক রচিত এ প্রভাব 

খান চীন, অন্তর্ধংগোলিয়া, মাধুরিয়া, সিনকিয়াং ও তিব্বত নিয়ে চীজ- 
পগাণতন্ত্র (6০0016'3, 18808110 ০ 010109 ) গঠিত । মাঞ্চুরিমা আর 
তিব্বত নিয়ে খাস চীনের আয়তন প্রায় ৩৫ লক্ষ বর্গমাইল; জনসংখা। 
বর্তমানে ৭ কোটিরও ওপর । 

চীমের জনসাধারণ জাতিতে মংগোলীয় | ধর্মে এদেশের বন অধিরাসী 
বৌদ্ধ; মুসলমান, শ্রীস্টান ও কংফুসীয় ধর্ষের লোকও যথেষ্ট জাছে। 

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে চীন অসাধারণ | এখানে ম্রু অঞ্চলে বহরে ১৭ 
বৃষ্টিপাভ থেকে গুরু করে পার্বত্য অঞ্চলে ১০* পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হন্ব। বি্তীর্ 
বনভূমি ও তণগুলহীন ভূখণ্ড ছুই-ই এখানে আছে। দক্ষিণ-চীনে লোকে 
সাধারণত্ত দিনে তিনৰার ভাত থাক, কিন্তু অন্তত্র লোকে একবারও ভাস 
খায়না পৃথিবীর প্রার-সর্ব-জাতি-অধুাষিত আধুনিক নগর সাংহাই-র 
কাছেই প্রাচীন গ্রাষাঞ্চল আজও দেখতে পাওয়া যায়। 

এখানে মান্য আর গ্রকৃতি পরস্পরকে প্রভভাবান্বিত করেছে। প্রাক্তিক 
পরিবেশ একদিকে যেমন মানুষের জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত করছে হেষনি আবার 
দেশের বিশাল জনসংখ্যা জীবিকা সংগ্থানের জন্ত সর্বত্রই প্রাকৃতিক পরিবেশকে 
নিজেদের অনুকূলে পরিবতিত করতে চেষ্টা করছে। 
সভ্যতার প্রাটীনতা 

চীনের সমাজ. ও-সুক্ঠযত। প্রায় চাব হাজার বছরের পুরনো । আয়গ্চন 
জনসংখ্যার বিশাল এই দেশ। 

সমস্ত বৈচিত্রা সবেও বিশাল চীণের কৃিগত এঁকয ও এ-দেশের ইিহাসের 
ধারাবাহিকতা লক্ষণীর। এ দেশে নানা কথ্য ভাষা! থাকলেও সারা দেশের 
লিখিত ভাষা! এক। দেশের বিভিন্ন অংশে আধুনিকতার তাবতমা আছে, 
কিন্ত জীবনদর্শন অভিন্ন । জীবনদর্শনের অভির্নতার মুলে কংকুসিয়াস ও 
অন্ান্ত সম্তদের শিক্ষা বিশেষ প্রভাবশীল । 
চীনের প্রাচীর 

তি প্রাচীনকালে চীনদেশ প্রাকৃতিক প্রাচীর দিয়েই ঘেরা ছিল। 
চারদিকের উচ্চ ঘালমি, বন আর সমুদ্র চীনদেশকে সমস্ত রকম বহিঃগ্রভাব 


৮২ 


থেকে মূত্ত রেখেছিল । ভাঁরপর উত্তরদিকের মোংগলর! যখন প্রাক়্ই চীনের 
সীমা লঙ্ঘন করে উৎপাত করতে লাগল তখন তাদের উৎপাত থেকে দেশকে 
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চীনের প্রাচীর 
রক্ষা করার জন্ত সআ্মাট চান-সী ২২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থবিখটাত চীনের প্রাচীর 
নির্মাণ করেন। 
সুদূর অতীতে বহ্জগতের সংগে যোগাযোগ 
স্থদূর অতীতকাল থেকে ভারতবর্ষের সংগে চীনের বন্ধুত্ব ছিল। চীন 
ভগবান বুদ্ধের বাণী ভারতবর্ষ থেকেই লাভ করে, সে আজ থেকে প্রায় 
ছ'হাজার বছর আগের কথা। সেকাল থেকে কিছুদিন আগে পর্যস্ত ৩1০; 


৮৩ 


দেশের এট ছুই জাতি, ভারতীয়েরা৷ আর চীনারা, সন্প্রীতিতে বাস কনে 
আসছিল। (এটা খুবই দুঃখের কথা যে সম্প্রভি কম্যুমিস্ট চীন 
ও গণতন্ত্রী ভারতের মধ্যে সীমানা নিয়ে মনোমালিন্ত থেকে রত্বক্ষয়ী 
সংগ্রাম পর্যস্ত ঘটে গেল। শান্তিপ্রিয় ও পঞ্চশীল নীতিতে অবিচল বিশ্বাসী 
বদ্ধ ভারভ-রাষ্ট্রের বুকে জঘন্য অভিযান চালিয়ে বর্তমান চীনা লরকার শুধু 
তার জঘন্ত পররাজ্যলিঞ্, আগ্রাসী মনোভাবেরই পরিচয় দেয় নি, ডি 
স্থপ্রাচীন ও সুমহান শিক্ষা-াংস্কতিকেও কলঙ্কিত করেছে। 

শ্ীটপৃব ১২৮ অন্দে চীনের চ্যাং চিয়েন পামীর অতিক্রম করে বুখারাফু 
গিয়ে হাজির হন। ৪১৩খ্রীষ্টান্দে ফা-হিয্েন এবং ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে হিউয়েন 
লাঙ ভারতবর্ষে আসেন বোদ্ধ শাস্ত্রে অধিকতর জ্ঞান অর্জন করার জন্ত | ৩৯০ 
শ্রী্টা্দে অয়েকখান! 'আরব জাহাঁজ চীনের উপকূলে গিয়েছিল । 

মধ্য যুগে ইউরোপ থেকে বিখ্যাত পর্ঘটক মার্কো পোলো (1197০০ 
চ০1০) ও কয়েকজন জেন ইট ধর্ম প্রচারক চীন পারশ্বমণ করেন । মার্কে। পোলো 
চীনের উত্তরাংশ ও দক্ষিণাংশের নানা পার্থক্য লক্ষ্য করে এই ছুই অংশের দু 
নাম দেন--উন্তবাংশের নাম দেন ক্যাথে এবং দক্ষিণচীনের নাম দেন মঞ্জি। 
ফ্ান্ষিণ ও উত্তত্ত চীনের তুজনা 

লমগ্রভভাবে দেখতে গেলে বলা যায় যে চীন নাতিনাতোঞ্ক মগুলে অবস্থিত। 
কিন্ক উত্তর ও দক্ষিণ চীনের জলবায়ু ও প্রার্কৃতিক অবস্থা পূথক । প্রাকৃতিক 
অঞ্চল হিসেবে, খাস চীনকে তিনটি পথক অঞ্চলে ভাগ করা যায় £ দক্ষিণ-চীন, 
মধ্য-চীন আর উত্তর-চীন। 

দক্ষিণচীন উ্তুর, এ-অঞ্চলে প্রচুর ধান জল্মায়। উত্তর-চীন রুক্ষ, 
এখানকার মাটি পীতবর্ণ। গম এ-অঞ্চলের প্রধান ফসল; তবে কৃষিকাজ খুবই 
কষ্টসাধ্য । চীনের উত্তর-পশ্চিমে কোন উচু পাহাড় না থাকায় শীতে লাইবেরিয়ার 
ভীষণ ঠাণ্ডা বাতাস উত্তর-চীমে অত্যন্ত তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী ধীত স্ি করে । 
দক্ষিণ-চীনে যখন বসন্ত, উত্তর-চীনে তখনও শীত | মাঠে কোন ফসল হয় না। 
এবং মাঝে মাঝে বালু-ঝড় ওঠে। শঙ্ত-সম্পদে উত্র-চীন দক্ষিণ-চীন থেকে 
অনেক হীন। উত্তর-চীনে তিন-চার মাস মাত্র কৃষিকাঙ্গ চলে ; দক্ষিণ-চীনে 
বার মাসই চাষ-আবাদ সম্ভব । 
উত্তত্র-চীন 

জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধিতে সমগ্র চীনেই এক মহাসমন্ত। সৃষ্টি হয়েছে |: রক 
উত্তর-চীনে এ সমস্ত অনেক বেশি সাংঘাতিক । লোকসংখ্যার অন্থপাতে চাষের 


৮৪ 


জমির পরিমাণ সেখানে কম। চাষের জন্তে যথেষ্ট বৃষ্টি দরকার, কিন্তু উত্তর-চীনে 
বথেই বৃষ্টি হয় না। এখানে বাষিক বৃষ্টিপাতের গড় মাত্র ২০*। অনাবুটির 
ফলে যাঝে মাঝে ছু্ডিক্ষও দেখা দেয়। অনাবৃষ্টির জন চীনে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাবে 
যে ছুর্ভিক্ষ হয় তাতে প্রায় এক কোটি লোক প্রাণ ভারায়। একই কারণে 
১৯২০-২১ গ্রীষ্টান্দে আবার ভীষণ ছুর্ভিক্ষ হয়। তাতেও প্রায় ৫* লক্ষ লোকের 
প্রাণনাশ হয়। 

উত্তর-চীনের প্রধান নদী হোয়াং-হো৮ এই নদীআোত তিব্বত থেকে 
উৎপন্ন হয়ে লোয়েস-এর মধ্য দ্বিয়ে চীনে প্রবেশ করেছে ( চীনদেশে নদীকে 
“ছোঃ বা “কিয়াং, বলে )। হোয়াং-হে -তে বস্তা আসে আকম্মিকভাবে আর 
তার ফলে এখানকার লোকেব বড ছুঃখকষ্ট ও অনিষ্ট হয়। এইজন্তে এই 
নদীকে "চীনের ছুঃখ? (0710815 £01010জ ) বলা হয়। 

এই হোয়াং-হো। নদীর অববাহিকাতেই উত্তর-চীনের লোকবসতি। এই 
'আববাহিকার আয়তন প্রায় ৬ লক্ষ বর্গমাইল । এর মধ্যে অংশ পীতবর্ণ লোয়েস 
মাটিতে গডা। গেবি মরুভূমি থেকে পীত ধুলিকণ] বাতাসে উডে এসে এই 
অঞ্চল সঞ্চিত হয়ে লোয়েস মাটিতে পরিণত হযেছে । 

হোয়াং-হে। নদীর ধারেই প্রায় চার হাজার বছর আগে চীনের মানুষ 
ভাদের সমাজ ও সভ্যতা গডে তুলেছিল । পৃথিবীতে চীনের কৃষক-সমাজ 
সে-যুগেও মাটি চষে ফসল ফলিয়েছে এবং আজও কষি এদেশের প্রধান 
উপলীবিক।। চীনের কৃষকের কৃষিকাজে অভিজ্ঞতা অতি দীর্ঘ । 

চীনের জগঘ্বিখ]াত দাশনিক কংফুনিয়াস উত্তর চীনের সাণ্ট,ং অঞ্চলে 
জন্মগ্রহণ করেন। তাই লে অঞ্চল চীনের ইতিহাসের সংগে নানাভাবে জডিত। 
কংফুসিযাসের বংশধরদের পদবী 'কুং এবং তার' "মাজও এ-অঞ্চলের অধিবাসী । 

সাণ্ট,ং উপবীপ পবত্তমধ | এখান তৃ?লা ও রেশম উৎপন্ন হয। সার! চীনই 
রেশমের দেশ। এখান থেকে £চুর ০্শেম বিভিন্ন দশে রগাশী *য। এখানে 
বহু বাড়াতেই তুঁত গছ আছে। সেই সব গাছে গুটিপোকার চাষ হয়। 
সাধারণত মেয়েরাই গুটিপোকার চাষ করে । কোন কোন জাযগায রেশমের 
চাষই অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা । 

সান্সি ও তোনাণ প্রদেশে প্রচুর কল! এবং সান্সিতে লোহ, পাওয়া যায়। 

চীনের অতি প্রাচীন শহর এবং রাজধানী পিকিং উত্তর চীনে অবস্থিত। 
উত্তর-চীনের ক্কাষিজীবী সমাজ 


উত্তর-চীনের অধিবাসীদের বহুকাল ধরে প্রতিকূল প্রকৃতির বিরুদ্ধে লডাই 


৮ 


করে বেঁচে থাকতে হয়েছে । লোকসংখ্যার অগ্ুপাতে চাষের যোগ্য জমি কম; 
তাই যতটুকু জমি চাষ-আবাদের যোগ্য তা থেকে তাদের যথাসাধ্য খান্তশন্ত 
উৎপন্ন করার চেষ্টা করতে হয়। তার জন্য এখানকার অধিবাসীরা গভীর 
চাষ প্রণালী (126275156 ০৪10৬8600 ) অবলম্বন করেছে। এখানে 
ছুই জমির মধ্যে অপরিসূর আল থাকে | চাষের কাজে বলদ, খচ্চর ও গাধার 
ব্যবহার এ-দেশে বহুদিন থেকেই প্রচপিত । এ-দেশের চাষীরা হাত দিয়েই 
ফসল কাটে । চাষের জন যন্ত্রে ব্যবহার এদেশে সবেমার গুরু হচ্ছে। 

ুত্রিঘ সার তৈরি বা ব্যবহারের ব্যবস্থা! এদেশে ছিল না বা আজও ভেমন 
নেই। এদেশে মানুষের মল সাররূপে বন্থল পরিমাণে বাবহাত হয । 

উত্তর চীনের প্রধান ফসল গম : তা ছাড়া সয়াবীন, বাপি, জোয়ার ও মিষ্টি 
আলু উপর হয় এবং এ-সবই এ-দেশের খাস্ঠ । 

উত্তর-চীনে চা হয় না। কিন্ত প্রত্যেক চীনাবাসী চ। পা. করে থাকে । 
এর!| চায়ে দুধ দেশায় না। হুধহীন কালো চা-ই এরা পান কার। 

চা, ভেল, লবণ উত্তর-চীনকে আমদানী করতে হয়। 

রুবিজীবী উদ্তর-চীনের অধিকাংশ লোক গ্রামবাদী। শান্ঝর! ৮০ জম 
লোক গামে বাস করে। কৃষিজ্গীবী দরিদ্র চীপবাসীতদর্র ঘর বাদীর সংগে 
আদাদের গ্রামের ঘর বাডীর যথেঃ মিল নাছ । এপ্রে দরের চাদ হয় খডের 
ব! মাটির, আর দেওযাল বাশের ওপর মাটি পেপে রে করা হয়। 


উত্তর-চীনের সমাজ সম্বন্ধে লক্ষণীয় বিষয় 

উত্তর-চীনের আধবামীর| ভাতিঠে মগোলীর | উওপ-চীনের সমাজ 
রুধিীবী সমাজ ৪ প্দপ্প সমাজের সমন্ত বৈশি্টাই এ সমাঙ্গে বিগয়ান। 
বর্তমানে চীনের উন্নয়ন-প্রচে্টার আশিক লাকল্য এই সত্য প্রমাণ কার যে 
আধুশিক মানুয জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাঠাযো ও রাষ্্রাধীন সংহত চেষ্টায় প্রকার 
প্রভিকিলতা জয় করতে পারে। 


॥গ। 28505: 255-র ওলন্দাজ সমাজ 

অবন্াত, আমতন ৪ ভুপ্রক্কাতি 

উত্তন্ব সাগরের তীরে ইউরোপের ছোট একট! দেশ হুল্যাণ্ড। এখানকার 
অধিবাসীদের বাংলায় বল! হয় ওলন্দাজ । ওলন্দাজরা ঃনামাদের অপরিচিত 
নয়। ইউরোপের বিভিন্ন জাতি যখন বাণিজ্য, বিভ্তারের উদ্দেশ নিয়ে 
ভারতে প্রথম আসতে আরম্ভ করে তখন এই “ওপন্দাজরাও এদেশে এসেছিল 
__বাণিজ্য-উপনিবেশও স্থাপন করেছিল । পলাশার যুদ্ধে জয়লাভ" করে 
ইংরেজদের বাংলাদেশে একাধিপত্য বিস্তার করার অ!গে পর্যস্ত ওলন্দাজরা 
তাদের স'গে ব্যবসাবাণিজ্য নিয্বে প্রতিদ্বন্দিতা চালিয়েছিল, তখন হুগলী ছিল 
ভাদের প্রধান বাণিজ'কেন্ত্র। রত 

হল্যাণ্ড দেশটা আয়তনে আমাদের পশ্চিম বাংলার বর্ধমান বিভাগের মতো । 
এর আরতন সাড়ে বার হাজার বর্গমাইলের কিছু বেশি এবং লোকসংখ্যা প্রায় 
আশি লক্ষ । হলাগ খুব নিচু, তাই এর এক নাম নেদারল্যাগুস্‌ 
( ব5,156115005 ) ৰা খুব নিচুদেশ। এদেশের প্রায় সিকিভাগ সমুদরপৃষ্ঠ 
থেকে একশ? ফুট নিচু। অতএব স্ব্দাৰতই সঞদ্রের জলের এদেশকে ডুবিয়ে 
দেবার কথা এব* এককালে সতাই এ-দেশের এক বিশাল অংশ জলের তলাতেই 
ছিল। কিস্ত মানুষের এঁকান্তিক চেষ্টার কাছে প্রকৃতিকে হার মানতে হয়েছে । 
হল্যাণ্ডে একটা চলতি কথা আছে--“ঈশ্বর স্থষ্টি করেছেন সংদ্র আর মানুষ সৃষ্টি 
করেছে তার তীর।” সত্যই €পন্দাজরা বুশ বৎসরের চেষ্টায় সমুদ্রকে 
হটিয়ে দিয়ে আজ [নদেদের বাস আত চাষের জমি স্ষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে । 
জধিবাসীদের কর্মদক্ষতা ও প্রক্াতির পরাজয় 

হল্যাণ্ড ইউরোপের উত্তণ পশ্চিমে শীত প্রধান নাতিশীতোষ অঞ্চলের 
অন্তর্গত। এখানে রুষিপ উপযোগী প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। আবহাওয়ার গুণে 
এদেশের লোকের কাজ "করার ক্ষমতা অসাধারণ। জনসাধারণ সেই কর্ম- 
ক্ষমতার সাহায্যেই সাগরকে জয় করেছে । মনে হয় প্রকাতির প্রতিকৃূলতাই 
তাদের কর্মশত্তিকে উদ্দীপিত করেছে এবং সেই গ্রতিকূলতাকে জয় করে ভার! 
সেদেশে এক সুস্থ সভ্য সমাজ গড়ে তুলেছে। 

সমুদ্রের বা নদীর প্লাবন থেকে দেশকে রক্ষা করতে দেশবাসীর! বালি 
আর মাটি দিয়ে সমুদ্র আর নদীর পাড়ে বু বাধ নির্মাণ করেছে । বাখ দিয়ে 
প্লাবন আটকে নিয়ে বাধের অপর দিকের নিচু জায়গায় জল “পাম্প করে বের 


৮৭ 


করে দেওয়া হয়েছে। জল পাম্প করার শীত সরবরাহ করার জন্ত বাধের 
ধারে ধারে অসংখ্য চ1700001]1 স্থাপন করা হয়েছে । নাম থেকেই বোঝ! 
যায় যে, এগুলো বাতাসে চলে। এখন বনু জায়গায় বৈছাতিক পাম্প স্বাপিত 










৫৫৯ ৫ 
৩ /০ 
হলো € গ্রনিঙ্গেন 
(প্রান্তিক) 





হয়েছে বটে, কিন্তু আজও অসংখ্য %/1507011] রয়েছে । বৈদ্াতিক পাম্প 
লর্বত্র ব্যবহার না করবার কারণ দেশবাসীর সংরক্ষণপীলত] নয়, এয কারণ 
1170102111-এ সম্তায় ভাল কাজ হয়। 


৮৬ 


ড/1710111-এর শাহায্যে পাম্প করে যে জল বের করে দেওয়া হয়, সেই 
জল নিকাশের জন্ত দেশবাসীর! অসংখ্য ছোট ছোট খাল কেটেছে। এই 
সমস্ত খাল সারাদেশ ছেয়ে আছে । এই সমস্ত খাল দিয়ে লোক ও মালপত্রেক্ন 
চলাচল হয়। এখানে নৌকোয় চলচল সহজ ও সুলভ | 

বাধ, বাধের ওপর দিষে সুন্দর 9 প্রশস্ত রাস্তা, খাল আর স1150101]], 
এগুলো হল হলযাণ্ডের বিশেষত্ব । 

জল সরিষে দিয়ে যে জমি উদ্ধার করা হয় তাক্ষে বলে 2901615 । 


25০7 2৩-র গুরুত ও 1বশিষ্টয 


হল্যাণডেব উত্তর-পশ্চিম ভাগে জুইডার জী (2856 26৪) নাষে এক 
অগভীর সাগরা'শ আছে । দেশবাসীর অক্রান্ত চেষ্টায় এহ 20৮61 7০৪-র 
অনেক অংশই আজ চাষের জমিতে পরিণত হয়েছে। 
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আমস্টারডাম £ হলযাওর বাণিজ্যকেন্ত্র ও রাজধানী 


১৯৩২ খ্রীষ্টাবে উত্তর নাগর থেকে ফ্রীজলাও্ পর্যস্ত £ক ণশ্ব বাধ নির্মাণ 
চক্র] হয। তার ফলে সাগরের জল আর 21546: 2০৫-তে ঢুকতে পারে না। 
8৩5৫৩: 22৪৫-র জল বের করে দিয়ে চারটে 7০0146৭ তাষ্টি শা হাচ্ছ। এর 
লিখে দু'টি 7০14675-এ চাষ-আবাদ স্থরু হয়ে গেছে। চার ভাগের মটর এক 


৮৬৯ 


জভাগকে একটা পানীয় জলের হুদ করা হবে। এই পরিকল্পন! শেষ হলে সাড়ে 
পাঁচ লক্ষ একর চাষের যোগ্য জমি তৈরি হবে। 

25067 26৫-র বাধগুলোর ধারে ধারে অনেক ছোট ছোট শহুর ও কৃষি- 
ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে । কঠোর পরিশ্রম করে স্থানীয় অধিবাসীরা যে জমি উদ্ধার 
করেছে তাতে তারা কঠোর পরিএম করে রাই, ওট, গম, আলু আর নান? 
রকম সবজী উৎপন্ন করেছে । গোচারণের জন্য বিস্তীর্ণ জমি পাওয়ানে 
'অধিবাসীর! গোপালনেও অত্যন্ত মনোযোগী হয়েছে । ছুগ্ধজাত দ্রব্যাদির জন্ত 
হল্যাণ্ড আজ সারা পৃথিবীতে বিখযাত। এখান থেকে প্রচুর মাখন ও পনীর 
বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয়ে যায়। 

2205461 2,০৫-র তীরেই বিখ্যাত হ্রীরক-শিল্পকেন্ত্র আমস্টারভাম শহর 
অবস্থিত | কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য এঅঞ্চলের লোকদের প্রধান উপজীবিকা । 
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20506: 26-র এক ধীবর পরিবার 
উত্তরাংশের সমুদ্রতভীরবাসীদের অনেকে উপজীবিক মত্গ্াশিকার । এখান 
থেকে গ্রচুর মাছ রপ্তানী হয়। 


গতজাজদের পরিকার-পরিচ্ছয়তা 5 সামাজিক 
তলত দ। 

ওলন্দাজের] ঘর-বাড়ীর পরিচ্ছল্নতায় খুব মনোযোগী । প্রতি শনিবার 
সকালে গৃহিণীরা বাড়ী-ঘর খুব যত্ব করে ঝাঁড়পৌোছ করে; এদের বাড়ীর 
পিতল আর ভামার বাসনপত্র সব ঝকৃঝক্‌ করে। 

এদের পোশাকের মধ্যে কাঠের জুতো! বিশেষত্বপূর্ণ। জল্গের দেশে চামতার 
জুতোর চেয়ে কাঠের ভুতোর সুবিধে অনেক'বেশি। শীতকালে, বা জুতো 
পায়ে বড় হলে, এরা জুতোর মধ্যে খড় দিয়ে জুতো পরে | জুতো পরে কেউ 
ঘরে ঢোকে না। জুতো দরজায় রেখে যাওয়া এখানকার সামাজিক রীতি। 
ৰাইরে রাখা জুতো দেখে লোকে বোঝে ঘরে কে ৰা কতজন লোক আছে। 

এ-দেশে মেয়েরা পঁচিশ ৰ্ছর পর্যন্ত ধাতু আর লেসু(18০০)-এর তৈরি 
একরকম ট্‌পি পরে। পরিধানকারীর ধর্মমত ( [২01091) 0900011০ অথবা 
710658800 019515020 ) আর গ্রাম অহথসারে টুপির অলংকার পৃথক হয়। 
সতরাং অভিজ্ঞ ব্যক্তি টুপি দেখে ৰলে দিতে পারে পরিধানকারী কোন্‌ 
ধর্মমতাঁবল্ম্বী ও বোন্‌ গ্রামের অধিপাসী। 
1দনন্দিন কার্যতালিকা। 

এ দেশের গ্রাম বা শহরের ছেলেমেয়ের খুব সকালে উঠে রুটি, মাখন, 
পনীর আর প্রচুর ছুধ খেয়ে স্কুলে যায় । এখানে ছোট বড় সব শ্রেণীর ছেলেমেয়ের 
একই স্কুলে যায়। ছেলে-মেয়ের দুপুরে খাবার খেতে স্কুল থেকে বাড়ী আসে । 
তুপুরের খাবারের সংগেও এরা প্রচুর ছুদ খায়। 

এদেশে স্কুলের ছেলেমেয়েরা সাইকেল-এ স্কুলে যাতায়াত করে। সৰ 
বয়সের ও বৃত্তির লোকদের মধ্যেই সাইকেলের ব্যবহার খুৰ গ্রচলিভ । এদেশে 
রাস্তায় যেন সাইকেল-এর হিছিল চলে । 

বাড়ী ৰাড়ী ঘুরে ছুধ, *পনীর ইত্যাদি বিক্রয়ের জন্ত একরকম কুকুরে টানা 
হাক্কা গাড়ী ব্যবহার করা হয়। 

যারা আফিসে কাজকর্ম করে তারা সকাল আটটায় কাজে বায়। সকালে 
কাজ আরম্ত করে বলে তাদের ছুটিও সকাল সকাল হয় এবং ভার! বিকেলে 
নানারকহ্ন খেলা-ধুলো৷ ও আমোদ-প্রমোদের জন্ট প্রচুর সময় পায়। 


সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও উত্সব অনুর্তান 


দেশে সকলেই বাড়ীর সামনে একটু বাগান করে। গ্রীষ্মে নানা রণ্ডের 


নী) 


লে ভরা বাগান গৃহস্ব এবং পথচারীদের আনন্দের কারণ হয়। কোন কোন 
শহরে আইন আছে যে, রাস্ত। থেকে বাগান দেখায় বাধা সথষ্টি করে এমন উচু 
বেড়! দিয়ে বাগান ঘেরা যাবে ন]। 

পরিবারের সকলে মিলে সমুদ্রের ধারে বা অপর কোন দর্শনীয় স্থানে বেড়াতে 
যাওয়া এ দেশে বন্ছুল প্রচলিত । 

প্রতি বৎসর €ই ডিসেম্বর 98019 01205 বা] 5. টব 10190185, 10৪5 এদেশে 
জাতীয় উৎসব হিসেবে অন্প্তিত হয়। এটা প্রপানত শিশুদেরই উৎসৰ। এদিন 
পরস্পর পরস্পরকে প্রচুর উপহার দেয়। 

এখানকার চাষী ছেঞলরা বাড়ীর কাছাকাছি কনে বাছাই করে বিয়ে করে। 
অনেকদিন ধরে নান! আনন্দ-উৎসবের মধ্যে বর-কনে সমস্ত আত্মীয়-ম্বজনের 

ংগে পবিচিত হয়। এইরকম উত্সব উপলক্ষে সারারাত্রি ধরে ভোজ আর 

নাচ-গান চলে। 
এভন্দাজ সআাজ ও শাসনতন্ত্র 

হল্যাণ্ডের সমাজে তিনটি শ্রেণ-জমিদার, বাণিজ্যজীবী ও চাষী। 
শ্রেণীবিদ্বেষ উল্লেখযোগ্য নয় | বিভিন্ন শ্রেনী পরস্পরের সহযোগিতার আবশ্কত। 
সম্বন্ধে সচেতন । এখানে রাজতন্ত্র প্রতিঠিত। সকল শ্রেণীই রাজভন্ত্রের 
অনুগত । 
এঅন্ডাজ সমাজ সম্বন্ধে লক্ষণীয় বিষয় 

গওলন্দাজের] জাতি হিসেবে শ্বেতজাতি এবং ধর্মমত অনুসারে গ্রীষ্টান। 
এদের সমাজ উন্নত ও আধুনিক | বৃত্তি হিসেবে এরা প্রধানত কৃষিজাবী। 

এদের জীবনযাত্রায় পরিবেশের প্রভাব সুস্পষ্ট । প্রতিকূল পরিবেশের 
পরিবর্তন-উদ্দেপ্তে এরা অধাবসায়ের সঙ্গে কঠোর পরিএম করেছে। দেশের 
পরিবতিত পরিবেশ আধুনিক জীবপের পর প্র্াবনপ ॥ শৈত্য প্রধান শাতি- 
শীতোষ্ আবহাওয়া এ দেশের*অধিবাসী;ক কর্মত করেছে। 


॥ ঘ॥ প্রেইরী অঞ্চলের সমাজ 


“অবস্থার, আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাত 
উত্তর আমেরিকার মধ্যভাগে আছে কিছু লমভৃমি। সুমুদ্র থেকে বহু দুরে, 
এই অঞ্চল অবস্থিত। এ অঞ্চলে শীত ও গ্রীষ্মের মাত্রা অধিক | এখানে বৃষ্টি 
কম হয়। গ্রীষ্মের প্রারস্তেই সাধারণত বৃষ্টি হয় এরং বৃষ্টিপাতের গড় সাধারণত 
২০"। যথেষ্ট বৃষ্টি হয় না বলে এখানে বড় বড় গাছপাল। জন্মায় না। চ্চাই, 
এখানে সৃষ্ট হয়েছে দিগন্তব্যাগী তৃণভূমি। এই ভূণতুমির ঘাস কিন্ত আমাদের 
দেশের ঘাসের মত সবুজ নয়-_-বোদে-পোড়া হলদে । 
এই তৃণভূমির নাম প্রেইরী অঞ্চল (67517155 ) এবং এখানকার আদিম 
অধিবাসীদের বলে রেড ইত্ডিয়ান (7২60 [00171 )। ্ 
রেভ ইয়ান নামের ইতিহাস 
এদের এই নামের পেছনে যে কাহিনাটি রয়েছে সেটি বোধ হয় তোমরা জান; 
ভবু একবার সংক্ষেপে বলছি । 
খরীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইটালীয় নাবিক ক্রীস্টোফার কলম্বাস 
স্পেনের রাজ -রানীর অর্থান্ুকূল্যে স্পেন থেকে ভারতবর্ষে আসার জলপথ 
আবিষ্কারেপ্র উদ্দেত্তে সমুদ্রপথে বের হন। ১৪৯২ গ্রীষ্টাব্ধে তিনি আমেরিকায় 
পৌছান। সেখানে পৌছে তিনি কিন্ত ভাবেন যে [7019 অর্থাৎ ভারতবর্ষেই 
পৌছেচেন। তাই সেখানকার অধিবাসীদের নাম দিলেন ইওিয়ান ([70197)। 
আজও উত্তর আমেরিকার দক্ষিণের হ্বীপপুঞ্রের নাম পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ 
(০5 100165 )। 
পরে অবন্ত এই তুল ভাঙে এবং পোর্টুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা 
ভারতবর্ষে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন। প্রকৃত ভারতবর্ষ এবং তার অধিবাসী 
আবিষ্কৃত হবার পর আমেরিকার এই আদিম অধিবাসীদের গায়ের রঙ অনুসারে 
নাম দেওয়া হল রেড ইশ্ডিয়ান । এদের গায়ের আসল রউ কিন্তু লাল নয়। এরা 
গায়ে লাল রঙ মাথে বলেই হয়ত ওরকম নামকরণ হযেছে । তবে অনেক সময় 
খোলা জায়গায় কাটায় বলে এদের গায়েক রঙ রোদে-পোড়া তামাটে লাল। 
রেড ইণ্ডি্লানদের জীবনযাত্রা 
আদিম রেড ইগ্ডিয়ানদের জীবনযাত্রা! ছিল অরণ্যবাসী শিকারীদের মত 
এরা ভীরধমু দিয়ে পণ্ড শিকার করে আর মাছ ধরে জীবনযাত্রা নির্বাহ করত 


৪৩ 


শিকান্বল্ধ নানা জিনিস থেকে পোশাক ও বাসস্থান তৈরি করত আর জলপথে 
যাভায়াত করত হাক্ষ! কাঠ আর বার্চ গাছের ছাল দিয়ে তৈরি নৌকোয়। 

শিকার-কর! পণ্ডর মোট। 
চাষড়ার জাম এর পরত, 
পাতলা নরম চামড়া দিয়ে জুতো! 
তৈরি করত আর মাথায় পাখির 
পালক গ্জে এর সাজত। 
এরা বাস করত তাবুদ্ধে। সে 
তবুও তৈরি হত পণ্ডর চাম- 
ডার়। এদের চুল কালো 
আর লঘা। 

রেভ ইগ্ডিয়ানরা ৰাস করত 
দক্সবন্ধ হয়ে। এদের দলপতিদের 
পোশাকে জাকজমক থাক 


রেড ইতিয়ান সর্দার খুব। তার] কানে দুল, গলায় 
ষাল] আর মাথায় নানা রঙ-এর 





পাঁখির পালকের মুকুট পরত। 

স্বভাবত এরা ছিল যাযাবর | তাবু বয়ে বয়ে এক জারগা হতে জন্ত জায়গায় 
স্বরে বেড়াত এর1। শিকারী জাতির পক্ষে এই যাষাবরত্ব শ্বাভাৰিক | -এদের 
ছেয়েদের কাজ ছিল তবু খাঁটান আর গোটান। ভাই, রেড ইগ্ডিয়ান দেয়েদের 
কাছে এ কাজ ছিল অবশ্ঠ শিক্ষণীয়। 
শ্বেতজাতীয়দের সভ্যতার সংগে সংঘর্ষ ও কত 

ক্রমশ শ্বেতজাতীয় লোকের। এ অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করতে লাগল। 
তাদের প্রভাবে রেড ইগ্ডিয়ানদের জীবনে সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তন এল। এখন 
তারা কোট-প্যাণ্ট পরে. মাথায় টুপি দেয়। তীবরধন্ন এখন আর তাদের 
হাতিয়ার নয়, বন্দুকের ব্যবহার তারা শিখেছে । শ্বেজাতির লোকের! 
ভাদের অঞ্চলে ঘোড়া আমদানী করেছে । এখন তারা ঘোড়ায় চড়ে; শুধু 
চড়েই না, ঘোড়ায় চড়তে তার ওস্তাদ । 

ষাষাবরত্বও এদের আর নেই বল! চলে। এর! এখন সরকারের নির্দিষ্ট অঞ্চলে 
ঘরবাড়ীতে বাস করে। এখন এর! কাঠ দিয়ে ঘর তৈরি করে। ঘরের 
কাঠের দেওয়ালে এরা জমকালো রঙ দেয় এবং নানা প্রাণীর ছবি (সাপ, 


৯৪ 


কুকুরের মাথ! প্রভৃতি ) আ্ীকে। এদের কারে! কায নিজন্ব ক্ষেতখামারও 
আছে। 


ত্বৰে এদের জীবন বর্তমানে অনেকটা শ্বেতজাতীয় লোকদের মত হয়ে 
, উঠলেও, আজও এর। শিকারের নিপুণতা হারায় নি। পশ্ড শিকারের ও মাছ 


পু 


॥ 


রঃ র্‌ 


২২ 
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রেড ইগ্ডয়ানদের তাবুর বাসা 


ধরার ক্টেশল এর। আজও শেখে। মারামারি করা আজও এদের মধ্যে আছে; 
খুব বেশি শারীরিক ব্যথ| পেলেও এবা চীৎকার করে কাদে না। সাধারণত 
মনের ভাব বাইরের আচরণে এর] প্রকাশ করে না। 

এরা পশু ধরবার জন্ত ধকপ্রান্তে গাট দেওয়া একরকম দড়ি ব্যবহার করে। 
এর নাম ল্যাঁসো (19559 )। খুব দ্রুত ধাবমান পশুর মাথার ওপর ল্যাসো 
ছুঁড়ে এরা সে পণ্ডকে ধরে ফেলে | এরা নিহত পণ্তর চামড়া বিক্রী করে। 

রেড ইগ্ডিয়ানদের জীবিকার্জনের পথ, বর্তমানে বদলে গেছে। শিকারী 
রেড ইও্ডয়ানর! আজ গো-পালক হয়েছে । প্রেইরী-অঞ্চলে গো-পালন বহুল 
প্রচলিত। বহু গো-খামার (08016 39) এ অঞ্চলে গড়ে উঠেছে--এগুলির 
ইংরেজী বিশেষ নাম ব্যাচ (1২20০%) আর এদের মালিককে বলা হয় 


৫ 


র্যাঙার ( [২৪1১0136:)। এক এক র্যাঞ্চ-এ হাজার হাজার গু থাকে | শ্বেত 
মালিকের অধীনে রেড ইত্ডিয়ানরা গো-পালকের কাজ করে। ধোড়ায় চড়ে, 
রোদ থেকে যাথা বাচাবার জন্ত মন্ত মস্ত টুপি পরে এরা গরুর পাল দেখাশোনা! 
করে। এদের এই বিশেষ ধরনের টুপিকেই 0০৮৮০ 1১৪৮ বা গো-পালকেন্ক 
টূপি বলা হয় (9০5 5০০4৮-র! যে ধরনের টুপি পরে সেগুলোও 0০0১০ 
0810) । 
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গরুর পাল দেখাশোনা করে 


র্যাঞ্চ-এ পাপিত গরুগুলো ঘাস খেয়ে বেশ মোটাসোট! হলে সেগুলোকে 
বিক্রী করার জন্য দলে দলে শহরে নিয়ে যাওয়া হয়। তৃণভূমি থেকে শহরে 
নিয়ে যেতে পথে অনেকদিন কাটে | গরুর পালের সংগে ঘোড়ায় চড়ে চলে 
রেড ইত্ডয়ানরা-_পথে তাবু খাটিয়ে ভার! রাত “কাটায় । গরুর দল বাধতে 
এরা খুব লব্ঘ। ল্যাসে। ব্যবহার করে। শহরে গক বেচে ফেরার সময় এরা 
পরিবারের লোকজনদের জন্ত সৌখিন জিনিসপত্র কিনে আনে । 

প্রেইরী-অঞ্চল জনবিরল বলে কাছাকাছি স্কুল নেই -অনেক দুরে দুরে এক 
একটা স্কুল। তাই রেড ইগ্ডয়ান ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখার সুযোগ 
আজও কম। যেক'ট। স্কুল আছে তাও ছোট ছোট। অনেক স্কুল-বাড়ীতেই 
একটা মাত্র ঘর আর একজন মার শিক্ষক-_-আমাদের দেশের পাঠশালার মত। 


গড 


ছাত্র শিক্ষক প্রায় সবাই ঘোড়ায় চড়ে স্কুলে আসে । যতক্ষণ স্কুল চলে ততক্ষণ 
ঘোড়াগুলোকে বেঁধে রাখার জন প্রত্যেক স্কুলেই আস্তাবল আছে। 


পার্থ, ফুল, ফলজ 


রেড ইত্ডিয়ানরা আগে মাথায় নানা রঙ-এর পাখির পালক পরত-_একথ 
থেকে সহজেই বোঝা যায় যে প্রেইরী-অঞ্চলে অনেক নার সুন্দর পাখি আছে । 
এ অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা ডাক শুনেই অভ্রান্তভাবে বলে দিঁতে পারে যে, কোন্টা 
কোন্‌ পাখির ডাক। বসম্তে আর গ্রীষ্মে (এ-অঞ্চলে বু রঙীন ফুল ফোটে । 
এখানে স্র-বেরী, ক্র্যানবেরী ফল হয়। ফল পাকলে ছোটদের মজা 
দেখেকে। 

শীতে প্রেইরী-অঞ্চল বরফে ঢেকে যায়। ছোটরা তখন বরফের ওপর 
নানারকম খেল। করে সময় কাটায় । 


আবহাওয়া 9 উৎপন্ন বা 


এ অঞ্চলের আবহাওয়া চরমভাবাপন্ন। শীতে এখানকার তাপমা্। শুন্ত 
ডিগ্রীর চেয়ে ৪* থেকে ৫* ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যস্ত নিচে নেমে যায়। মাঝে 
মাঝে চিন্ুক (০3000 ) নামের এক গরম শুকনো বাতাস পশ্চিম দিক 
থেকে বইতে থাকে । তখনই বরফ গলতে আরম্ভ করে। এখানে বৌড্রোজ্জল 
ত্রীনব সবল্্থায়ী, বৃষ্টিপাতও অপ্রচুর। এই অঞ্চল ভাই স্বভাবত তৃণভূমিতে পূর্ণ। 
তবে এই তৃণভূমি অঞ্চল ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংলগ্ন অঞ্চল (ডাকো, 
মিনেসোট। ) পৃথিবীর বৃহত্তম গম-উৎপাদন-ক্ষেত্রগুলোর অন্ততম। এ-অঞ্চলের 
্বপ্পগ্থায়ী রোদ্রোজ্জল গ্রীক্ম, বিশেষত যখন বৃষ্টি হয় সেই সময়টা, গম উৎপাদনের 
পক্ষে বিশেষ অনুকূল । 

প্রেইরী-অঞ্চলে উইনিপেগের চারধারে বিদেশীদের বসবান উনবিংশ 
শতাব্ীর প্রথম থেকেই শুরু হয় এবং খুব ধীরে ধীরে তাবিস্তার লাভ করে। 
ক্রমশ বহির্জগতের সংগ্গে এ-অঞ্চলের যোগাযোগের ব্যবস্থা হয়। পশ্চিষদিকে , 
রেলপথ সম্প্রনাগ্ত হওয়ার সংগে সংগে বিদেশির] এর অন্যান্তরে প্রবেশ করতে 
আরস্তকরে । এখন চাষের ষোগ্য জমি সবই আবাদ হয়ে গেছে এবং বড় বড়, 
খামারে তার! যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষ করে। যে যে অঞ্চলে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়, 
সে সেই অঞ্চাল প্রচুর গম উৎপন্ন হচ্ছে। 

প্রেইরী-অঞ্চলের চাষী গ্রীন্মে দিগন্তবিস্তৃত গন ক্ষেতের মাঝখানে আর শীতে, 
বরফে ঢাকা বিস্তীর্ণ সমত্ভূমিতে বাস করে। 


৪৭ 
১৭ 


এখানকার উৎপয় গম আধুনিক শহর উইনিপেগ আর শাসকাটুনে 
দংগৃঠীত হয় আর চাষীর। এই ছুই শহর থেকে প্রয়োজনীয় শিল্পজাত 
জিনিসপত্র সংগ্রহ করে। গম রেলপথে ফোর্ট উইলিয়ম ও পোর্ট আর্থার বন্দরে 
চালান যায়। এই সব বন্দর থেকে জলপথে এই গম যায় বাফেলো ও মণ্টিলে। 
'অবশেষে [নউ ইয়র্ক বা মন্টিল থেকে এই গম চালান যায় ইউরোপে । ব্রিটেন 
এ অঞ্চলের গমের প্রধান খরিদ্দার। ভ্যানকুভার বন্দর থেকে পানামা খাল 
দিয়েও এ অঞ্চলের গম ইউরোপে চালান যায়। 

প্রেইরা-অঞ্চলের চাষী মাত্র একট ফসলের ওপব নির্ভরশীল । দেইজন্ত 
কোন কারণে ফসল ভাল না হলে ভাদের অর্থনৈতিক দুর্দশা দেখ! দেয়। 
১৯৩১-এর অর্থনৈতিক মন্দা ও পরবর্তী কয়েক বৎসরের 'অনাবৃষ্টির জন্ 
এএ অঞ্চলে অনেক চাষী চাষ ছেড়ে দেয়, ফলে হাজার হাজার একর জমি 
আনাবাদী পড়ে থাকে'। ক্রমে তূমিক্ষয় শুরু হয় এবং বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড প্রায় 
মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যায়। কোন কোন ্বল্পবৃষ্টি-অঞ্চলের অধিবাসীরা 
সাবার গো-পালন ( 121019106 ) শুরু করে। 

প্রেইরী-অঞ্চলে নিয়শ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায়। সেই কল্পলার প্রায় 
গগবটাই এখানকার রেল-চালনায় ব্যবহৃত হয়। এখানে শীতকালে যখন চাষীদের 
কাজ থাকে না তখন তারা .খনিতে মজুরী খাটে । তাই, এখানে শীতকালে 
গ্রীষ্ষকালের দ্বিগুণ মন্ভুর খনিতে মঞ্জুরী করে আর তখন খনি থেকে বেশি 
কয়লাও তোলা হয়। 
প্রইব্রী-অঞ্চলের সমাজ সম্বন্ধে লক্ষণীয় বিষয় 

এ অঞ্চলের আদিম অধিবাসী রেড ইওিয়ানর। জাতি হিসেবে মূলত 
মংগোলীয়। এদের আদিম জীবনষাত্রায় পরিবেশের প্রভাব নুষ্পষ্ট। ৩ 

প্রেইরী-অঞ্চলের আধুনিক সমাজে বহু জাতির সম্মেলন হয়েছে । কত্রিষ 
পরিবেশের প্রভাবে আদিম অধিবাসীদের জীবনধারাও অনেক বদলে গেছে। 
এ সমাজে বৃত্তিগত ও আথিক বিভিন্ন শ্রেণী আছে এবং তাদের জীবনযাত্রার 
পার্ক; আছে। তবে আধুনিক জীবনেও প্রাকৃতিক প'রবেশের প্রভাব 
'অনম্বীকার্য। 

উত্তর আমেরিকার প্রেইরী-অঞ্চলের মত দক্ষিণ আমেরিকার আর্জের্টিনাভে 
ভূণভূমি আছে। সেখানকার তৃণভূমিকে বল! হয় পাম্পাস্‌ (580288)। 
পশুপালন একসময় এখানকার স্থানীয় অধিবাসীবের পেশ। ছিল। ক্রমে এরা 
ক্লষিকাজ শেখে এবং এখন এরা প্রধানত কৃধিজীবী। তবে পশ্ুপাশন এর! 


চি 


পরিত্যাগ করে নি। আর্জে্টিনাবাসীরা মেষপালন করে। পৃথিবীতে তাই 
আর্জের্টনা পশম উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। শ্বেতজাতীয় 
জমিদারের! এদেশের বনু উন্নতি করেছে । পাম্পাস অঞ্চলেব প্রধাশ ফপল 
গম, যব আর ভূ! । 





গাঁউচে পরিবার 


আর্জেটিনার অধিবাসীরা রেড ইগ্ডিযান জার গাউচো৷ (080০0 )। 
গাউ্চার। রেড ইতডয়ান আর স্প্যানিশ (52801১,) এই ছুই জাতির সংমিঅপে 
উৎপন্ন । এদের প্রধান বৃত্তি পশুপালন আর ক্ষেতখামার পাহারা দেওয়া 
ঘোড়া এদের নিত্যসংগী। প্রেইরী আর পাম্পান অঞ্চলের আবহাওয়া 
নাতিশীভোষ | উষ্ণ আবহাওয়ায় তৃণভূমি আছে । তৰে এখানে চাষ-আবাদ 
বা পশুপালন কিছুই সম্ভব নয়। তাই এখানকার অধিবালীরা যাযাবর আর 
শিকারী । 


॥ঙ॥ পশ্চিম-অস্ট্রোলয়ার জনসমাজ 


অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ ও ক্ষুদ্রতম মহাদেশ । এখানে ছুই জাতির 
মানুষ বাস করে__তাঁরা শ্বেত ও কৃষ্ণচ। দীর্ঘ কালের মধ্যে এই দই জাতির 
কোন সংবিশ্রণ হয় নি। এ মহাদেশের আদিম অধিবাসীরা কৃষ্চবর্ণ 


৯৪৯ 


'ভাদের গায়ের রং তামাটে ; তারা চুল দাড়ি গৌফ কামায় না। তারা বন- 
জংগলে বা সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়ায়। সুতরাং, বনের ফলমূল সংগ্রহ করে 
বা মাছ ধরে ও শিকার করে তারা আহার্য সংগ্রহ করে। তাদের শিকারের 
প্রধান অস্ত্রের নাম বুমেরাং (190902367817)£ ) ) তবে তাঁরা তার-ধন্গুক ও বন্পমও 
ব্যবহার করতে জানে ।, 

এদের ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস এই যে প্রত্যেক ব্যক্তি তার কোন পূর্বপুরুষের 
পুনরবতার এবং পূর্বপুক্লষপূজ্া৷ এদের ধর্মাচরণের প্রধান অংগ। 

লিয়ার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নিয়ে আমাদের আলোচ্য পশ্চিম 

'অক্্রেলিয়া গঠিত । এখানকার জলবায়ু উষ্ণ-আর্র। গ্রীষ্মকালে এখানে প্রচুর 
বৃষ্টিপাত হয় এবং তার ফলে এ অঞ্চলের কিয়দংশ বন। মধ্যভাগ শুফ। 
এখানে বৃষ্টিপাত খুব কমু ও এ অংশ মরুভূমির মত। 

ক্যাপ্টেন কুক অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কার করেন। তখন থেকে ইউরোপীয়রা 
এদেশে এসে বসবাস গুরু করে। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কুলগাডি ও কালগুপিতে 
সোনার খনি আবিফধার হয়। তখন থেকে বেশি সংখ্যায় বিদেশীর। এ অঞ্চলে 
আসতে শুরু করে এবং তাদের চেষ্টায় নুন্দগ খনি-শহর গড়ে ওঠে। এ সমস্ত 
শহরে প্রধানত শ্বেতকায় অধিবাসীরাই বাস করে। আমাদের দেশের চিত্তরঞ্জন, 
ছর্গাপুর প্রস্থতি স্থানের মত এই সমন্ত শহরও স্পরিকল্পিত। এখানকার 
জনসষাঁজে জীবিকার্জনের কার্ধোপলক্ষে বিদ্ভিন্ন স্বান থেকে আগত বনুজনদ্বার। 
গঠিত আধুনিক শিল্প-শহরের জনসমাজের বিশেষত্বসমূহ বর্তমান। 

এখানকার শহর নির্মাণে ও জনলমাজের বসতি স্থাপনে আধুনিক মানুষ 
প্রক্কৃতির প্রতিকূলতা জয় করেছে। পশ্চিম-অস্ট্রেলিয়ার খনি অঞ্চল মরুভূমির 
সতো। বলে এখানে অলাভাব ছিল। কিন্তু পার্থ শহরে এক প্রকাণ্ড জলাধার স্থাপন 
করে এবং বহুদূর পর্বন্ত ঘাটির তলা দিয়ে পাইপ বসিয়ে খনি অঞ্চলের জলাভাব 
দূর করা হয়েছে। খনি-শহরগুলোঁকে কেন্ত্র করে কৃষিকর্ম, পণুুপালন ইত্যাদি 
শুরু হয়েছে । এ অঞ্চল থেকে প্রচুর গম, মাংস, চামড়া রপ্তানী হয়। এখানকার 
বনজ সম্পদের যপ্যে রবার অন্ততয | এখানে প্রচুর ফল উৎপন্ন হয় ও বিদেশে 
রপ্তানী হয়। জনসংখ্যার স্বল্পতা ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যের জন্ট 
অস্ট্রেলিয়ার এ অংশ আাজ সমৃদ্ধ ও গান্তর্জাতিক বাণিক্ক্যে গুরুত্বপূর্ণ । 


॥চ ॥ উত্তর-সাইবেরিয়ার জন-সমাজ 


উত্তর সাইবেরিদার তুন্্রা অঞ্চল বছরের অধিকাংশ সময় বরফে ঢাকা থাকে। 
এ অঞ্চলের অধিবাসীরা মাছ, সিম্ধুঘোটক, বল্লাহরিণ ও ভালুক শিকার করে 
আহার্ধ সংগ্রহ করে। শীতকালে তার! চামঙা বা বরফের+*ঘরে বাস করে। 
গৃহনির্যাণ ও গাত্র আচ্ছাদনের জন্য তারা নিহত প্রা্ুর চামড়াই ব্যবহার করে। 

বল্লাহরিণ পালনের কৌশল এ অঞ্চলের অধিবাসীর জীবনযাপনে নানারূপ 
সহায়তা করে। পোশাকের জন্য বল্পা হরিণের চামড়া ও লোম এবং খাচ্যের 
জন্ত এদের মাংস ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া, পরিবহণ ইত্যাদি নানা কাজে 
বরাহরিণ ব্যবহৃত হয়। 

সোভিয়েত রাশিয়ার শাসনব্যবস্থায় এ অঞ্চলে জীবনেপ্র প্রায় সর্বক্ষেত্রে 
সমবায়নীতি প্রবন্তিত হয়েছে । সমবায়িক বল্লাহরিণ পালন (0০0116006 
16100661 £910108 ) সমবায়নীতি প্রয়োগের বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচিত 
হয়েছে। হরিণ পালনের উপযুক্ত ক্ষেত্রের সংস্থান ও সমবায়িক হরিণ- 
পালনের শিক্ষা-ব্যবস্থা হয়েছে । এর ফলে অধিবাসীদের জীবনধারণের 
নিশ্চয়ত। ও নিশ্চিম্ততা এসেছে । তাছাড়া, বল্পাহরিণজাত দ্রব্যের বিনিময়ে 
অন্যান্ত দ্রব্য আমদানী করা সম্ভব হয়েছে । 

শীতের জন্য আহরণ ব্যবস্থা এখনও সম্ভব ন। হশ্য় থাকলেও, এ অঞ্চলে নানা 
খনিজের সন্ধান পাওয়। গেছে ও বিশেষ পদ্ধতিতে নানা ফসল ফলাবার 
পরিকল্পন। ও ব্যবস্থা হয়েছে । এ অঞ্চলের নদীগুলোর জল জমে বরফ হয়ে থাকত 
-নৌ-চল]চল সম্ভব হত না। এখানকার নদীগুলো! নাব্য করা হয়েছে; 
খাল কেটে বিভিন্ধ নদীর সংগে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে । বিভিম্ন বিমানপথ 
স্থাপন করে এ অঞ্চলকে মস্কোর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। জনসাধারণকে 
আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে নানা পরিকল্পনা অন্কুসারে কাজ শুরু 
হয়েছে | প্রচেষ্টা চলেছে এ অঞ্চলের যাযাবর অধিবাসীদের ( চুকচিস, (তুংগুস 
স্তাময়েড প্রভৃতি উপজাতীয়) স্থায়ী বসবাস ব্যবস্থা করার জন্য। স্থায়ী 
বাসস্থান, যোগাযোগ বা! চলাচলের ব্যবস্থা! ও বহির্জগন্তের সংগে সংযোগ 
সন্ভাতার মানোন্নয়নের পক্ষে অত্যাবন্তক। 

এ অঞ্চলের আধুনিক জীবনযাত্রায় লক্ষণীয় এই যে এক আদিম মনুষ্য 
সমাজও সচেতন সংঘবন্ধতায় ও সমবায়ের মাধামে প্রক্কৃতির প্রতিকূলতাকে জয় 
করে জীবন ও জীবিকার আমূল পরিবর্ভন সাধন করে নূতন ধরণের সমাজের 


১৬১ 


গোড়াপত্তন করতে পারে। নদীর জমাট জল আজ মুক্তি পেয়েছে শ্রোতে__ 
চলেছে সাগরসংগমে £ তেমনি সংকীর্ণ, স্থির মানব-জীবন আজ মুক্তিশ্োতে 
বয়ে চলেছে মহামানবের সাগর-সংগষে। 


॥ ই॥ সেণ্ট লরেন্স নদীতীরের জনসমাজ 


পশ্চিমে ভ্যাংকুবার হতে পূর্বে নো্ডাস্কোশিয়। পর্যন্ত উত্তর-আমেরিকার উদ্তর 
ংশে জুডে কানাডা। কানাডার জলবায়ু ও তৃপ্রক্কতির জন্য এদেশের অধিকাংশ 

স্কান জনবিরল। সমগ্র উত্তরভাগ বার মাস বরফাবৃত থাকে; সে অঞ্চলে 
মাত্র কছেক হাজার এস্কিমো বাস করে। পশ্চিম ও মধ্যভাগ গভীর অরণ্যাবৃক। 
পশ্চিমভাগে স্ু-উচ্চ রকি পর্বত। পূর্বাঞ্চল জুড়ে অন্থুবর মালভূমি । কেবলমাত্র 
*ক্ষিণ অংশ উর্বর এবং এ-মংশেই জনবসতি রয়েছে । যুক্তরাষ্ট্রের সুপিরিয়র ইদ 
থেকে প্রবাহিত সেণ্ট লরেম্স নদীর উপকূলে ঘন জনবসতি দেখা যায়। সেপ্ট 
লরেন্স প্রায় নবটাই মুনাব্য। মিসিসিপি যেমন উত্তর-আমেরিকার বৃষি- 
অঞ্চলের নদী, সেপ্ট লরেম্স তেমনি যুক্তরাষ্্ট ও কানাডার শিল্প-অঞ্চলের নদী। 

কানডার আরণ্য সম্পদ প্রচুর । পাইন, ফার, ও ক্প্রস জাতীয় কোমল বাঃ 
থেকে জলবিছ্বাৎ শক্তির চাহায্যে কাগজের মণ্ড ও কাগজ তৈরি কর! কানাডার 
বৃহত্তম শিল্প। এখান থেকে প্রতি বছর কয়েক লক্ষ দন কাগজ রপ্তানী হয়। 
মালভুমিজাত ওক, ম্যাপেল জাতীয় কাঠ (জাহাজ-নির্জাণে লাগে ) আরণ্য 
সম্পদের মন্যতম | লোমশ হরিণের লোম, বল্পাহরিণের মাংন অরণের 
গৌণ সম্পদ । 

উষ্ণ ও শীতল জলল্রোতের সংযোগ, সমুদ্রের অগভীরতা প্রভাতি কারণে 
কানাডার, বিশেষত নিউফাউগুল্যা্ড সন্নিহিত অঞ্চলে, কড, হেনিং প্রভৃতি 
স্খাগ্ মাছ প্রচুর পাওয়া যায়। এখান থেকে মাছও রপ্তানী হয়। 

কৃষি পদেও কানাড। সমৃদ্ধ । গম রপ্ানীতে, কানাড। পৃথিবীতে দ্বিতীয়। 
খনিজ সম্পর্দে কানাডা পৃথিবীতে অন্ততম সনুদ্ধ দেশ। নিকেপ, প্লাটিনাম 
৪ আযাসবেস্টোস উত্তোলনে কানাডা পৃণ্থবীতে প্রথম | স্বর্ণ উত্তোলনে এর 
স্থান তৃতীয়, নিকেল, তার ও রৌপ্য৪ এখানে প্রচুর পাওয়! যায় । এখানে 
লৌহুখনি৪ আছে। কয়লা সম্পদে কানাড! সমৃদ্ধ হলেও কয়ল।-অঞ্চল ছুর্গম | 

ছ্িতীয় মহাযুদ্ধের সমম্ম কানাডায় যন্ত্রশিল্পে অভাবনীন্তন উন্নতি হয়েছে। 
আমাদের দেশে কানাডা থেকে আধুনিক রেলওয়ে ইঞ্জিন ও জাহাজ আমদানী 
হমেছে। 


১৬৫২ 


যোট কথা, কানাডায় লোকসংখ্যার তুশনায় সকল প্রকার সম্পদই প্রচুর 
পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং শিল্লোক্নতির ফলে এখানে নানারূপ শিল্পজাত দ্রব্যও 
যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। ম্বভাবতই এদেশ প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ও 
শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করে। পূর্বেই শুনেছ, সেণ্ট লরেন্দ যুক্তরাষ্ট্র ও 
কানাডার শিল্পাঞ্চলের নদী । সেণ্ট লরেছ্গ নদীর ধারে ন্ঠনা বন্দর ও শিল্পনগরী 
গড়ে উঠেছে এবং সমৃদ্ধ জনসমাজেব বসতি স্থাপিত হযেছে । কানাডার 
বৃহত্তম নগর ও বন্দর মন্টিল, সেণ্ট লবেন্গ “নদীর একটি ছ্বীপে অবস্থিত। 
কানাডার অধিকাংশ গম, মাংস, ডিম, কাগজ, লৌহ যন্ত্রপাতি শথটন থেকে 
রপ্চানী হয়। সেণ্ট লরেধ্া নদীর মোহনার অদূরে কুইবেক বন্দর । নদীকে 
মর্টিল পর্যস্ত গভীর করে দেওয়ার ফলে এ বন্দরের প্রাধান্ত কমেছে। 
এখানে নদীর ছুই তীরে ভ্াহাজনির্জাণশ্প্র গড়ে উঠেছে । কুইবেক বাজ্যে 
ঞচুর জলবিহ্যুৎ-শক্তিব যোগে দ্রত শিল্পোন্নতি সন্ত হযেছে। হাতকাঁলে 
সেণ্ট লরেন্স নদীব মুখে বর্ষ জমে যায । তখন পুর উপকূলে শাটলান্টিক 
মহাসাগরের তীরশ্থ হাশিফ্যাক্স বন্দব দিরে মাণ রপ্রাণী হব। দুটি রেলস্থ 
দিয়ে সেণ্ট লরেন্স নদীর তীর দেশের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে ঘুক্ত | 

সেণ্ট লবেম্স নদীব্র তীরের জনসমাজ বিন্ভিন্ন জান্তির জ্নসণ্খা দ্বার! গঠিত । 
তাদের অধিকাংশ উংরেজ, ফরাসী (কুহবেকেব নসংখার আদিপুব্যদের 
অ.ধকাংশ ফরাসী ), জার্মান, আইরিশ এ স্বকচ জান'য। প্রত্যেক জাতি এখনও 
নিজের ভাষ! ও জাতিগত সংস্কার বজায বাখলে এখানকার জনসমাজের এঁক্য 
ব্যাহত হয় নি এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান রয়েছে । একই পরিবেশে» 
একটু উপায়ে জীবিকাঞ্জন প্রন এখানে বিভিন্ন জাতির সংহতি ও এক্য 
সৃষ্টি করেছে। 

সেণ্ট লরেন্স নদীর তীরের জনসমাজেব কিয়দ*শ শ্ল্পিকাছে নিযুক্ত এবং 
অপর এক অংশ মধ্য-কানাডায় কৃষিকাজ পরিচালনা করে। তাদের স্থায়ী 
বাসস্থান সেন্ট লরেন্স নদীর তীরে-__€সখাশ থেকে কৃষিকাজ পরিচালনার জন্ত 
তার! স্থানান্তরে যাতায়াত করে । এ অঞ্চলের অধিবাসীদের এক বৃহৎ অংশ" 
আটলার্টিক মহাসাগরের উপকূলে মাছের ব্যবসায়ে নিযুক্ত । 


উ৬৩ 


॥.জ || রাইন নদীর উপত্যকার জনসমাজ 


রাইন ইউরোপের সর্বপ্রধান জুনাব্য নদী । মোহানায় ডাচ বন্দর 
বটারডাম থেকে উৎপত্িস্থলের নিকটবর্তাঁ সুইজারল্যাণ্এর নদীবন্দর বেল 
পর্যস্ত এ-নদীীর সব জায়গা নৌ-চলাচলের উপযোগী । পশ্চিম-জার্মানীর মধ্য 
দিয়ে রাইন প্রবাহিত এবং বাইন নদীর উপত্যকায় স্বাভাবিক হৃযোগে বহু শিল্প 
গড়ে উঠেছে। 

রূঢ় কয়লাখানি অঞ্চলের কয়লা ও পার্বতী অঞ্চলের লোহা রূঢ়-রাইন 
অঞ্চলকে উন্নত শিল্পাঞ্চলে পরিণত করেছে । এই অঞ্চলে লোহা ও ইন্পাতের 
কারখানা! অবশ্থিত। এসেন শহর ইম্পাত উৎপাদনের কেন্দ্র । লোহার 
কারখানার সারি ব্রেমেন থেকে হাগেন পর্যন্ত বিশ্ৃত। বন্ত্রশিল্পেও রূঢ 
অঞ্চল প্রসিদ্ধ। বারজ্মন ও এলবারফেল্ড-এ বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠিত | ক্রেফেন্ডে 
রেশমশিল্প প্রতিষ্ঠিত । রাইন নদীর তীরস্থ স্টাটগার্টে গেঞ্জির কারখানা আছে। 
কিয়েল ও হামবুর্গ জাহাজ নির্মাণের জন্য বিখ্যাত । রাসায়নিক দ্রব্য ও রং 
তৈরির জন্য লুডইগশাফেন, লোভারকুলেন, ফ্রাংকফুর্ট ও ডার্মস্টাড প্রসিদ্ধিলাভ 
করেছে। ব্যাভেরিযার পার্বত্য অঞ্চলে জলবিত্যতশক্তির সাহায্যে বৈছ্)তিক শিল্প 
গড়ে উঠেছে । শ্যরেমবুর্গ বৈদ্যতিক দ্রব্যাদি ও পেক্গিল তৈরির জন্ 
বিখ্যাত। ব্যাভেরিয়ার মিউনিকের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও মন্যশিল্প প্রসিহ্ধ। 
রাইন নদীর উৎপত্িস্থলের নিকটবর্তা স্থইজারল্যাণ্ডের সীমান্তে ঘড়িনির্মাণের 
কারখানা! গে উঠেছে। 

বৈজ্ঞানিক বিদ্যা ও বুদ্ধির সহযোগে প্রাকৃতিক স্থযোগের সদ্ব্যবহার কবে 
রাইন উপত্যকায় এক কুশলী শিল্পজীবী জনসমাজ গডে উঠেছে এবং এখানে 
শিল্পজীবী সমা'জব সর্বপ্রকার বিশেষত্ব বিগ্যমান। 


১৩টি 


আদর্শ প্রশ্নাবলী 


১ ৬/পমাজ কথাটার অর্থ কি? মানব-সমাজের ক্রমবিবর্তন কীভাবে 
সয় সংক্ষেপে লেখ। 


[ 10651) 9০০16. 70806) 11) 000117563, 006 12% 01000 ০৫ 
(81008) 50০16, ] 


২।২৬০সমাজ-বিজ্ঞান কাকে বলে? অন্ান্ত বিজ্ঞানের সংগে তার মৌলিক 
পার্থক্য কোথায়? 

[ ৬1796 00 900 10681) 20 90০181 9০161)০6? ভ/086 13 15 
101)090)61)68] 010612190০6 100 06101 5০161)063 ? 

৩। সমাজ ও সভ্যতা গঠনে পরিবেশের গুরুত্ব সম্বন্ধে নাতিদীর্থ প্রবন্ধ 
লেখ । 

[ ড/1:116 ৪ 51010 2552 01 086 10001020706 06 21/৬110121006101 
01 0১ 06৮৩1900620 01 5001615 200. ০101006, ] 

৪। আরণ্য ফলমুলাহারী ও শিকারীদের সমাজ-ব্যবস্থার একটা উদাহরণ 
দাও। £সখানকার সমাজ-ব্যবস্থার গ্রধান বৈশিষ্ট্য কি? 


[01৮6 81) 65৪10191601 0106 50018] 55506]) 01 006 (71896 
0৮০111078 1016-580061615 2100. 10001066105, ৬৬178 216 06 25901)051 
16০86012301 01611 50019] 95501 ? ] 


৫| ৬্ান্নামানের অধিবাসীদের সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ও শাসন- 
পদ্ধতি সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লেখ । 


[ তে1৮৪ ৪ 51901020000 01 006 60018012010 108515 ৪,170 8.07011)1$- 
80017 8£ 006 45058 00917656 50০166৮. ] 


৬।৯ান্ামানের অধিবাসীদের দৈননিন জীবন, খাস, ধর্ম, সৌন্দর্যানুরাগ, 
কুমংস্কার প্রভৃতি সঘন্ধে কি জান? 
[ ৮৬1১৪:০০ 500 12৮ 00000 006 09115 1166, 190৫5 161161012, 


৪০5006010 29160190077) [16100106, 2০,১ 0£ 006 4১0080080)256 
০০০01 ? ] 


৭ | ২আপিমোড়ার আদিবাসীদের সমাজ-জীবনের একট ছবি আক। 
[31 & 7৫19-0100016 06 056 500121 11£6 0£ 606 01181091 
10138 018171801 210001519, ] 

৮। মোড়ার আদিবাসীদের ধর্ষণ ও উৎসবানুঠান লখ্বন্ধে যা জান 
জংক্ষেপে লেখ। 


[ ৬110 আ18: 5০010081১0৮ 026 15118100) 8200 5805 81% 
০৫ 00০ 01161091 17)1)6 01091005 04 4৯১11001815, ] 

৯। আলমোড়াবাসীদের শীতাবাস সম্বন্ধে কি জান? 

[৬108৮ ০০ 5০০ 00 2১০০৮ 6116 106 15510617065 01 000৪ 
06016 0 4১110919812? ] 

(০)১াঁলমোড়ার মেল! ও তার গুরুত্ব সম্বন্ধে একট! নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ 
লেখ। 

7 ড/1106 2. 81010 8558 00. 012 00115 04 £৯10001813 2130. 00611 
10100101806. ] 

১১। মালয়ের আদিবাসীদের জীবনযাত্রাপদ্ধতি ও সামাজিক রাতিনীছি 
সম্বন্ধে একটি নাঁতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ। 

[ ৮1115 ৪5001613065 02. 005 ৪50? 11510592130. 50০19] 
959:2171) 0 092 72016 01 7/81250, ] 


১২। উত্তর-চীনের ক্লুষিজ্ীবী সমাজের একট। ছবি তআাঁক। 
[1012৬ ৪ 70100015 0£ 075 ৪5010010012] 500166৮ 0£ 1২016 


(০171179. 

১৩।  2215067-255র ওলন্দাজ অধিবাপীরা কীভাবে নিজেদের কর্ম 
দক্ষতায় প্রক্কতিকে হার মানিয়েছে তার একটি বিবরণ দাও। ওদের সমাজ- 
ব্যবস্থার একটা মোটামুটি চিত্র আক । 

[ তরে 2) 20000006100 0106 10601) 00016 06 28 061. 
262159%6 06168660 খৈ৪0015 05 01861 0য় £20105, 8৬7 2 
0100111)6 7100015 01 010611 500191 559€610. ] 

১৪। প্রেইরী-অঞ্চলের সমাজের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে'নাতিদীর্ঘ 
আলোচনা কর। 

[ ৬1166 ৪ 51001085585 069111)6 10) 006 65560619] £62.00168 
0৫6 0132 80০19] 5550610 11) 010০ 701911165. ] 

১৫। রেড ইওিয়ানদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর 'সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । কেন 
ওদের রেড ইগ্ডিয়ান বল] হয়? 

[ 21৮6 ৪. 51901: 5160019 0£ 056 10006 06 11154 06 096 2২৪০ 
[0019705. ৬/15 215 08৫5 ০9116 [২০০ 1)01805 ? ] 

১৬। পশ্চিমবংগের তভূপ্রাকাতিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বা জান সংক্ষেপে লেখ ॥ 

[ ৮116) 10 ৮0155 186 ০৪ 1020 2০06 056 012558021 
£6৪0016৪ 0£ ড৬ 69: 817821. ] 

১৭। পশ্চিমবংগের উৎপন্ন দ্রব্য ও শিল্প সম্বন্ধে কি জান? 


১০৬ 


[0106 1৪6 50 1020৬ 2১০০৮ 056 01000056581). 11900500165 
0 ৬৬6: 3617691. ] 


১৮) পশ্চিমবংগে কৃষির আনগ্রলতার কারণ কি? কীভাবে এই 


'্অনগ্রসরভার প্রতিকার করা যায়? 


[৬1191 212 006 080505 01£ 086 02012100685 0৫6 86110010016 
1) ৬৬6৪০060881? [70৬ 582 01)656 1706 120১0 ৪? ] 


১৯। পশ্চিমবংগের গ্রাম্য কেনা-বেচা এবং উৎপাদন ও ব্্টন-ব্যবস্থা 
সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ। 


[ ড/16 ৪. 5150106635৪ 0 0051706 200 52111706 17 1118869 
100008০010104 01560100001 ৪6০, ] 


২০।৬শ্চিমবংগের গ্রামবাসীদের আহার, বাসস্থান ও পোশাক-পরিচ্ছদ 
সম্বন্ধে একটা মোটামুটি বিবরণ দাও । 

[ 01৮০ & ৮1166 06501100008 ০0? 109০0) 13991401018 2150. 1689 
০৫ 056 ৮1118986150? ৬০৪ 31891. ] 

২১। গ্রাম-বাংল'র কৃষ্টি সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ। 

[ ৬৬06 ৪ 50010 65585 010 0১০ ০310016 01 10181 103217891. ] 

২২। পশ্চিম-বাংলার শিল্পাঞ্চলগুলর অবস্থান ও প্রধান প্রধান শিল্পগুলি 
সন্বন্ধে একট! বিবরণ দাও। 

[01৮০ ৪ 50010 06501110001) 06 036 81025 01 016 11000090712] 
81683 06 ৬৬০5 921789] ৪170 00০ 70111901021 10095060165. ] 

২৩ আধুনিক শিল্পনগনী চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ । 

[ ৬/1106 & 91)010 6358 0 006 1009:611 1105012] 000 
€000100812170218, ) 

২৪। পশ্চিম বাংলার চা-শিল্প সম্বন্ধে || জান সংক্ষেপে বল। 

[ ৬৬116 1786 500 1090. 20006 06168. 107005015 177 ৬৬৫5 
800821. 1 

২৫।১কলকাতা! মহানগরী সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ। 

7066 & 9016 655৪5 08 006 ০65 06 0810086দ. ] 

২৬) শীমোদর উপত্যকা পরিকল্পনা € পশ্চিম বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে 
[এই পরিকল্পনার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা কর। 


[৬7106 1090 500 190জ 80006 006 12058000081 ৬2165 001০০ 
80. 105 11000101806 11) 002 20019010016 1166 06 ৬65 87851.] 


9৪০৭ 


২৭। ভারতে গ্রা-গঠন সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ। 


[ ভ/06 & 81501655385 018 636 01001101796 00 016 ৬1118865118 
10018. ] 


১৮।২র্ণগর কাকে বলে? ভারতের নগরগুলি কীভাবে গড়ে উঠল সে 
সন্বপ্ধে'যা জান সংক্ষেপে লেখ'। 

| ৬1251 ৪ তে? ৬1166 2) 01156 1১0 ৩1065 £:6 00 1 
85418, ] র | 
২৯।১এ্গর ও গ্রাম্য সমাজের পার্থক্যের কথা সংক্ষেপে আলোচনা 
ফয়। ' 

[ 101500055, 118 101161, 006 0165:5006 0৫620 01702 22 

পট] 90০$20165. ] 

৩০| ভারতের পরিবহণ ব্যবস্থ। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 


“১ ১01৮০ ৪ 01166 06850117600 01 006 ঢোজাহ50016 55506]0 218 


0015, 
৩১ । আন্দামান, আলমোড়া, 285 4021-226০, প্রেইরী অঞ্চল এবং 


পশ্চিসবংগে 'বিভিন্ন ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা কেন গড়ে উঠল বলতে পার? 
এইরকম বিভিন্ন ধরনের সমাজ-গঠনে প্রকৃতির প্রভাব কতখানি দায়ী বল। 


[ 08 ০৩ 585 ড/1)9 ৫1761616 50019] 55500105515 00 118 
076 41009002175, 41100178179 20506102622, 0172 701211165 218৫ 
৬৬০৪০ 061358] 7? 55010886006 10001617006 780816 0) 02০ 
501191106 0 ০0৫ 00656 9166161/ ০5 01 80০16. ] 


দ্বিতীয় ভাগ 


ভারত ও ঘহিঞাগং 


॥ পরিবেশ ও ইতিহাস ॥ 


ইতিহাসের মৌলিক উপাদান-_ইতিহাসের প্রধান এবং যৌলিক 
উপাদান হল মানুষ ও তার পরিবেশ | কেবল রাজা-মহারাঙ্জার.কাহিনী ও. 
ুদ্ববিগ্রহ সন-ভারিখের পঞ্জিকা হলেই ইতিহাস হয় না। ইতিহাসের প্রধান. 
উপজীব্য হল বিভিন্ন যুগের রক্ত-মাংসে গড়া জলজ্যান্ত মানুষ । বিভিন্ন যুগের: 
মানুষের সামাজিক, অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক জীবন প্রতিফলিত হয়ে থাকে 
ইতিহাসের মধ্যে--সামান্ত একটা অংশমান্র জুড়ে থাকে রাজা-মহারাজাদের 
কথা, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজ্যের উত্থান-পতনের কাহিনী, সম তারিখের হিসেব- 
নিকেশ। বিভিন্ন যুগে ভৌগোলিক পরিবেশ বা সামাজিক' অর্থ নৈতিক' ও 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি মানুষের জ বনকে কীভাবে প্রভাবিত করে তুলেছে 
ইতিহাস তারই প্রতিবিষ্ব ধরে রাখে দর্পণের মতো, পরবর্ত। কালের মাছুষদের 
জন্ত। আমাদের দেশের ইতিহাসও এই রকমই একটা দর্গণ। 

ঠারতের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও তার প্রভাব-_ আমাদের দেশের . 
ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে সর্যপ্রথম আমাদের চোখে পড়বে ভারতের 
গ্রান্ৃতিক বৈচিত্র্য ও ভারতবাসীদের জীবনের ওপর এই বৈচিত্রের প্রভাবের কথা। 

বিচিত্র দেশ আমাদৈর এই ভারতবর্ষ। তৃগগোল পড়তে গিয়ে যত, 
ভৌগোলিক সংজ্ঞার সংগে আমাদের পরিচিতি ঘটেছে, তার প্রায় সখ" 
কিছুর সংগেই প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে আমাদের দেশে। পাহাড় (আরাবন্মী,, 
খাসিয়া, জিকা গ্রতৃতি), পরত (হিমালয়, বিদ্ধ), গিরপথ ( খাইবার». 
বোলান, জেলেপলা গ্রভৃতি ) নদ (সিন্ধু, ব্র্ষপুত্র ), নদী (গংগা, যযুনা ৮ 
ই ( সন্বর, পুষ্কর ), মকডুমি (রাজস্থানের মরুতুমি ) মালভূমি (দান্ষিগাত্যের ৃ 
মাপদুমি ) অনধরীপ- (কন্ঠ কুমারিকা ), সাগর আরব মাগর ), মহাসাগর 


(তারগ মহাসাগর ), উপসাগর ( বলগোশলাঁগর ), হীপ (াম্বাসান ও নিকোথর 
দ্বীপপুজ, লাক্ষী দ্বীপ, আমিন হ্বীপ ), প্রণালী (পকগ্রণাগী) প্রভৃতি সবই দঝেছে 
ব্ঞাঁরতে । ভাই তে! ভারতকে বলা হয় ছোটখাটো। একটা পৃথিবী । 

ভারতের এই ভোঁগোলিক রূপ তাকে শুধু বৈচিত্যেই মপ্ডিত করে নি, 
পৃথিবীর অন্ঠান্ত দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যাও দান 
করেছে। উত্তরে নগাধিরাজ হিমালয় আকাশে অটলোরত শির তুলে দাড়িয়ে 
পশ্চিম হতে পূর্বে গ্রসারিত তার বিশাল বাহু। পূর্ব সীমান্তে খাসিয়া-জয়ন্তিয়া- 
গারো পাহাভ দীড়িয়ে রয়েছে ভাদের নাতিদীর্ঘ শির তুলে। দক্ষিণ-পূর্বে 
বংগোপসাগরের সুনীল বিস্তার । দক্ষিণে ভারত মহাসাগর বয়ে চলেছে 
উত্তাল তরংগভংগে নৃন্য করে। পশ্চিমে উদিমুখর আরব সাগর । চারিদিকেই 
পর্বত বা সাগরের বেষ্টনী । এরোপ্রেন, বাম্পীয্ জাহাজ প্রভৃতি যেকালে ছিল না, 
সেই সদর অতীতে এই বেষ্টনী অতিক্রম করে ভারতে গ্রবেশ করা ছিল ছুঃসাধ্য ; 
ফলে চারিদিকের এই ছুর্জ্ব্য বাধ! অতিক্রম করে অন্ত দেশের পক্ষে ভারতকে 
প্রভাবিত করা সহজপাধ্য ছিল না। তাই ভারছে সভ্যতার বিকাশ হল নিজন্ব 
থারার়--অন্ঠান্ত সভ্য দেশের প্রভাব ভারতের সভ)তা-কৃি বা সমাজ-ব্যবস্থাকে 
বিশেষ প্রভাবিত করে তুলতে পারণ ণা। 

ভারত হিন্দুপ্রধান দেশ। সুদূর অতীতে (আঞজজ থেকে চার হাজার 
বছরেরও আগে) আধরা ভারতে প্রবেশ করেন। ভারতে প্রবেশকারী 
সিদ্ধুতীরবাসী এই আর্ধরাই ত্রমে পরিচিত হলেন "হন্দু বলে (“সিন্ধু থেকে 
“হিন্দু, ) এবং তাদের বিশিষ্ট সহ্যতা, ধর্ম, সমাজ-ব্যবস্থাই হিন্দু, সভ্যতা, হিন্দু ধর্ষ 
ও হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থা বলে আজও পরিচিত । প্রাকৃ-আর্ধ যুগে ভারতে ছিল 
দ্রাবিড় জাতির প্রাধান্ত । আর্ধদের ভারত প্রবেশের পর ইতম্ততঃ বহু বুদ্ধের 
শেষে পরাজিত দ্রাবিড়র] বিশ্ধ্যপর্বত অতিত্রম করে পালিয়ে যান দক্ষিণে 
তাদের বংশধরর| আজও মেই অঞ্চলের অধিবামী। আর্ধদের অধিকার ও 
বসতির ক্রমবিস্তারের সংগে সংগে আর্য (হিন্দু) সভ্যতা ও সমাজ-ব্যবস্থাও 
দুঢ়মূল হতে বসতে লাগল ভারতের মাটিতে । সুদীর্ঘ চার হাজার বছর 
অন্ভীত হলেও আঁজও তা৷ শিথিল হয়ে যায় নি। ভারতের অধিকাংশ অধিবাসী 
আজও হিন্দু সভ্যতার গৌরবময় এঁড়িছের ধারক ও বাহক, আজও তারা 
হিন্টু সমালের অন্তভূ্ত বলে গৌরব বোধ করেন। তবে আজ হিন্ছু সভ্যতা, 
হিন্দু ধর্ম বা হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থা বলতে যা! বোঝায় সুদুর অতাঁতে ত৷ বোঝাত 
না বিভির সময়ে আক্রান্ত বা আক্রেমণকারা বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে আসাম 


[২] 


করল কাদের সত্যতা, ম্ঘ, রা লসীজ-ব্যবনথায় আনেক কিছু ভাত ধা অজারসারে . 
হিন্দু সভ্যতা, ধর্য যা সমাজ-্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ ল্ভি করে তার অংশীষৃত হনে 
পড়েছে । শল্তস্তামল ভারতের শামী বছু জাতিকেই হূর্মজ্্য বাধ! অতিক্রম 
করে ভারতে প্রবেশ করতে প্রনুন্ধ করেছে এবং যুগে যুগে বিভিন্ন ছুরধ্ধ জাতি 
্রনুন্ধ হয়ে উত্তর-পশ্চিমের অসংখ্য গিরিপথের লাহাষ্যে প্রবেশ করেছে ভারতের 
অভ্যন্তরে । তারপর ভারতের প্রাক্কাতিক সম্পদের প্রাচুর্ষে, ভারতের সভ্যতার 
শষটত্বে আকৃষ্ট ও আবিষ্ট হয়ে ভারতকেই গ্রহণ করে নিয়েছে তাদের স্বদেশ 
বলে। আর্য সভ্যতাকে তারা শেষ পর্যস্ত স্বীকার করে নিয়েছে, আর্ধ সমাজের 
বিরাট দেহে তারা লীন হয়ে গিয়েছে_-শেষ পর্যস্ত এমনভাবেই তার] ভারতীয় 
সমাজের অন্তভূক্ত হয়ে পড়েছে যে, তাদের আলাদা করে চিনে ওঠা আজ 
হুক্ধর। [এ অবন্ঠ প্রাকৃ-মুসলমান যুগের কথা । মুসলমানর! ভারতে গ্রবেশ 
করেছেন আজ থেকে প্রায় নশে। বছর আগে। তার ধিস্ত তাদের পৃথকৃ 
অস্তিত্ব ও স্বতন্ত্র এতিহা নিয়ে হিন্দুদাতি ও হিন্দু সমাজের সমান্তরালভাবে 
বাস করে আসছেন। খ্বী্টায় সম্প্রদায়ের কথাও তাই। তারাও হিগ্দুসমাজের 
অন্তভূর্ত হযে পডেন নি। ] 

যাই হোক, ভারতে প্রবেশ কবার পর আর্যদের সংগে সংঘর্ষ বাধে স্থুসভ্য 
দ্রাবিডদের ৪ ভারতের আদিবাসী বছু অসভ্য জাতির। যুদ্ধে দ্রাবিড় ব! 
আদিবামীবা অবস্ত শ্ষে পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার কতে বাধ্য হন। ঘবে 
'ঠাদের সভ্যতা ধর্ম ও সমাঁজ-ব্যবস্থার অনেক বৈশিষ্ট্যই ক্রমে ক্রমে আর্য 
সভ্যতা, ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার অংগীভূত হয়ে পড়ে । এইভাবেই দ্রাবিড় ও 
অন্থান্ত 'মাদিবাসীদের এবং পরে বিদেশাগত বহু জাতির সত্যতা, ধর্ম ও 
সমাজ-বরেস্থার বহু বোঁশষ্ট্য আত্মীকরণের ফলে বিভিন্ন কালে আর্য সভ্যতা, 
ধর্ম বা সমাজ ব্যবস্থায় রূপান্তর ঘটতে থাকে । আবার কখনও বা অন্ত সভ্যতা, 
ধর্ম বা সমাজ-ব্যবস্থার প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার জন্তই হিন্দু সভ)তা 
ধর্ম ব1 সমাজ-ব্যবস্থায় প্রুয়াজনমতো কঠোরতা ব। শিথিলতা অবলম্বন 
করতে হয়েছে । তারও ফলে এই সভ্যতা, ধর্ম বা সমাজ-ব্যবস্থায় রূপান্তর 
দেখ] দিয়েছে সময়ে সময়ে। প্রয়োজনমতো রূপান্তর সাধনের এই প্রক্রিয়! 
আজও চলেছে। ভবে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন রূপাস্তর সত্বেও হিন্দু সভ্যতা, 
ধর্ম বা সগাজ-ব্যবস্থা আজও এক অনন্য বৈশিষ্ট্য নিয়েই বেঁচে রয়েছে, এবং 
এই বৈশিষ্ট্যের মূল কারণ যে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে নিহিত 
রয়েছে ছা! আগেই ধলা হয়েছে। 
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শ্রুতি ভারতকে ধনির্রগং থেকে বি করে হাঁকে বেষদ বৈশিই দিয়েছে 
তেমনি ভাপ্সিতের খআভ্যন্তরেও তার প্রভাখ সামা নল) ভৌগোলিক দিক 
থেকে ভারতক্ষে তিনটি বিশেষ অঞ্চলে ভাগ কর] হয়ে থাকে ২ (১) হিমালয়ের 
অধ্িত্যকা প্রদেশ, ২) সিদ্ধু-গ্া-বিধৌত সমতল অঞ্চল, আর (৩) দা্ষিণাত্য 
_দাক্ষিপাত্যের যে অংশ কৃষ নদীর দক্ষিণে অবস্থিত, ইংরেজ এতিহাসিকয়া 
তার নাম নিয়েছেন 'মদুর দাক্ষিণ'। 

এর মধ্যে হিমালয়ের অধিত্যক। প্রদেশের ( অর্থাৎ কাশ্মীর, নেপাল, মিকিম 
ভূটান, প্রভৃতি অঞ্চলের ) ইতিহাস বহুলাংশে ভারতের সাধারণ ইতিহাস থেকে 
বিচ্ছি্ন। ভারতের ইতিহাসে তাই তার 1বশেষ গুকত্পূর্ণ কোন স্থান নেই। 
সিন্ধু-গঞ্গা-বিধৌত সমতল অঞ্চলের ও রুত্বই ভারত-ইতিহাসে সর্যাধক | ভারতীয় 
আর্ধ সভ্যতার বিকাশ এই অঞ্চলেই প্রথম দেখা দেয--অঙীতে এই অঞ্চলের 
রাঁজনৈ'তক গুকবও"ছিল সম।ধক | সে যুগে সমযে সময়ে রাজনৈতিক এঁক্য বা 
সাম্রাজ্য গ্রতিষ্ঠটাও সম্ভব হয়েছিল এই অঞ্চলেই । |] 

দক্ষিণ ভারত (“সুদূর দাক্ষণ সমেত) দ্রাবি৬ সভ্যতার লীলাভূমি । 
আর্ধদের সংগে সংঘর্ষে পবাজিত হয়ে দ্রাবিডর! বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করে দক্ষিণ 
ভারতে পালিয়ে গিয়ে সেখানেই বস'ত স্থাপন করেন। আষ প্রভাব থেকে 
মুক্ত হয়ে বন্থাদন তার ঙাদের নিজেদের সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থার ধারা 
অব্যাহতভাবে অনুসরণ করে চলতে পেবেছিলেন। কালক্রমে অবশ্য তাদেরও 
আর্য সভ্যতা. ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার প্রন্গাব ও রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের অধীন 
হয়ে পড়তে হয়। তবে এখনও দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীরা ভাষা, ধর্ম ও 
সমাজ-ব্যবস্থায় তাদের দ্রাবিড উত্তবাধিকাব সম্পূর্ণ বিলুঞধ হতে দেন নি। আজও 
তাদের ভাষা, ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্তায় প্রাকৃ-আর্য বৈশিষ্ট্য প্রচুর পরিমাণেই বতমান 
রয়েছে । তবে খ্রীষ্টাধ অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারাঠ৷ সাম্রাঙ্জা প্রন্চিষ্ঠার পূর্ব 
পর্যন্ত কোন দক্ষিণ ভারতীয় রাজাই উত্তর ভারতে খায়ী অধিধার প্রতিষ্ঠিত 
করতে পারেন নি। তাছাভা, খ্রীষ্টয় ষষ্ঠ শতান্দীব ধুর পযন্ত দ।ক্ণ ভারতের 
বিববগও বিশেষাকছু আজ পর্যস্ত জানা যায নি। তাই ভারত ইতিহাসের 
দিক থেকে এ অঞ্চপও আর্য সভ্যতার 'প্রাণকেন্্র সিন্ধু-গল্গা-বিধৌত সমতলভূমি 
উত্তরাপথ বা আধাবর্তের মতে। গুরুত্বপুণ নয় । 

ভারতকে উপরিলিগিত তিনা" নুনির্দিষ্ট অঞ্চলে বিভক্ত করেই প্রর্কতি ক্ষান্ত 
হয় নি। অসংখ্য নদ-নদী, ছোট-বড় বনু পাহাড়-পর্বত ভারতকে বছ চুর 
ক্ষ অংশে ভাগ করে রেখেছে। সুদূর অতীতে ই নমন্য বাধা অতিক্রম 
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কবে এক বংশ থেকে আন্ত অংশে বাতা ধখদকার মতে! লহজসাদ্য 
ছিল না। সেকালে তাই এই সমস্ত অংশে শৃতন্ত্র রাজ্য, শ্বতস্র শাঁসন-ব্যবসথা 
গড়ে উঠেছিল। এই বিচ্ছিক্নতার জগত সে-সময় যেমন এক এক অংশে এক 
'এক ধরণের শাসন-ব্যবন্থা, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি গড়ে ওঞে 
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তেমনি বিভির্ অংশের মধ্যে রাজনৈতিক অনৈকাও দেখা দেয়। বিদেশাগ্ত 
শক্রয় আক্রমণেত্ন বিক্ষদ্ধে বিভিন্ন অংশ একতাবন্ধ হয়ে বাধ! দিতে অগ্রসর হত 
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'না। ছলে, আজমণকারী লহবেই জয়লাতে সমর্থ হছ । পারুতি-্রভাধিত এই 
'নৈক্যই অভীতে ঘহুবার ভারতের স্বাবীনতালোপের কারণ হয়েছিল । 

দেশবালীর চক্ষিক্গঠনেও ভারতের প্রাকৃতিক বৈচিত্র প্রভাব অসামাস্ত। 
ভারতে প্রর্কতি বিচিত্রক্পপিণী। কোমলে কঠোরে। শ্ামলে ধূসরে কোথাও 
মধুরা কোথাও *বা উগ্ৰা, কোথাও ভূমিভাগ অতি উর্বর, শস্তপ্রাচূর্ষে 
লনৃদ্ধিমান__কোথাও বা ভূমির প্রাণরস শোষণ করে দিগন্তবিষ্তার মরু আপন 
জালায় জলছে ধূধু করে), তবে ভারতের বেশির ভাগ অঞ্চলই শ্ামল, 
গুফ' মরু অঞ্চল সামান্তই। ভারতের এই শশ্তসমুদ্ধি যেমন যুগে যুগে বিদেশী 
আক্রমণকারীদের প্রলুব্ধ করে টেনে এনেছে ভারতের বুকে, তেমনি আবার 
ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলের অধিবাসীদেরই পরিশ্রমবিমুখ ও আলস্তপরায়ণ 
করে তুলেছে। উর্বর দুুমিতে সামান্য পরিশ্রমেই শস্তোৎপাপন সম্ভব হওয়ায় 
জীবনধারণের জন্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য সঃগ্রহে তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে 
হয় নি। তাই তারা কালক্রমে পরিশ্রমবিণুখ হযে পডেছিলেন । ভবে জীবিকা 
লংগ্রহের জন্স কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন না হওয়ায় ভারতবর্ষের শত্তসমৃদ্ধ 
অঞ্চলের অধিবামীর। অবসর পেতেন প্রচুর এবং সেই অবসর তারা কাজেও 
লাগিয়েছিলেন ভালভাবেই ৷ সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চাও ভাই 
সেই সুদূর অতীতেও সম্ভব হয়েছিল ভারতের মাটিতে ; আর শুধু চর্চাই হয় নি, 
তদানীন্তন পৃথিবীতে এই সমস্ত বিষয়ে শীর্ষস্তানও অধিকার করেছিল আমাদের 
এই ভারতবর্ষ । 

তবে পার্বত্য ও মরুভূমি-সন্লিহিত অঞ্চলের অধিবাসীদের অধিকতর পরি শ্রম 
করতে হত জীবিক! সংগ্রহের জন্তে। তাই এই সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা 
সমতলভূমির অধিবাসীদের চেয়ে অধিকতর পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষু হতেন। 

তিনদিকে সমুদ্র-বেষিত ভারতের উপকৃলভাগ সুদীর্ঘ, প্রায় ৫০** মাইল 
তার বিস্তার। স্বভাবতই এই সমস্ত উপকূল অঞ্চলের অধিবাশীর। সুদক্ষ নাবিক 
হয়ে উঠেছিলেন। সেই সুদূর অতীতেও ভারতে নাবিকর! ছুস্তর সাগরবঙ্গে 
পাড়ি দিঁয়ে ভারতের পণ্য তাদের জাহাজে করে শিয়ে যেতেন দুর দূর দেশের 
বাজারে। গুধু তাই নয়, ভারত মহাপাগরের বুকে সমাত্রা, ষবদ্বীপ, বলিহীপ 
প্রস্ততি দ্বীপে ভারতের বনু উপনিবেশ, এমন কি ওপনিবেশিক সাম্রাজযও 
গড়ে উঠেছিল । 

মূলীডূত এক্য--্ভারভ শুধু প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যেই বিচিতে নয়--বহু 
জাতি, বছ ভাষা, দ্বিদতিপ্ন ধর্ম, আচার-ব্যবহাবে, বীতি-নীতি, নানাক্ষকমের 


[৬] 


দপোশাক্ক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি এই খিচিজভাগে বিচিত্রতর করে খুলোছ। কিনব 
ভা লবেও এই বৈচিত্র্য এই রিভিন্ভাঁ় মাঝেও এক মুলীতূ অহান্‌ এঁক্চ 
দেখতে পাওয়া! যায় । 

প্রথমেই বলতে হয় ভৌগোলিক একের কখা। ভারত পৃথিবীর অন্তান্ত 
দেশ থেকে সুনির্দিষ্ট সীমারেখা দ্বার পুথগভৃত। সে আপনাতে আপনি 
সম্পূর্ণ। এই ভৌগোলিক এঁক্যের সংগেই ভারতের অধিকাংশ অধিবাসীর 
মনোভাবের ও আদর্শের এঁক্য উল্লেখযোগ্য সুপ্রাচীন কাঁল থেকেই সমগ্র 
দেশ “ভারতবর্ষ নামে অন্ভিহিত হয়ে আসছে । এই দেশের সমস্ত, অধিবানীই 
বিভিন্ন দিক থেকে বিলিন সত্বেও 'ভারতবাসী' বলে গৌরব বোধ করেন । 
এই দেশের অধিকাংশ অধিবাসী, অগাৎ হিন্দুরা, একই এঁতিহবের গৌরবান্বিত 
উত্তরাপিকারী | বে”, উপনিষদ্‌, রামায়ণ, মহ"ভাব 5, গীতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ 
সমস্ত হিন্দুর বাছেই এদ্ধার ৪ আদরের তটিনিস চিন্তা আদর্শ ও মনোভাবের 
এই স্বমহান্‌ একা আরত"যাদর চরিত্রে একট বিশ্্টছা দান করেছে, ষে 
বিশিষ্টতা কেবল ভারতী চরিদেই দেখতে পাওয়া যায়, অই্ভ্র নয । 

রাজনৈতিক এঁক্য সম্পূর্ণ প্রতিঠিম না হলেও তা! প্রতিষ্ঠার কল্পনা সুদূর 
আভীত থেকেই ছিল। কোন রাজ। অশ্বমেধ বা রাজনুয় যজ্ঞ করতেন একচ্ছত্র 
জধিকার প্রতিষ্ঠা কার সমগ্র দেশকে এক শাসনের অধীনে আনার উদ্দে 
নিয়ে। 'রাজচক্রবর্তী” শব্বও এই উদ্দেশ্ট্েরই ইলিত দেয়। 

কবির কথ] সামান্ত অদল-বদল করে তাই বলতে হয় যে, ভারতে যদিও 

“নান। ভাষা নানা মত নানা পরিধান” 
তবু “াঁববিপের মাঝে দেখ মিসন মহান ॥” 


প্রশ্ন 
১। ভারতবর্ষের প্রারুতিক বিভ্ভাগগুলির বিবরণ দাও । 
[ 1025০110০ 09671058108] 0151510179 9 11019. ] 
২। ভারতের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি কীনাবে ভারতীয়দের চরিজ্স ও 
রাজনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করেছে, আলোচন৷ কর। 


[016058115 25৪10170606. 10002109০05. 7010551081 
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ও। “ভারতে ধিভিন্নতার মধ্যে ও এক্য ব$ষান”-_ বিশদভাবে বুঝাইয়। হও । 
[৮18415 608565365 0085 00 ৫1961510,+-70150035৪, ] 


[ « এ 


॥ ভারত-ইতিহাসের উপাদান । 


সুপ্রাচীন কাঁজের ভারত সথন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনও পর্যন্ত 
সীমাবদ্ধই রয়ে গিয়েছে। তার কারণ, সেকালে আধুনিক কালের মো 
বিজ্ঞানসঙ্ন্ত পদ্ধতিতে ইতিহাস রচিত হত না। বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন 
পদ্ধতিতে কাল নিকপণ করতেন। অনেকে যে কোন্‌ শুত্র অনুসারে কান 
নিরূপণ করে গেছেন তা আজও সক নির্ণাত হয় নি। ফলে, তাদের রেখে" 
যাওয়া বিবরণ থেকে কোন্‌ দটনা কখন ঘটেছে তা৷ সঠিক জানা যায় না। 
তাছাড়া, শেষ পর্যন্ত ধাদের কাল-নিরূপণ-পদ্ধতি ধরাও গিয়েছে তাদেরও লেখ! 
থেকে কতটুকু এঁতিহাসিক সত্য বলে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য তাও সঠিক বলা বায় 
না। কারণ, তাদের রচনায় ইতিহাস ও গল্প এমন মিশে গিয়েছে, সত্য ও 
অতিরঞ্জন এমন গায়ে গায়ে লেগে রয়েছে যে, সারবস্ত উদ্ধার করে সেকালের 
পুর্ণাংগ ইতিহাস পুনর্গঠন কর! মোটেই সহজসাধা নয়। উপাদানের অভাব 
অবস্ত নেই, কিন্ত উপাদানগুলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরী নয়, তাই সম্পূর্ণ 
বিশ্বামযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য নয়। এছাড়া, অনেক উপাদান অবশ্য কালগ্রাসে 
এবং বি'ভব্র সময়ে বনু যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাষ্ট্রবিপ্রবের ফলে নষ্ট হয়ে গেছে । ভবে 
এঁতিহাসিকদের চেষ্টার অবপ্ত ক্রটি নেই, অতীত ভারতের ইতিহাস রচনার 
জন্ত নির্ভরযোগ্য উপাদান সংগ্রহে তারা সর্বদাই ব্যস্ত রয়েছেন। বর্তমানে 
নিম্নলিখিত উপাদানগু(লই ভারতের অতীত ইতিহাস রচনায় তারা কাজে লাগিয়ে 
খাকেন সবচেয়ে বেশি । 


প্রাীন্ন ভ্াব্রভেল্প ইঁভিহাস রমনার শুক্রজ্জপ্পুর্ণ 
ভপাদ্তন্ম 

প্রত্বতাত্বিক আবিষ্কার- প্রত্বতত্ববিশারদেরা ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে অনেক যুলাবান তথা আবিষ্কার করেছেন। সেকালের 
বন কীতি-বড় বড় শহর, স্মৃতিত্ত্ত, শিল্পনূষ্টি কালের কবলে পড়ে বিলুপপ্রায 
হতে চলেছিল | গ্রত্ুতত্ববিদ্দের অক্লান্ত চেষ্টায় মাটির বুক থেকে, জাত 
পর্যতগাত্র থেকে পুনরুদ্ধার পেয়ে আজ তাদের ভগ্মাবশেষ প্রাচীন ভারতে 
ইতিহাস রচনায় যথেষ্ট সাহাধ্য করছে। মোয়েজোদডে। ও হালায় আবিদ 
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ধ্াডীন বগরীর ধবংসাঘশেষ ভারতে প্রান্আর যুগেও য়ে এব তি উল্লত গর়গের 
নভ্/তা বর্তমান ছিল ভার ইংগিত দেয়। 

ক্ষোদ্দিত লিপি--ভারতবর্ষের নানাস্থানে প্রাপ্ত ক্ষো্ছিত পিপিগুলি 
প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার অপর এক অতিমূল্যবান উপাদান । 

ক্ষোদিত লিপি প্রধানতঃ তিন রকমের__শিলালিগ্সি, স্তস্তলিপি আর 
তাম্রশাসন। কোন বিশেষ ঘটনার বিবরণ বা রাজকীয় উপদেশই সাধারণতঃ 
শিলালিপি বা শুস্তলিপিতে উতৎকীর্ণ করা হত ** 
জনসাধারণের বিজ্ঞপ্তির জন্ত। এই সমস্ত 
লিপি থেকে প্রাহীন ভারত সম্বন্ধে অনেক 
নির্ভরযোগ্য তথ্য জানতে পারা যায়। এশিয়া 
মাইনরের 'বোঘাজ কোই, শিলাপিপি থেকে 
আর্ধদের ভারত প্রবেশ সম্বন্ধে কিছু আলো! 
পাওয়! যায়| “বেহিস্তন লিপি" থেকে পারস্ত তর 
সম্রাটের উত্তর-পশ্চিম ভারত বিজয়ের কাহিনী প্রান শিলানিপি 
জানা যাম্ন। সম্রাট অশোকের ও গুপ্ট সম্রাটদের লিপি থেকে তাদের সময়কার 
ধর্মীয় ও সামাজিক ইতিহাস কিছু কিছু জানাযায়। কলিংগরাজ খাববলের 


হাতীগুম্ফা। লিপি এবং সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তন্তলিপি থেকে তাদের বিজয়- 
কাহিনীর সংগে সংগে তাদের সময়কার অনেক তথ্যও জান! যায়। 


তামার পাছ্ের ওপর ক্ষোদাই কর! তাত্রশাসন ভারতের বিভিন্ন জায়গায় 
অনেক পাওয়া গিয়েছে ; এই সমস্ত তাত্রশাসন সেকালে ভূ-সম্পত্তি দান-বিক্রয়ের 


দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হত। 
দাতা দানপত্রটি তামার পাতে ক্ষোদাই করে গ্রহীতাকে দিতেন। গ্রহীতা 


তাঁর মালিকানার প্রমাণ হিসেবে সেই তাত্রশাসনটি রেখে দিতেন নিজের কাছে। 
পরে তা থেকে যেত তাদের বংশে । প্রাচীন রাজাদের দেওয়া এই ধরণের বস 
তাত্রশাসন ভারতের বিভিন্ত জায়গা থেকে সংগৃহীত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। 
অনেক তাত্রশামনে রাজাদের কুলপঞ্জী, রাজার নাম ও রাজ্যকাল, রাজ্যের সীমা, 
দ্ধ-বিগ্রছের বিবরণ প্রভৃতি অনেক মুল্যবান তথ্যও উৎকীর্ণ রয়েছে। 
মুদ্র_-প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার আর একটি গুরুত্তপূর্ণ উপাদান_- 
বিভিন্ন রাজার সময়ে গ্রচলিভ যুদ্রা। প্রাচীনকালে কোন্‌ রাজা কোন্‌ 
সময়ে রাজন্ম করেছিলেন, ভ1 নির্ণয় করা বড় কঠিন। সেষুগের যুগ্রাগুলি 
থেকে এ বিষস্বে কিছু কিছু সাহায্য পাওয়া যায়। যুব্রায় ক্ষোদিত মাজার 
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সাধ ও ডা সেই বাজার বাজখবকাল নির্ণয়ে যথেষ্ট সাহাবি) করে ( পাক 
নেক মুড অবস্ত পাওয়। গিয়েছে যাতে রাজার নাম যা তারিখ কিছুই নেই )। 
কোন কোন খুদ্রা থেকে মুজাংকিত রাজার 
বিশেষ কোন ধর্ম বা শিল্পের গ্রতি অনুরাঁগেয়ও 
পরিচয় পাওয়া ষায়। যেমনঃ কোন কোন 
কুষাণ বংশী রাজার মুদ্রায় বৃষের মুক্তি 
, অংকিত থাকায় অনুমান করা যায় যে, সেই 
সমস্ত রাজা বুষবাহন শিবের ভক্ত ছিলেন । 
মুদ্রায় সমুদ্রগুপ্তের বাণাবাদনরত প্রতিকৃতি 
থেকে বোঝা যাষ যে, সমুদ্রপ্ূপ্ু সংশীতানুরাগী 
ছিলেন। মুদ্রা থেকে আামরা প্রাচীন ভারতে শক, হণ, গ্রীক, বাহ্‌লীক প্রস্তুতি 
বহু বিদেশাগত জাতির রাজার শাঁম ৭ শাসন সম্পকে কিছু কিছু তথ্য জানতে 
পারি। 
প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-_প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার 
সাহিত্যের দানও অপর্যাপ্ত । বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ প্রভৃতি বৈদিক সাহিত্য 
আর্দের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক মূল)বান তথ্যের 
সন্ধান দেয়। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ও পুরাণ থেকেও প্রাচীন রাজাদের 
বংশাবলীর বিবরণ, দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা ও অবস্থার কথা, 
সমরস্নীতি ও অন্ত্রশস্ব এবং যানবাহন প্রভৃতি সন্ষপ্ধে কিছু কিছু জান! ষায়। 
জৈনদের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকেও অনেক উপাদান সংগ্রহ করা যায় । এমন কি, 
বৌদ্ধ এবং প্রাচীন জ্যোতিষশান্ত্, ব্যাকরণ প্রভৃতিও প্রয়োজনীয় বহু ছথ্য সংগ্রহে 
সাহায্য করে। 
কোটিলেব 'অর্থশান্ত্র থেকে যৌর্যযুগের অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য, অশ্বঘোষের 
লেখ! বুদ্ধচরিত' নাটক থেকে বুদ্ধদেবের জীবন-কথ! ও সেই সঙ্গে কুষাণ আমলের 
কিছু ইতিহাস, বাণনট্রের লেখা “হর্ষচরিভ' থেকে মহাত্াজ হর্ষবর্ধনের জীবনের 
বিভিন্ন ঘটন! ও মমসামরিক সমাজ-ব্যবস্থার সামান্ত সামাগ্ত ইংগিত, বাকপত্তি- 
বরাজদের 'গৌড়খহোঃ কাব্যে মহারাজ যশোবর্মনের গৌড়-বিজয়ের কথ। প্রভৃতি 
পাওয়! বায় । কহলণের 'রাজতরঙ্গিণী' ব্বাশ্ীরের ইতিহাঁস। লেখকের সমসাময়িক 
অথবা সামান্ত পূর্ববর্তী কালের বহু জ্ঞাতবা তথ্য তা থেকে সংগ্রহ কর! যায়। 
প্রাচীন ভারতের ইব্িস্কাস-রচয়িতার কাছে এটি একখানি মুল্যবান নিঙর যোগ 
গ্রন্থ । এভিহাপিফেরী'দিক থেকে এই রকম জনাব একটি শৃল্যবনি গ্রন্থ হল 
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বাংলার পাঁগরাঁজ রামপালদেবের উভাকবি মন্ধ্যাকর নন্দীর 'াসচরিত? | এ 
থেকে পাল আমলের হাংলাদেশ সখহ্থে অনেক তথ্য জানা খাক্গ। 

বৈদেশিক বিবরণ-_ প্রাচীন প্রীক, রোমান, চৈনিক, ভ্িবধতীয় এবং 
মুসলমান লেখক ও পর্যটকদের বিবরণগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্যা তায়! 
ভারতবর্ষে এসে যা দেখেছিলেন, সে সম্বন্ধে কিছু কছু দর্ববরণ রেখে গ্েছেন। 
এজন্ে তাদের রচন! থেকেও প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অনেক উপকষ্বণ 
সংগ্রহ কর! যায়। গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস্‌-এর'বিবরণ থেকে মৌর্ধ যুগের রাষ্ট্র 
নৈতিক ও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার অনেক মুল্যবান সংবাদ জান! যায়। 
“পেরিপ্লাম্‌ অফ দি এরিথীশীযান সী, (76101010506 (96 50005680568 ) 
নামের বইখানি থেকেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক এঁতিহামিক তথ্য পাওয়া যায়। 
চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়েন এবং হিউযেন সাউ.এর বিবরণ যথাক্রমে দ্বিতীয় চন্্রুপ্ 
ও হর্যবর্ধনের সময়কার ভারতের ইতিহাস রচনায যথেষ্ট সাহায্য করেছে। 
গঙ্জনির অধিপতি সুলতান মামুদের সঙ্গে প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতিবিদ্‌ অল্‌ 
বিক্ুণী এসেছিলেন ভারতে । তাঁর 'তিহ.কীক্‌-ই হিন্দ, গ্রন্থে মুসলমান আমলের 
গ্রান্ধালে হিন্দুদের ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে তিনি যে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে 
গেছেন, ভারতের তৎকালীন ইতিহাস রচনায় ত প্রভূত সাহায্য করে। 


সম্থ্য ও আগএুন্নিক্ সুঙগ্গেব্র ইন্িহাস অচম্নার 
শন্লেেহ্ত্ঘোঙ্গ্য ভস্পাদ্তান্স 


পারমিক ইতিবৃত্ত ও লিখিত বিবরণ-_মুসলমান আমলের হীতহাস 
রচনায় "তবাকৎ-ই-নাসিরি', “ফিতৃহাৎ ই-ফীরজশাহী?, 'আইন-ই-আকবরী' 
'লাদশাহনামা” “চুন্তখাব-উল্‌-লুবাব+ প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে প্রচুর যৃল্যবান্‌ ও 
নির্ভরযোগ্য উপাদান পাওয়া যায়। 

পর্যটকদের বিবরণ-_ইবন্-বতুতা,নিকোলো কোস্তি, আবছুর রজ্জাক, 
নিকিতিন, ফিচ,, টে্সি, স্তার টমাস্‌ রো, তাভানিয়ে, বেনিয়ে, মান্ুচ্ি প্রভৃতি 
বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ থেকেও মুসলমান-শাসনকালীন ভারত সম্পর্কে অনেক 
তথ্য জানা ষায়। 

ইংরেজ আমলের এঁতিহাপসিক বিবরণ-ইংরেজ আমলের এতি- 
হানিফ বিধরগ জানবার উপাদানের তো অভাবই নেই। দিল্লী, মাভ্রাজ, 
পশ্ডিমবংগ, বোদাই, পুণা, লাহোর এবং লগ্ডনের স্প্রতীয় অফিসে রাখ! 
ধহজ্কারী কাগজ-পত্র, লিসবন এবং নোভাগোয়ায় পাওয়া দলিল-দন্তাবেছ,. 
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'পািচেনীতে রাখ! ফরাসীদের ফাগরপজ এবং ওলবাজাদের দি, “লিরানু- 
'িব-মুতাক্ষরিন নামের বই, পেশোকা দণ্ুয়ের কতকগুলি নধিপত্র, আনন্বরংগ 
পিষ্লাই লিখিত 'রোজনামচা' সমসামস্বিক ইংরেজদের লিখিত বিবরণ এছং 
'চিঠিপত এই আধলের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহে কম সাহাধ্য করে না। 
জেমস মিল-এর ব্রিটিশক্ভারতের ইতিহাস, উইল্কৃস-এর মহীশ্রের ইতিহাল, 
ডাফ-এর যারাঠাদের ইতিহাস এব* কানিংহাম-এর শিখদের ইতিহাস থেকেও 
ইংরেজ আমলের ভারত সম্পর্কে আনক মূল্যবান্‌ তথ্য জানা যায়। 


প্রশ্ন 


প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভারতের এঁতিহাসিক তথ্য নির্ণয়ে কোন্‌ 
ফোন্‌ জিনিস সবচেয়ে সাহায্য করেছে? সেগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে 
খলোচনা কর। 

(অথবা, ভারত-ইতিহাসের প্রধান উপাদানসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দাও )। 
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॥ প্রাগৈতিহাসিক সিদ্ধু উপত্যকার সভ্যতা ॥ 


প্রত্বতত্ব ও প্রাচীন ভারতের বিবরণ-০প্রত্ণ (প্রাচীন )+-ততধ 
(জান ), অর্থাৎ প্রাচীন পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণই হল প্রত্মতাত্বিকদের' 
কাজ। বিভিন্ন দেশের প্রত্বতাত্বিকরা তাদের, দেশের স্থগ্রাচীন কালের বিবরণ 
জানবার জন্ত নানা ভাবে চেষ্টা করে যাঁচ্ছেন। তৃগর্ভ খনন করের, ,পর্যতগাত্র' 
গ্রভৃতিতে অগ্নসন্ধীন চালিয়ে, প্রাচীন নগরী দেবমন্দির প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ 
পর্যবেক্ষণ করে প্রত্বতাত্বিকর! প্রাচীন পৃথিবীর ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহ 
করে চলেছেন । আমাদের দেশের প্রত্নতািকবাও নিশ্চেষ্ট নেই | তাদেরই চেষ্টায় 
ভারতের প্রত্প্রস্তর ও নব্যপ্রস্তর বুগের অধিবাসীদের সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য 
তথ্য, প্রাক্-মর্ধ যুগেও যে ভারতে এক স্ুমহান্‌ সন্দ্তা বর্তমান ছিল তার 
বিববণ প্রন্থতি আমরা জানতে পাবি। 

প্রত্রতত্ত্বের জাদু-_প্রত্রতাত্বিক যেন জাদুকর । তেমনই রহন্তময়, তেমনই 
বিশ্ময়কর তার কৃতিত্ব । ভাঙা বাড়ী, উট, কাঠ, পাথর, কয়েকখানা হাভের 
টুকরো কিংবা তাম! কি লোহার টুকরে! থেকে হাজার হাজার বছর আগেকার 
বাড়ী-ঘর-দোর, মানুষ, সেকালের মানুষের খাস্, পোশাক-পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র 
প্রভৃতির বিদ্ময়কর ছবি তিনি তুলে ধরেন আমাদের চোখের সামনে । এ কথা 
বললে অত্যুক্তি হয় না যে, যে-কোন উপন্তাসের চেয়ে কম রোমাঞ্চকর নয় 
প্রত্বতাত্বিক আবিষারের কাহিনী । 

গ্এমনি এক আকশ্মিক ও বিল্ময়কর আবিষ্কারের ফলেই জানা গেছে ষে 
পাঁচ হাজার বছর আগেও ভারতে সিন্ধু নদের উপতাকাষ এক স্সভ্য জাতির 
বাসভূমি ছিল । এই সিন্ধু উপত্যকাষ সভাতার অস্তিত্ব আবিষারের প্রান কৃতিত্ব 
প্রাপ্য একজন বাঙালী শপ্রত্বতাত্বিকের ৷ তার নাম রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 
তারই চেষ্টায় আজ থেকে প্রায় চট্টিশ বছর আগে সিন্ধু প্রদেশের (বর্তমানে 
পাকিস্তানের অন্তর্গত) লারকান! জেলায় মোহেঞ্জোদডে নামক স্থানে একটি অতি 
প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ আঁবফ্রুত হয়। শহরটি তাম-প্রস্তর যুগের । 
১৯২২ খ্রীষ্টার্ধে রাখালদাস বাবু এখানে খননকার্য আরম্ত কবান। পরে ভারতীয় 
প্রস্বতত্ব বিডাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্যার জন মাণাল এই কাজ চালিয়ে যান? 
এই খননকাধের ফলে ভারতীয় সভ্যতার স্ৃগ্রাচীনন্ব লন্দেহাতীতরূপেই প্রমাণিত 
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বারেছে। কেবছঙা বোহেজাদড়োছোই নয়, খশপিস-ধাজিরবের 14? নাস 
স্থানে এয়ং দিু ও খেলুচিস্তাদের আতঙ জায়েকটি গানেও এই স্ংপ্রাহীন স্যার 
নীন। চিক আবিষ্কৃত হয়েছে। হরগী। আবিষ্কারের কৃতিখ দয়ারাম লাহানী নাঁষে 
খ্বার একজন ভারতীয় ও দ্বহাত্বিকের | 

সিচ্ধুনদের় তীরে এবং ভার নিকটবর্ভী অঞ্চলে এই সম্ভাতা গড়ে 
উঠেছিল বলে এই সভ্যতাকে "সিন্ধু উপত্যকার সম্ভযতা বলা হয়। 
যোহেজোদড়ো ও হরগ্লায় এই আবিফারের ফলে বোঝা গিয়েছে বে, 
প্রা পাঁচ. হাঁজার বছর আগেও ভারতের এই সমস্ত অঞ্চলে এক হুসভ] জাতির 
বাস ছিল। কিন্তু এখানে যে সব শীলমোহর পাওয়। গিয়েছে, তাতে ক্ষোদিভ 
লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করা এখনও সম্ভব হয় নি। তাই সিদ্ধুসভ্যতার অনেক 
বিবরণই এখনও আমাদের কাছে অজ্ঞাত রয়েছে । তবে সেকালে এই অঞ্চলের 
নুমভ্য অধিবাসীর। কীভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করত সে সম্বন্ধে মোটাসুটি একটা 
ধারণা আমরা করতে পারি । 

নগর-পরি কল্পন৷-_আবিষ্কৃত ধ্ব*সাবশেষ থেকে সেই প্রাীন যুগের নগর 
পরিকল্পনা সম্বন্ধে সুন্দর ধারণ। পাওয়! যায়। মনে হয়, প্রাচীনকালে মোহেঞো- 
দড়ো ও হর্ন ছুইই ছিল সধৃদ্ধিশালী বাণিজ্য প্রধান নগর। ছুটি শহরই বেশ বড় 
এবং মোটামুটি একই ধরণের নির্মাণপন্ধতি ছুর্টি শহরেই অনুদরণ করা হয়েছে। 
ছটি শহরেই বড ছোট বহু পাক! বাডী পাওয়! গিয়াছে । এগুলি পোডা ইটের 
তৈরী। বড বড় দোতল! বাড়ী ষে সেকালেও তৈরী হত ভার প্রমাণও 
পাওয়া গিয়েছে । এই সমস্ত বাড়ীতে দোতলায় ওঠার জন্য সর সরু সি'ড়িরও 
ব্যবস্থা ছিল। ঘরে যথেষ্ট দরজা-জানাল। থাকত | প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই কুম্বা, 
নদর্ম| ও শ্রানাগার দেখা যায়। মোহেঞ্জোদডোয় একটি সুবৃহত স্বানাগারও 
আবিদ্কুত হয়েছে । এটি বোধ হয় সাধারণের মানাগার (002017010 8205) 
ছিল। এই সুবৃহৎ ল্লানাগারটির ঠিক মাঝখানে একটি বৃহৎ উন্মুক্ত চতুষ্ষোপাকত্ি 
্াংপিনা আছে । আংগিনাটির চারিদিকে ঘর এবং ফ্লাঝখানে প্রকাণ্ড একটি 
সন্তরণবাপী। তার দৈর্ঘ্য ৩৯ ফুট, প্রস্থ ২৩ ফুট আর গভীরতা ৮ ফুট। এই 
বৃহৎ স্মানাগায়টি দৈর্ঘ্যে ছিল ১৮* ফুট ও প্রন্থে ১০৮ ফুট । এর গাথুনি এমনই 
শত্ত বে, পাঁচ হাজার বছরেও এর কিছুই নষ্ট হয় নি। হরগ্লাতেও একটা খুৰ 
বড় বাড়ীর ( ১৬৯ ফুট ৮ ১৩৫ ফুট) ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। পঙিতদের 
অন্ুষান। এট! সাধারণের শঙ্গভাপ্তার ( ০0200307; &180815 ) হিসেবে 


স্বাবহত হত | 
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গাছরেছ, জান এধাব রাজপথ ছিট়ি বেশ ধড় এরং উারর-ঠাক্িণে সা 
পুব-পশ্মিমে ঝাড়া আঁড়িভাবে বিস্তৃত । রাস্তার ধারে ধারে আব্জন্য ফেলার 
হন আবর্ধনাধার এবং জল নিকাশের জত নালা-নর্মার ব্যবস্থা ছিল খুবই 
সুত্র । রাস্তায় আলো দেবারও বোধ হয় ব্যবস্থা ছিল। কতকগুলো শুর 
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যতো পাওয়। গেছে, যেগুলোকে আলোক-্তস্ত বলেই মনে হয়। এই সমস্ত 
্ান্তি। দিয়ে বড় বড় লোকেরা বোধ হয় রথে চড়ে ঘোরাফেরা করতেন-. 
রাস্তার বৃকে তাঁদের রথের চাকার দাগ এখনও মিলিয়ে যায় নি অনেক 
জায়গাতেই । ত্ববে বড় রাস্তার চেয়ে গলিই বেশি দেখতে পাওয়া গেছে। 
বাড়ীঞলোর সদর দরজাও থাকত গলির দিকই, বড় রাস্তার দিকে নয়। বড় 
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দানার স্াদারেই পাঁখর-ঢাকা-দেওয়া পাক) অন্ন ঠোখা (ছিনোহ । টক 
ধাড়ীয় জল-মিকাশের নালার লংগে এই দার্ধার যোগ ছিল। খাড়ী থেকে 
জাপরিফার জল বেরিয়ে এই নার্স! দিয়ে গিয়ে পড়ত শহন্ষের বাইরে। বরন! 
পন্ষিকার আছে কিনা দেখার জন্তে এখনকার ষতে। “ম্টানহোলের ব্যবস্থাও 
ছিল । নর্দম! দিদ্ধে অপরিষ্কৃত জলের সংগে যে-সমস্ত আবর্জনা বেরত সেগুলো 
ধাতে থিভিয়ে পড়ে তার জন্ত ৪০৪1: 016এরও ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া গেছে। 
হাদ্ছার হাজার বছর আগেও ফে.আমাদের দেশে এমন সুন্দর স্থান্থ্যবিজ্ঞান-সম্মত 
শহর গড়ে উঠেছিল, একথা ভারতে গেলেও আনদ্ছে গর্বে আমাদের বুক 
গ্রে ওঠে। 


শহরত্লি কয়েকটি পাডায ভাগ কর! ছিল। লোকদের ঘরবাভী ও দোকানে 
পাডাগুলো সাজানো,ছিল । একট পাডায ছোট ছোট এক সারি বাডী দেখতে 
পাওরা গেছে-এগুলিতে বোধ হয় গরীব লোকের। বা শ্রমজ'বিরা বাস করত । 

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন_যে সব জিনিস পাওয়া গেছে 
এখানকার মাটির নিচে থেকে, তা থেকেই এখানকার প্রাচীন অধিবাসীদের 
থাগ্ক, পোশাক, পেশা, শিল্প, ধর্ম, ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক খবরই আন্দাজ করে 
নেওয়া যায । 

খান্- ধান, গম, যব, ছিল জনসাধারণের প্রধান থাস্ভ। ফলের মধ্যে 
খেুরই বোধ হয় সবচেয় প্রিষ ছিল। তবে অন্ত নানারকম ফলমূল বা শাকসজী 
যে এখানকার লোকেরা খেতেন ন। তা নয় । মাছ-মাংসও এর! যথেষ্টই খেতেন । 
গোরু, শুকর, ভেড়া, কচ্ছপ, হাস 
প্রভৃতির মাংস এবং শানারকম 
মাছও এদের প্রিয় খান 'ছিল। 

পোশাক -- সেকালে 
এখানকার লোকেরা সাধারণতঃ 
সতী পোশাকই পরতেন, তবে 
শীতকালে পশমের পোশাকও 
ৃ যে ব্যব্ার করতেন না, ভা 

মোহেফ়োদড়োর প্রাণ অলঙ্কার নয়। সোঁনা, রূপা, তামা, 

হাতীর দাত প্রভূত দিয়ে তৈরী যে সমন্ত সুন্দর গহন! পাওয়া গিয়েছে মাটির 
নিচে থেকে, ভা কেই বোঝা যায় যে এখানকার মেয়ে-পুরুষ সবাই গহনা 
পরতে খুবই ভালবাগিডেন। 
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দৈনজ্িন জীবনধার1--চাষ-আবাদ ছিল এখানকার সাধারণ লোকদের 
গ্রাধান উপন্রী বকা__গম, যব, তুলা, এই সবেরই চাষ হত বেশি। গোর 
ভেড়া, শুকর, কুকুর প্রভৃতি পশু পাপন এদের অন্ততম বৃত্তি ছিল। কামার, 





মোচোঞ্জাদডোর স্নানাগার 

কুমোর, তীতী, ছতোর, রাজনিস্ত্রী, স্তাক্রা, মণিকার-__ শ্রমশিল্পীদের ভেতর এদের 
স্থান ছিল খুবই উঁচুতে । ভারতের অন্ত অন্থ জাগার সংগেই শুধু নয়, সুমের, 
পারস্য, মিশর প্রভৃতি দেশের সংগেও এখানকার লোকদের ব্যবসা-বাণিজা চলত 
সোন!, চিন, তামা, দামী দামী পাথর -এসব এর! আনাতেন দক্ষিণ ভারত, 
আফগানিস্তান এবং ভারতের বাহরে থেকেও । 

শিল্প--পাচ হাজার বছর আগেও শিল্প-বিদ্ায় এরা কতদুর উন্নতি 
করে"ছলেন তা এদের কুমারের চাকা, হট পোডাবার উন্নুন, ধাতু গলানোর 
কৌশল ইত)াদি থেকেই বোঝা যায । কুমারের চাকায় তৈরী নানারকম মাটির 
বাসনও পাওয়। গেছে মাটির নীচে থেকে । 
ভামা, ব্রোগ্র, রূপো আর চীমেমাটির বাসনও 
পাওয়া গেছে, তবে খুব বেশি নয়। লোহার 
জিনিস কিন্তু মোটেই পাওচাযায় নি। মনে 
হয় লোহার বাযণহার আজান! ছিল সিন্ধু শীরের 
এই সুসন্ডভ। ক্োকদের। পোড়ামাটির তৈরী 
কাপড় বোনার শন্ত্রপাত) হাডের আর 
হাতীর দঈ'তের চিরুনি, ছুঁচি;) ভামা আর 
ত্রোঞ্জের তৈর। কুডুল, খাটাল, ছুরি, কাত্স্ত, 
ক্ষুর; ছোট ছোট তিনকোপা পাথরের টুকরো 
ইত্যাদি অনেক কিছুই পাওয়া গেছে মাটির 
নীচে থেকে । মনে হয়, এগুলে। ছিল এদের নিত্য-ব্যবহারের জিনিসপত্র ৯ 
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ভিনকোণা পাথরের ট্করোগ্খলো বোধ হয়-ওজনের বাটগারা হিসেবেই খাবহা 
করা হত | ছোটদের নানারকমের খেললাও তাদের হুল্্স শিল্পকার্ষের পরিচয় 
দেয়। পাখীর মতো! দেখতে বীশি, কীপা মাটির ঝুলঝুনি, হাত-পা-নাড়ি! বাদর, 
ঘাড়নাড়া ঝাড় প্রভৃতি তখনকার শিল্পীদের প্রতিভার সাক্ষ্য দিচ্ছে। ৃ 
চিত্রশিত্প ও ভাক্ষর্য _সিদ্ধুহীরের এই সুসভ্য অধিবাসীরা শিল্পবিস্াতেও 
খুবই অগ্রসর ছিলেন। শীলমোহরের ওপর খোদাই করা যাড় আজও যেন 
জীবন্ত বলেই মনে হয়। চীনেমার্টির বাসনের ওপর ফুল, পাতা, পাখী, হরিণ 
ইত্যাদির সুন্দর সুন্দর ছবিগুলো দেখলে সত্যই অবাক হয়ে যেতে হয়। 
অনেক গুলে মান্থষের মৃিও পাওয়া গিয়েছে। তবে ছুঃখ এই যে, এইসৰ 
হন্দর সুন্দর মানুষের মৃতির বেশির ভাগেরই হাত, প| ব! মাথা গেছে ভেঙে । 
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মোহেঞ্জোদড়োর নানাগ্রকার পীলমোহ্র 


ধর্ম--এখানকার অধিধাসীদের ধর্ম যে কি ছিল তা সঠিক বোধা! যায় না। 
দেখতে অনেকটা শিবমুপ্তির মতে! অনেকগুলো মৃতি, আর মাতৃধা-দেবীর বছ 
মুর্তিও অবপ্ত পাওয়া গেছে মোহেঞ্জোদড়োতে, কিন্তু তা থেকে কোন সঠিক 
সিদ্ধান্তে আসা যায় না । তবে অন্মান হয় যে, এলে সময়ে নানারকম জীবন 
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গাছখালাকেও ঠাকুর দেবতার মতো! মান! হত। মৃতদেহ এরা কখনও 
'পোড়াতেন, কখন কবর দিতেন । 

যুদ্ধান্ত্র-তামা আর ব্রোঞ্জের তৈরী পরশু, বর্শা, ছোরা, গদা, বাটুল-. 
এই বই ছিল এদের সৈল্তবাহিনীর যুদ্ধান্। ঢাল শিরস্থ্রাণ এসব কিন্তু 
পাওয়। যায় নি। মনে হয় এসবের ব্যবহার তখন এদেশে প্রচলিত 
ছিল না। 

যানবাহন---বড় বড় লোকদের রথ ছাড1,এখনকার একার মতে! দেখতে 
ছাউনি-দেওয়া বা খোল! বলদ-টানা গাড়ী ছিল তখনকার দিনের হ্থলযান। 
জলপথে চলত নৌক1। দুর দেশের সঙ্গে জলপথে এদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত 
জাহাজে করে--একটি শীলমোহরে মাস্তলহীন জাহাজ দেখে এই সিদ্ধান্তে 
এসেছেন পণ্ডিতের] । 


প্রশ্ন 


১। প্রাচীন মিন্ধু সভ্যতার একটি বিবরণ লেখ । 
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২। সিদ্ধু উপত্যকায় আবিষ্কিত প্রাচীন সভাতাব নিদর্শনগুলি থেকে 
সেকালের সিন্ধুউপত্যকাবাসীদের জীবনযাত্রার কি পরিচয় পাওয়া যায় তা 
ক্ষেপে বর্ণনা কর। 
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॥ আর্ধ যুগ ॥ 


আর্ধদের ভারতে আগমন-_সিন্ধুনদ-বিধৌত উপত্যকায় প্রাক-আঙ 
সভাতার বিকাশ ঘটেছল আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে। ছার প্রায় 
এক হাজার বছর পরে মধ্য এশিয়। বা যুরোপের কোন দেশ থেকে সুসভ্য আর্য- 
জাতির এক শাখা ভারতে প্রবেশ করেন। তীরাও প্রথমে সিদ্ধুনদের শন্তসমৃদ্ধ 
উপতাক! অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। সিদ্ধুত্ীরের অধিবালী বলেই পরবর্তী 
কালে তার! হিন্দু ( সিন্ধু হিন্দু) বলে অভি হত হন। 

ভারত-প্রবেশের পর বহু দন তাদের আদিখাপী অসভ্য জাতিদের ও প্রাক্‌- 
আর্ধ যুগের সভয অধিব।সী ড্রা'বড়দের সঙ্গে যুদ্ধ বাস্ত থাকতে হয়। এই 
ভ্রাবিডরা বোধ হয় সি্ধু উপত্যকায় যে সভ্য জাতিব আন্তত্বর সন্ধান পাওয়া 
গিয়েছ তাদের পরে ব। সমলময়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। যুদ্ধে শেষ প্স্ত 
আর্যদেরই জয় হয় এবং আদিবাসী অলভ্যরা বনে জংগলে পবতগুহার এবং 
দ্রাবিড়ের! বিদ্ধ্য পর্বত অতিক্রম করে দক্ষিণ ভারতে পলায়ন করেন। এদের 
মধে) অনেকে আধদের বশ্বুতা স্বীকার করে আধসমাজতুক্ত হয়ে পড়েন। ঘৰে 
আধলমাজের নিম়তম স্ত.রই তাদের স্থান হয়। 

ক্রমে ক্রমে আর্ধরা উত্তর ভারতে বলতি বিস্তার করতে থাকেন। বন্ধদিন 
পরে বহু চেষ্টার ফলে দাক্ষণ ভারতেও আর্ধর। বসতি শ্থাপনে সমর্থ হন। বসতি 
বিস্তারের সংগে সংগে আযসভ্যতার অতুযজ্জল প্রভাবও সার! ভারতে ছড়িয়ে 
পড়তে থাকে__ ভারতের অধকাংশ অধিবাসী আজ সেই সভ্যতার উওরাধিকারা 
বলে গব বোধ করেন। সাহিতা, পর্মঃ সমাজ বাবস্থ। প্র ত সমস্ত ক্ষেত 
আধর ষে শ্ুমহান্‌ এঠিহা রেখে গেছেন, সুপীর্ঘ চার হাঙ্জার বছর প.রও তা 
আধকাংশ ভারতব।সীরই গণ্বর বস্ত। 

বৈদিক সাহিত্য--াঘদের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ বেদ। বেদ শবের 
অর্থ 'জ্ঞাণঃ। সেই দূর অতাতে ভারতীয় আর্ধর যে অতি উন্নত ধরণের 
চিন্তাধাণথার প.রচয় রেখে গেছেন বৈদিক সা।হত্ো, আহ তা বিশ্বের বিশ্বয় 
উদ্রেক করে। সকল শ্রেণীর হিন্দুই আছ৪ বেদকেই তাদের সর্বভেষ্ঠ ধর্মধরস্থ 
বলে শ্রদ্ধা করে । 

বেদ চারটি--খ, য্জুঃ, সাম, অধর্ব। প্রাচীনতম বেদ হল খখেদ আন 
সবচেয়ে পরবতী হল অধর্থধেদ 
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ছআর্ধরা যে সময় সিন্ধুনদের ভীর়ে এষে বসতি শ্বাপন করেন খখ্বেদ সম্ভবতঃ 
সেই সময়কারই রচনা । কেননা গণগ। বমৃণা নদীর উল্লেখ থাকলেও, যে সমস্ত 
নদীর বিশেষ উল্লেখ পাওয়। যায় তা সিদ্ধুনদেবই শাখা-প্রশাখা । যজুবেদে 
আর্বসতির বিস্তারের সংবাদ পাওয়া যায়। সিন্ধুনদেব তীর দেকে আধর! 
তখন মাঝের সমতলভূমিতে, কুরুক্ষেত্র (শদ্র ও যমুঙ্গার মধাবন্তী লমতল 
ভূমির পূর্বঞ্চল ) ও পাঞ্চালে ( গংগা-যমুনার মধ্যবর্তী সমতলভূমি ) ছডিয়ে 
পড়েছেন। খথেদে যে ধরণের ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার উল্লেখ আছে, যভুবেদে 
ভার কিছু রূপান্তর দেখা যায়। থণ্বে.দর যুগে প্ররুতির রূপের' বিভিন্ন 





অভিব্যক্তির সরল উপাসনাই ছিল আর্ধদের ধর্ম। যজুর্বেদের যুগে উপাসনার 
এই সারলোর জাগা যাঁগযজ্ঞের আনুষ্ঠানিক জটিলতারই প্রাধান্ত ঘটেছিল। 
যজুর্বেদের সময সমাঙ্গে "তাই পুরোহিতদেরই প্রাধান্ত দেখতে পাওয়া যায়। 
খগ্বেদের যুগে আর্য সমাজে বর্ণ-বিহেদের সামান্ততম আন্ভাসমাত্র লক্ষ্য কর। 
যায়, কিনব যুর্বেদের যুগে বর্ণ-বিভেদের রূপ ম্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। চতুর্বণ 
ছাড়। অনেক উপবর্ণেরও উল্লেখ পাওয়া যা যজুবেদে। তাছাডা যজুর্ধেদের 
সময়ে আর্ধ সন্যতার সঙ্গে অনার্ধ সভ্যতার সংমি শ্রণেরও আভাস পাওয়া যায় 
খগ্বেদে আধদের সর্প-পূজার কোশ উদ্েখ পায়া যায নল যজুবেদে পাওয় 
যায়। মনে হয় অনার্ধদের কাছ থেকেই উপাসনাটি যুবদের যুগে আ' 
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ধর্ষের অস্তভূর্কি করে নেওয়া হয়েছিল। এই সঘন্ত থেকে সহজেই অনুমাদ 
করা যায় যে খ্খ্েদই আর্ধদের প্রাচীনতম সাহিত্যক্থতি, ঘভুর্বেদ তার বেশ 
কিছু পর্পেকার রচনা । সামবেদের নিজন্ব কোন মূল্য নেই) এর ক্লোকগুলির 
বেশির ভাগই খণ্েদ থেকে নেওয়া এবং উপাসনার সময় যাতে গাওয়া বায় 
সেইভাবে সুর দেওয়া । অথর্ববেদ অনেক পরেকার রচনা--জনগণের মধ্যে 
প্রচলিত ঝাড়ফুঁকের মন্ত্র আর নানারকম ওষধির গুণাগুণের কথাই এতে 
পাওয়া যায়। সাহিত্য হিসেবে অথর্ববেদে অনেক নিরৃষ্ট ধরণের রচনা, 
তবে পরবর্তী কালের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বীজ এর মধ্যে নিহিত আছে বলে 
এর সূল্য একেবারে সামান্ত নয়। 

প্রত্যেক বেদেরই আবার তিনটি করে গাগ আছে--সংহিতা, ব্রাহ্মণ 
(আরপ্যক-সমেত ) আর উপনিষদ্‌। সংহিতা অংশের বেশির ভাগই 
পছ্ে লেখা, ত্রাঙ্ষণ ভাগের রচনা গছ্যে। আরণযক ভাগ হল ব্রাহ্মণের 
পরিশিষ্ট_-বানপগ্রস্থ অবলম্বন করে ধারা সংসার ত্যাগ করে অরণ্যে বাস 
করতেন, তাদের করণীয় কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ এই অংশে লিপিবদ্ধ রয়েছে । 
উপনিষদ্গুলি বেদের ব্রাহ্ষণভাগের শেষাংশ। সেইঙ্ষম্য সেগুলিকে বেদাস্তও 
বলা হয়। উপনিষদ্গুণল সাধারণত গগ্ভেই রচিত; কতকগুলি সম্পূর্ণ 
এবং কতকগুলি আংশিক পগ্ভেও রচিত হয়েছিল। 

উপনিষদৃগুলি ভারভীর দর্শনের পরম উন্নতির শ্রেষ্ঠ নিদ্শন__ পৃথিবীর 
দর্শনশান্ত্রের ইতিহাসে এদের স্থান খুবই উঁচুতে । উপনিদ্গুলির মধ্যে জঈশ, 
কেন, কঠ, মাক, এতরেয়, তৈত্তিরীয়। ছান্দোগ্য, বৃহপারণক গ্রতৃি 
বিশেষ উল্লেখঘোগ্য। 

এছাড়া শিক্ষ! ( উচ্চাবণ-পদ্ধতি ), কল্প (যজ্ঞের বিধি ), ব্যাকরণ, নরুক্ত 
(শব্দের বুঃ্পাততি), ছন্দ এবং জ্যোতিষ নামে ছ'খানি বেদাঙ্গ এবং সাংখ্য, 
যোগ, ভ্টায়। বৈশেষিক, পুবমীমাংসা এবং উত্তবমীমাংসা নামে ছ'খনি 
দর্শন আছে। 

বৈদিক ধর্ম_বৈদিক সাহিত্য থেকে বৈদিক যুগের আধদের ধর্ম সম্বন্ধে 
কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যে "«দংখ) দেবতার উল্লেখ 
আছে। তাদের মধ্যে ছ্যলোকের €দবত1 আদিত্য, অস্তরীক্ষের দেবতা ইন্দ্র 
ঘা মরুৎ এবং পৃথিবীর দেবতা অগ্নি ও সোম প্রদান । এথেকে বোধা যায় 
যে, বৈদিকযুগে আর্য প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির পূজো করতেন। এক এক 
সময়ে এক একটি দেখত! সর্যপ্রধান বলে পুজিত হতেন। কিন্তু ব দেব-দেবীয় 
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উপাসনা ফরলেও আর্যরা সেই সুদুর আরীতেও উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই 
সন্ত দেব-দেবী একই মহাশক্তির বিভিন্ন রূপ । 

প্রথমে আর্দের উপাগন"পঞ্ছতি ছিল খুব সরল। ক্রমে যাগষজ্ঞই প্রধান 
ইয়ে ওঠে। সন্তান-সম্ততি এবং গোধন লাভ ও বৃদ্ধি এবং শত্রনাশ প্রভৃতি 
পাধিব স্ব্রভোগের জন্যই যাগধজ্ঞ কর| হত। ব্রাহ্মণের »যুগে যাগযভ্ঞের 
অনুষ্ঠান ক্রমেই জটিলতর হয়ে উঠল। এই সমস্ত অনুষ্ঠান ভালভাবে পরিচালন৷ 
করার জন্যে হোতাঃ অধবযূ ও উদগ।ত1| এবং তাঁদের,.*সহকারী বনু পুরোহিতের 
প্রয়োজন হল। ক্রমে দেবতার চেয়ে পুরোহিতরাই উচ্চ আসন লাভ' করতে 
লাগলেন। আন্তরিকতা এবং ভক্তির চেয়ে যাগযজ্ঞের ক্রিয়াকলাপই প্রাধান্ত 
পেতে লাগল । 

বৈদিক সমাজ : বর্ণাশ্রম বাঁ বর্ণভেদ - প্রাচীন আর্থসমাজে যে 
বর্ণ বৈষম্য বর্তমান ছিল, খাগ্বর-সংহিন্ভ। থেকে তাঁর কিছু কিছু আভাস পাওয়া 
যায়! খাগ্র্দর একটি স্াত্র ব্রাহ্মণ, রাছন্, বৈশ্য ও শুদ্রে উল্লেখ আছে। 
ভবে তখন বর্ণ বৈষম্যেব কঠোরতা ছিল না) এক বর্ণের সঙ্গে অন্য বর্ণের বিবাহ, 
নিজ বর্পর বৃত্ত ত্যাগ করে অপব বর্ণেব বৃ গ্রঠণ বা অগ্ন বর্ণের হাতে অন 
গ্রহণ প্রভতিতেড কোন বাধানিষেপ ছিপ ৭11 যছুর্বেদের যুগ থেকেই বর্ণ বৈষম্য 
ধীরে ধীব স্পষ্টতর হতে থাকে । ক্রমে ব্রাহ্গণ ও ক্ষত্রিষের বৃত্তি বংশগত 
হযে পড়ল। বৈশ্য এবং শূদ্রদের মধ্যে বৃত্তি অন্তসারে বহু উপবর্ণের সৃষ্টি ছল। 
অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে বিশি-নিষেধ কঠোর থেকে কঠোরতর হতে লাগল। 
তবে শূদ্রদের অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হল। ভারতে বিনিন্ন অ'শে আর্যদের 
অর্ধকার বিস্তৃত হওয়ায় অস*খ্য অনাঘকে দাসরুপে রাখা আর আর্ধদের পক্ষে 
সম্ভব হয় প্নি। 

চতুরাআম-_ধর্মশান্গুলি থেকে প্রাচীন আর্যদের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে 
বেশ স্পষ্ট ধারণ| জমাঘ | ব্রাহ্মণ ক্ষ্দন আর বৈএ--এই তিন বণ উচ্চবর্ণ বলে 
সম্মা নত হতেন, এঁদের বলাঁহনত «দ্বিজ' ॥ উপনযনোত্তর জীবনকে তার। চাবি 
গর বা আশ্রমে ভাগ করে নিষেছিলেন। ব্রজ্জচর্য, গাহস্থ্যঃ বানপ্রস্থ 
আর সন্স্যাস_এই চতুরাশ্রমের বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হত দ্বিজদের। 
উপনয়নের পর হতে গুবগৃহে থে.ক অধাযকনর সমাপ্টিকাল প্ন্ত ব্রশ্থাচধাশ্রম 
অধায়ন সমাপ্তির পরে বিবাহাদি করে গার্‌স্থা ধর্ম পালন করার সময গাহহ্থ্যাশ্রম | 
পঞ্চাশ বছর বয়ল পর্যন্ত গাহন্থ্য ধর্ম পাপন কবে “দিজ'রা চলে ্যতেন বনে 
সেখানে দিন কাটাতেন ধর্মচিন্তা করে । এই আশ্রমকে বল৷। হত বানপ্রস্থাশ্রম ) 
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শেষ জীবনে তীরা সন্নাস অবলম্বন করে পরধাত্মায় চিন্তায় নিজেদের ডুবিদ্বে 
রাখতেন । জীবনের এই স্তরকে বল! হত সয্ন্যাসাশ্রম | 

সামাজিক আচার বাবহার : লারীর স্থান-_বৈদিক যুগে আর্য 
সমাজের ভিত্ব ছিল পবিবাব। কতকগুলি পরিবার নিয়ে ছিল এই সমাজের" 
গঠন। সমাজের-্লপ ছিপ পিতৃতান্ত্রিক, দ্রাঝিড সমাজের মতে! মাততান্ত্রিক নয়) 
ঘা সমাজে পুরুষদেরই ছিল প্রীধান্ত, তবে নারীরাও পেতেন উচ্চ মধাদ' | 
ছেলেদের মতো! মেয়েদের ও শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল। মেয়েদের মধ্যে কেউ 
কেউ বেদমন্ত্র রচনা করেছিলেন । প্রাপ্তবয়স্ক হলে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হত। 
সাধারণতঃ এক গত্বী গ্রহণ প্রচলিত হলেও বহুধিব,হ ব! বিধবাবিবাহেরও প্রচলন 
ছিল। বাল্যবিবাহ অজ্ঞাত ছিল। 

পোশাক-পরিচ্ছদ__বেশভৃষার দিকে আর্ধদের বিশেষ দুষ্ট ছিল। বৈদিক 
যুগে পরিচ্ছদর ছিল তিনটি অংশ-নীবি ( কটিবন্ধ ), পরিধান (বস্ত্র) এবং 
অধিবাস (চাদর )। তুলো, হরিণের চামডা আর পশম দিয়ে নানা রঙের 
পোশাক তৈরী করা হত। স্ত্রী পুকষ সকলে মাথায় পাগড়ি পরতেন। সোনার 
গহন। পরার রেওয়াজ যথেষ্ট ছিল। 

খাস ও পানীয়_গম আর যব ছিল আর্যদের প্রপান খাগ্ভ, ভবে মাংস 
খাওয়াব রেওগাজও হছিল--বিশেষ করে ভোজ ইত্যাদির সময়ে । সোমরস ও 
স্রা--এই ছুই উত্তেজক পানীয় ও আর্ধরা পান করতেন । 

আমোদ-প্রমোদ _ নাচগান, মৃগযা, রথের দৌড, পাশা খেলা প্রভৃতি 
ছিল আর্দের আমোদ-প্রমোদের প্রধান উপকরণ। 

রাষ্ট্রীয় গঠন-ব্যবস্থ।_বৈদিক যুগে সামাজিক জীবনের ন্তায় রাষ্ট্রীয় 
জীবনেরও প্রধান ভিত্তি ছেল পরিবার । কয়েকটি পরিবার নিয়ে গঠিত হত 
একটি গ্রাম, কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি “বিশ বা “জন? । গ্রামের নায়ককে 
বল! হত “গ্রামণী' এবং বিশও বা 'জনে?র অধিপঠিকে “বিশপতি' বা রাজন 
(রাজা )। 

রাজন্‌ ছিলেন তাঁর রাজ্যের সর্বময় কর্তা । বৈদিক বুগে মুখ্যত রাজভ্ান্ত্রিক 
শাস্ন-ব্যস্থ! প্রচলিত থাকলে৪ গণতন্বেরও উল্লেখ পাওয়া বায়। রাজ্পদ 
সাধারণতঃ বংশগত ছিল, তবে কুখন৪ কখনও প্রজারাও রাজা নির্বাচন 
করতেন। দেশরক্ষ! এবং অপরাধীর বিচারই স্থিল রাজার সর্ধপ্রর্ণান কর্তব্য। 
তিনি ছিলেন রাজোর প্রদান সেনাপতি আর প্রধান বিচারপতি । রাজ্যের 

ংগলের জন্ত যাগযঞ্ঞ সম্পাদনের ভার থাকত প্ুরোহিতদের ওপর । মে সময় 
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পুরোঠিতদের খুবই প্রতিপত্তি ছিল। তীরা কেবল ধর্ানত্ঠানই ফরতেন না, 
শালনকার্ধেও রাজাকে পরামর্শ দিতেন । সোনানী ( সেনানায়ক ) ও গ্রামণীও 
রাজ্য-শ সনে রাজাকে সহায়ঠা করতেন । রাক্জোব সর্ঘময় কর্ত। এব* গ্রভৃষ্ঠ 
ক্ষমন্তাশালী ঠলে৪ কোন রাজাই স্ষেস্ছাচারী হতে পারছেন না। অন্িষেকের 
সমঘ প”তাক রাঙ্জাকেই কর্তবা পাল”নব শপথ গ্রহণ করছ হত, এবং জনগণের 
কুটি প্রতিষ্ঠান 'সচা? ও দাম তির নিশ্রশ এবং শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে চলতে হত । 

রাজনৈতিক অনৈক্য ৪ এঁক্য প্রন্তিষ্ঠার ।চষ্টা বৈদিক যুগের 
প্রথম দিকে আধদের বিভিন্ন কুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিিন্ন রাজ্যে বাপ করত । এই 
সমস্ত রাজোর রাজানদর মধ্যে রাজনৈতিক এঁক্য ছিল ন1। তারা পরম্পরের 
সং"গ সর্বদাই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতেন। বৈদিক যুগের শেষদিকে কুদ্র কুত্র 
রাজাগুলির সম্মেলনে বিশাল বিশাল রাজ্য গঠিত হতে লাগল। শক্তিশালী 
রাজার। অপেক্ষাকত হুর্বপ রাজাদের ওপর প্রভূত স্থাপনের চেষ্টা করতে 
লাগলেন। যে রাজ! রুতকার্য হতেন, তাকে বল। হত “একরাট?। এইভাবে 
ধার! সার্বলৌম অন্পতি হতে পারতেন তারা রাজু, বাজপেয বা অশ্বমেধ 
ষ্রের অনুষ্ঠান করতেন এবং হজ্ঞান্তে বিভিন্ন রাজ্যের রাজার] তাদের শ্রেশঠস্ব 
মেনে শিতভেন। 

অর্থনৈতিক জীবন__বৈদিক যুগের প্রথম দিকে আর্ধরা গ্রামে বাস 
কবতেন। কৃবিই ছিল তাদের প্রধান উপজীবিকা। জমতে গম, যব, ইত্যাদি 
তারা উৎপন্ন করতেন। কৃষির উন্নতির জন্ত জমিতে জলসেচ ও সার দেওয়ার 
ব্যবস্থাও ত দের অঙ্জাত ছিল ন।। কুত্ধর মতো। পশুপালনও তাদের জীবিকা- 
নির্বাহের অন্ততম উপায ভিল। বৈ্দক সন্যতার প্রথম দিকে উৎমব অনুষ্ঠানের 
সমর্ধ মাংসের জন্ত গে। বধের উল্লেখ পাওয়া যায় বটে, তবে খগ্বেদের 
সময়েই গোজাতির প্রতি আর্ধদের ভক্তিরও ইংগিত পাওয়া যায়। গোকু 
স্থাড়া ঘোড়া, ভেডা, ছাগল, কুকুর প্রভৃতি প্রাণীও তাদের নান কাজে লাগত । 

বৈপিক যুগ আধরা মুখযত কুষিজীবী হলেও শিল্প ও বাণিজে)র ওপর তাদের 
অন্ররাগ কম ছিল না। বাবসা-বাণিজ্য চলত প্রধানত দ্রব্য-বিশিময় ব্যবন্থার 
ভিন্তিতে, তবে “নি? নামে স্বর্ণচদ্রার বাবহারও বোধ হয় তাদের অজ্ঞাত ছিল 
ন|।। সন্দ্রপণথেও ব্যবস! বাণিজ্য চলত বলে মনে হয়। 

যতই দিন যেত লাগল ততই কৃ।ষকাষের ও শিল্পোৎপাদনের যন্ত্রপাতির 
উন্নতির স"গে দ'গে শম্তাদি উৎপাদনের ব্যাপাবে যথেষ্ট উ-চ৩ দেখ! যায় এবং 
শিল্প-বাণিজে,রও প্রভৃত উন্নতি হতে থাকে । 
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আর্য ও অনার্থ সভ্যতার পারস্পরিক প্রভাব -আগেই ধল! 
হয়েছে, ভারতে প্রবেশের পর প্রাকৃ-আর্ধ সসভয দ্রাবিড় জাতি ও আপিবাশী 
অসভ্য জাতিদের সংগে আর্ধদের বছদিন ঘুদ্ধ বিগ্রহে বান্ত থাকতে হয়। শেফ 
পর্বস্ত অবশ্ত আর্ধরাই জয়ী হন। দ্রাবিড়র! দক্ষিণ ভারতে ও আদিবাসীর। বনে- 
ংগলে ও পর্বতগুহায় স্থাশয় নেন। ঘবে সমস্ত অনাধই আর পালিয়ে যান 
মি--অনেকেই আর্ধদের কাছে বশ্ঠতা স্বীকার করে তাদের অধীনভাবে 
বসবাস করতে থাকেন। 
যাই 'হোক, বহুদিন সংঘত সংঘর্ষ ও একত্র অবস্থানের ফলে আর্ধ সভ্যতা ও 
সমাজ-ব্যবস্থ! যেমন অনার্ধ সভ্যতা ও সমাঙ্গ-ব্যবস্থাকে প্রভাবান্বিত করে, তেমনি 
অনার্ধদের সভ)তা ও সমাজ-ব্যবস্থাও যে বৈদিক যুগের শেষ দিক থেকেই আর্ক 
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যা 
দ্রাবিড়দের সর্প-পুজা 
সভ্যত] ও সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে কিছুট| অন্তঃপ্রবেশ করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। সর্প-পুঙ্গার উল্লেখ খগ্থেদে পাওয়! যায় না, কি খুদে দেখা যায় 
দ্রাবিড় সমাজে প্রচলিত এই সর্প পুঙ্গ। আর্য ধর্মের অন্তুভূক্ত হয়ে পড়েছে। 
খথেদে মৃিপুক্জার উল্লেধ পাওয়! যায় না, পরবর্তী কাপে সম্ভবত দ্রাবিড়দের 
“দৈত্য পুজা থেকেই আর্ধদের মধ্যে মৃতি পুজার প্রচলন হয়। দ্রাবিড়দের অনেক 
'দৈত্যও পরবর্তী বৈদিক যুগে আর্ধ 'দেবতা"় রূপাস্তরিত হয়ে পুজে! পেতে 
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থাকেন। আর্ধয়া প্রথম দিকে বাস করতেন গ্রামে, পরে আধিপভ্য বিশ্যারের" 
সংগে তারা শহর গড়ে বড় বড প্রাসাদ অট্টালিকা তুল বাস করতে শুরু করেন। 
প্রাক আর্য ভ্রাবিডর। বহুদিন পূর্বেই নাগরিক সম্ভযতায় অভ্যন্ত ছিলেন। ্বন্মর' 
স্ুনদত্ব শহরে শুনার সনদ ইটের বাঁডীতে বাস করতেন দ্রাবিডরা । আর্যরা 
সম্ভবত দ্রাবিডদের দেখাদেখিই পরবর্তী কালে নগর পত্তন বন্ছর বসবাস করতে 
আর্ত করেন। 

বহুদিন পরে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিডর! যখন আর্ধদের রাঙ্গনৈতিক 
প্রভাবের অধীন হয়ে পড়েন, ভখন ধর্মে ও সামাজিক রীতি-নীত্িতেও 
আর্য প্রভাব তাদের ওপর বিস্তৃত হয়ে পড়ে । আর্য ধর্ম, আর্দের সামাজিক 
রীতিনীতি তারা তখন গ্রহণ করেন। বর্ণ বৈষম্য আগে দ্রাবিড সমাজে বর্তমান 
ছিল না, আর্য প্রভাবের অধীনে আসার পর তাদের মধ্যেও বর্ণ বিভাগ প্রচলিত 
হয়ে পডে। সেমিটিক ভাষা থেকে উৎপন্ন তামিল, তেপেগু প্রভৃতি দ্রাবিড ভাষায় 
পরবতী কালে যে সংস্কৃত সংমিশণ দেখ! ষায় তাও আর্ধদের প্রভাবেরই ফল। 
তবে দ্রাবিউরা আজও তাদের সামাজিক রাতিনীতিব প্রাক ছার্য বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ 
হারিফে ফেলেন নি। 

রামায়ণ ও মহাভারত: এই দুই মহাকাব্যের গুরুত্ব -আর্ধদের 
ছুই শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য 'রামাযণণ ও “মহাভারত” ঠিক কখন বা কতদিনে লেখ! 
হয়েছে তা এখনও সন্দেচাতীত রূপে নির্ণীত হয়নি। তবে যে সময় এই 
মহাকাব্য ছুখানি লেখা আরস্ত হয তখন যে আর্ ধর্ম ও সমাজে যথেষ্ট বপান্তর 
ঘটে গিযেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । এই দুখানি মহাকাবোর মধ্যে অনেকেই 
রামাধণকে প্রাটীনত্তর মনে করেন, আবার কেউবা বলেন যে মহাভারতই 
প্রাচীনর । পণ্ডিতদের মতে রামায়ণ সম্ভবত এককনেরই রচনা_-পরে অবশ্ঠ 
বিচিন্ন সময়ে তার মধ্যে বহু শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হযেছে । ভবে মহাভারত রচনায় 
বিভিন্ন যুগের একাধিক কবির দান আছে, শুধু এক মহধি রষ্ণঘৈপাষন 
বেদব]াসই এর কবি নরম _প্ডিতদের অভিমত এই | রামাষণ মহাভারতের 
কাহিনী আমাদের সকলেরই জানা আছে, তাই তার পুনকল্পেখ এখানে 
নিশ্রয়োজন । 

রামায়ণ-মহা'ভারত শুধু মহাকাবাই *নয়, পরবর্তী বৈদিক যুগ ও তারও 
পরেকার সময়ের উতিহাসিক উপাদান এই ভ্খানি মহাকাব্যে যথেষ্ট পাওয়া 
যায়। রামচন্দ্র গতিহালিক পুরুষ কিনা সঠিক বলা যায় ন। ওবে রামায়ণ থে 
আর্যদের দক্ষিণ ভারতে আধিপত্য বিস্তারের প্রথম লিখিত বিবরণ সে বিষফ্কে 
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সন্দেহ নেই । তেমনি মহাচারতও যে সেকালের এক পরাক্রান্ত আর্ধ-কুলের ছুই 
শাখার অস্তত্রোধের এতিহাসিক চিত্র সে বিষয়েও পণ্তিত্রা একমত । জবশ্থী 
তর মধ্যে এত অতিরঞ্রন, এত অসম্পূক্ত ঘটনার সমাবেশ, এত নীতি উপদেশের 
বাহুল্য মিশে গেছে যে, এতিহ'মিক সভ্াটুকু খুঁজে বার করা এখন প্রা অসস্ভব। 
তবে আর সমাজ ও, রাষ্ট্র গঠনের রূপাপ্ত”বর সাঙ্গ হিসাবে এই বই ছুইখানির 
মূল্য ভারত-ইভিহাসের ছাঃর কাছে অসামান্ত | 

আর্দের সমাজ জীবনের ছবি দ্ুখানি মহাকাধ্যেই প্রায় একরকম । ঘবৰে 
মহাভাবতে দ্রৌপদীর বহু-পতিগ্রছণ প্রভৃতি অনার্ধ-সমাঁজে প্রচলিত সমাজিক 
রীতির আর্য নমা্জ-ভূক্তির উল্লেখ আছে। রামায়ণ-মহানারতের যুগে বৈদিক 
যুগের প্ররতি-উপাসনার জায় [য় ব্রচ্ম'-বিষু-শিব এই ত্রয়ীর উপাসন! প্রাধান্ত 
লাত করেছে__বৈদিক যুগের দেবতারা এই তিন জনের নীচে স্থান পেয়েছেন। 
পার্বতী, গণেশ প্রভৃতি অনেক নতুন দেবতারও আবির্ভাব হযেছে । 

বর্ণ-বিভাগ তখন সমাজে দৃঢমূল হয়ে প্রতিষ্ঠিত হযেস্ছ। কর্ম ও জম্মান্তর- 
বাদের ধারণ! আর্ধদেব মধ্যে স্থগ্রচলিত হয়ে পডেছে। পূর্বতন গ্রামকেন্দ্রিক 
আর্ধসভাতা নগরকেন্দ্রিক হযে উঠেছে । শিল্প বাণিজো, বিলাসদ্রব্য-প্রস্ত তিহে 
কার্যশিল্পীরা বদর অগ্রসর হয়েছেন, তবে কুষির গৌরব তখনও হ্রাস পায় নি। 
পুকষের বন্ৃপত্বী-গ্রহণ সমাজে নিন্দনীয ছিল না। নারীর ব্হুপতি গ্রহণও ষে 
অপ্রচলিত ছিল না, দ্রৌপদীই তার প্রমাণ। দম্বযম্বর প্রথাও প্রচলিত ছিল। 
ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ক্রমেই যে হ্রাস পাচ্ছিল তাপও ইংগিত পাওয়া যায় এই 
মহাকাব্য ছুখানি থেকে | দেখ! যায যে, ক্ষত্রিষরাই ক্রমে প্রধান হয়ে উঠ/ছন, 
ব্রহ্মার! পুরোহিত বা পরামর্শদাতাব্ধপেই যেটুকু সম্মান পাচ্ছেন। শান্তর-চর্চাদিতে 
পা্ডিতে) তখনও অবশ্ত ব্রাহ্ষণদেরই ছিল শেষ্ঠত্ব তবে ক্ষতিয়রাও যে শিছিষ্বে 
পড়ে ছিলেন না-_বিশ্বামিত্র, জনক প্রভৃতি তার প্রমাণ | 

রামায়ণ-মহাভারতের যুগে উত্তর ভারতে বু আর্ধ রাজ্য গড়ে উঠেছিল। 
রাছতাস্ত্রিক এই সমস্ত রাজ্য ছাড়াও অভ্জাততাস্ত্রিক ও সাধারণতাস্ত্রিক বহু 
যুক্তরাষ্ট্র তখন দেশে প্রঠিষিত ছিল। সমস্ত আর্ধাবর্তে একচ্ছত্র আধিপত্য 
স্াপনের কোন প্রমাণ পাওয| যায় না বটে, তবে অন্তা রাজাদের ওপর প্রাধান্ত 
প্রতিষ্ঠার চেষ্ট। যে ছিল না, তা নয়। &যে সমস্ত রাজার! এ চেষ্টায় সফল হতেন 
তাদের বলা হত সমু । রাজনুয়, অথমেধ প্রভৃতি যকতর করে তাঁর। তাদের এই 
সর্বাধিনারকত্ স্বীকার করিয়ে শিতেন অগ্ঠান্ত রাজাদের শিয়ে। বিজিত রাজার! 
মিত্র ব| করদ রাজারণপে তাদের অধীনে রাজত্ব“করতেন। 
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লামাজিক ও রাষত্রিক গঠনের রূপান্তরের সাক্ষা হিসেবে ছাড়া হিন্দুদের 
জাতীয় ও পারিবারিক আদর্শ গঠন এবং ধর্মীয় জীবন-নিয়ন্ত্রণে এই ছখানি 
মহাকাব্যের গুরুত্ব অসামান্ত। 


প্রশ্ন 


১। “বেদ' কি? “উপনিষদ? বলতে কি বোঝ? বৈদিক সাহিত্যের একটি 
ক্ষিপ্ত পারচয় লিপিবদ্ধ কর। 


[৬৮1৪0 10 50901500৬06 09০ ৬০৭৪5 ৪70 00০ [00801517505 ? 
051৮০ 2 01161 20000100101) ৬6০1০ 11061800165 ] 


২। বৈশিক সাহিত্য থেকে আর্দের ধর্ম সম্বন্ধে কি জানতে পারা যায়? 


[৬৮170112180 0055 ৬০1০ 11061806016 01:0৬ 00 0115 161151028 
0 019০ ৬5৫1০ £১15819? ] 


৩। (€বদিক যুগের আয সভ্যতা সম্বন্ধে একটি নািদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ । 

[01৮68017161 55011080601 002 51৬11128.01018 06 0706 5৪28 
11) 0155 ৬০1০ 4৪০ ] 

৪। প্রাচীন ভারতীয় আর্ধদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
জীবনের একটি বিবরণী লেখ । 

[1755০0195১1 00166, 00০ 0০011010891, 500191 ৪190 2০01801010 
1165 0৫ 076 ৬০10 £৯০981)5 ] 

| টীক। লেখ ১ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, বেদাঙ্গ, বর্ণাশ্রম, চতুরাশ্রষ, 
মহাকাবেোর যুগ। 


[৬৬116700655 00 £ ১৪101)102 1308101091, £াঞাাত ৪10 ৬508179৯ 
৬৪018510187) (0158 00 05510108 00,10106 0010 4865 ] 


৬। আঘ ও অনায সভ্যতার পাবস্পরিক প্রশাব সম্বন্ধে কি জান লেখ । 

[৬/116 আ780 500 [090 0 006 11000061706 82510156405 00৩ 
/1 71 2130. 10017-4819 817051৬1112 1010175 00 5451) ০ 17৩1, ] 

শ| মহাকাবোর যুগে আধদের ধর্ম, সমাজ ও রাষ্রনীতিতে যে রূপান্তর 
দেখা দেয় তার বিবরণ লেখ । 


[055০11৪, 28 00160, 10৬ 0811500708007 0050 ০টি আগেমোহ 
£6118100) 50০1605 ৪80 0০0116109] 116 06 010৩ £১980১ 10) 0106 2020 
4৯6০, ] 
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॥জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ॥ 
ভারতীয় মাজে ধর্মবিপ্নব ; বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উৎপত্তি-- 


বৈদিক ঘুগের শেষ দিক থেকেই আর্ধদের ধর্মে সরল উপাসনা-পদ্ধতির জায়গায় 
জটিল ও আডম্বরপূর্ণ যাগ-জ্ঞাদদি অনুষ্ঠানের, আন্তরিকতার জায়গায় 
আনুঠানিকতাব প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। ফলে, সমাক্গে ত্রাহ্মণদেরই 
আধিপত্য বেড়ে যাচ্ছিল। নিজেদের প্রাধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য খাহ্ধণ রচিত 
ধর্মশাস্ত্রে বর্ণবিভাগ সম্বন্ধে কঠোরতার বিধানও দেখা যেতে লাগল। ক্রমে 
যাগবজ্ঞাদিতে আড়ম্বরই এধান হয়ে উঠল, নিষ্ুর পণুবলি হযে টঠল ধর্মের 
অংগ। ব্রাঙ্ষণদের এই আধিপত্য অন্যান্ট ছিজদের পক্ষে দিন দিনই অসহ হয়ে 
উঠতে লাগল, বিশেষতঃ রাজশক্তি ক্ষত্রিয়দের কাছে। ফলে ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা 
কেডে নেবার জন্তে চেষ্টা চলতে লাগল । ব্রাহ্মণদের মধ্যে ধার! চিন্তাশীল, ধর্মের 
অনুষ্ঠান স্বন্থতা তাদেরও বিচলিত করে তুলল) উপনিষদে তাই পণুবলির 
বিকৃদ্ধে প্রতিবাদ ধ্ব।নত হয়ে উঠল। এইভাবে ধীরে ধীরে ধর্মজগতে একটা 
বিগ্লুব ঘানয়ে আসছিল । 

এই বিপ্রুব বাস্তব ক্ঈপ নিয়ে দেখা দিল আম থেকে প্রায় ছাব্বিশ শ' বছর 
আগে -ছুজন ক্ষত্য়রাজকুমারের নেতৃত্বে। একজন হলেন উত্তর বিহারের 
বৈশালী রাজের এক প্রাসন্ধ ক্ষত্রিয় বংশের সন্তান মহাবীর । আর একজন 
হিমালয়ের পাদদেস্থ কপিপবস্ত নগরীর শাক্য দামক ক্ষত্রিয় উপজ্াতর 
নেতা গুদ্ধোদনের পুত্র সিদ্ধার্থ। যৌবনে গ্রন্থ, সম্পদ, ম্নেহ-মমতা সব কিছুর 
বন্ধন ছিন্ন করে কঠোর তপন্তার পর কিভাবে তার! সত্য জ্ঞান লাভ করেন 
এবং যথাক্রমে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম গ্রতিঠা করে যান তার কাহিনী ছোট বেলা 
থেকেই পড়ে এসেছ, তাই সে কাহিনী উল্লেখ করা “নিপ্রয়োজন। 

্রাহ্মণ্যধমের আড়ঘর, আনুষ্ঠানিকতা, অনাচার, শ্রেণীবৈষম্য এবং নিষ্ুর 
পণুবলির বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয় এবং অন্তান্ত শ্রেণর বণলষ্ঠ প্রতিবাদরূপেই ভারতে 
জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম গ্রথতিত হয়, আর্ক তাই এই ছুই ধর্মেই সাচার, সত্যনিষ্ঠ 
এবং অহিংসার ওপরই বেশি জোর দেওয়! হয়েছে। ব্রাক্গণ্যধর্মে ষে কঠোর 
বর্ণবৈষম্য দেখা দিয়েছিল তারই প্রতিবাদে জৈন এবং বৌদ্ধ এই ছুই ধর্মেই 
এ্মীয় অষ্ঠানে সমধ্ঝ বর্থ এবং উপধর্ণের লোককেই সমান আধিকার দেওয়া 
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হয়েছে। তাই এই ছুটি ধর্ম ভারতে কয়েক শ' বছর খুবই, জনপ্রিয় হয়ে 
উঠেছিল। 
জৈনধর্ের উপদেশ-_জৈনরা বেদ মানেন না, ইশ্বরের অন্তিত্কও স্বীকার 
করেন না। তাদের মতে মান্তষ যখন আত্মশক্তিকে সম্পূর্ণ বিকশিত করে 
তুলতে পারে তখন সেই দেবদ্ধে উন্নীত হয়। তপস্তাঁ ও রৃচ্দ্রসাধন করেই 
মান্থুষ তাপ মাত্মশক্তিকে বিকশিত করে তুলতে পারে--এই জৈনদের বিশ্বাস। 
তাই তীর! কঠোর তপস্তার ওপর বিশেষ গুকত্ব দিয়ে থাকেন। তবে হিন্দুদের 
কর্মফলবাদ ও জন্মান্তরবাদ ভাবা শ্বীকার করেন। কর্মফলের "হাত থেকে 
সম্পূর্ণ শিষ্কৃতি লাভকেই তারা বলেন মুক্তি । যথাযথ বিশ্বাস, যথাযথ জ্ঞান 
আর যথাযথ আচরণ--কেবলমাত্র এই “ত্রিরত্বের' সাহায্যেই মোক্ষ লাভ করা 
ষাঁষ বলে জে*রা বিশ্বাস করেন। তারা বর্ণভেদ প্রথা মানেন নাঃ যে কোন বর্ণের 
লোকই জৈনধর্ম গ্রহণ করতে পারেন এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বা সামাজিক 
ব্যাপারে সমস্ত জৈনধর্মীবলম্বীই সমান অধিকার ভোগ করেন। পাঁধিব 
বস্তমাত্রেরই চেতন! আছে বলে তাদের বিশ্বাস। তাই তাদের মতে অহিংসাই 
পরম ধর্ম। 
জৈনধর্মের প্রসার- জৈনধর্ষ প্রথমে পূর্বভাবতে প্রসারিত হয়েছিল! 
মৌর্য সম্রাট চন্ত্রগুপ্ত শেষে বয়সে জৈনধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে শোনা যায়। 
্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যেই দাক্ষিণাত্যে টজনধর্মের প্রসার ঘটে, তবে এই 
ধর্ম কোন দিনই ভারতের বাইরে প্রসার লাভ করে নি। কয়েক শতাব্দী ধরে 
এই ধর্ম দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসাবে গণ্য হত। জৈন ধর্ম 
আজও ভারতবর্ষ থেকে বিলুপ্ত হয় নি। গাজস্থান ও গুজরাটের বহু অধিবাসী 
এখনও জৈনধর্মীবলম্বী। 
্ী্টপূর্ব তৃতীয় শঙাবীতে জৈনরা! শ্বেতান্বর ও দিগম্বর নামে দুটি সম্প্রদায়ে 
বিভক্ত হয়ে পড়েন। শ্বেতান্বর জৈনর শ্বেতধন্ত্র পরিধান করতেন আর দিগম্বরর! 
মহাবীরের মতো সম্পূর্ণ উপংগ হয়ে থাকতেন। খ্রীষ্টপূর্ধ তৃতীয় শতাব্দীর গোড়ার 
দিকে পাটলিপুত্র শহরে অনুষ্ঠিত একটি জৈন সায় মহাখীরের উপদেশ গুলি 
বাহোটি 'অংগে লিপিবন্ধ করা হয়েছিল। 
বুদ্ধের ধর্মমত-_বুদ্ধদেব বেদের নিষ্ট্যতা ও অপৌকষেয়তা এবং ব্রাহ্গণ্য- 
ধর্মের প্রাধান্ত স্বীকার করতেন না। ইশ্বরের অস্তিত্ব স্বন্ধেও তিনি ছিলেন 
উদাসীন । বুদ্ধের প্রধান লক্ষ্য ছিল জীবের ছুঃখ মোচন করা । তীর মতে, জগৎ 
দুঃখমন্ধ ) কিন্তু পণ্তবলি) ধাগযজ্ঞ আর বৈদিক ক্রিয়াকর্ম মানুষকে ছুঃখের হাতি 
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থেকে মুক্তি দিতে পারে না। বাসনা থেফেই যখন ছুঃখের উৎপত্তি, তখন 
সময্ত কামনা-বাসনা সম্পূর্ণ নিবৃত্ত করতে পারলে তবেই মানুষের ছুঃখমোচন 
সম্ভব | বুদ্ধদেব হিন্দুধর্মের কর্মফলবাদ ও অন্মা্থরবাদ বিশ্বাম করতেন। তার 
মতে, মানুষ কইফপ, অনুপারে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে গ্রাক্তনের ফলভোগ করে। 

বাসনার নিবৃত্তির 'জন্ত বুদ্ধদেব মানুষকে «আষ্টাংগিক ম্গ (আটটি পথ) 
অনুসরণ করবার উপদেশ দিয়েছেন। মানুৰকে সম্যক্‌ দৃষ্টি রাখতে হবে; তাকে 
মং সংকল্প করতে হবে, সঘ্বাক্য বলতে হবে) সতকর্ষ করতে হবে; সংভাবে 
জীর্বকা'অজন করতে হবে; কাজ করবার জন্য সৎ চেষ্টা করতে হবে) 
সংবিষয়ে চিন্তা করতে হবে; আর সম্যক সমাধি অভ্যাস করতে হবে। এই 
অষ্টাংগিক মার্গ বা আটটি পথই মানুম্বকে দুঃখ থেকে মুক্তি দেবার পথ। এই 
অই্টা'গিক মার্গ:ক মধ্যপন্থাঁও বলা হয়। বৃদ্ধের মতে চরম ভোগবিলাস বা 
কঠোর তপস্তা-এর কোনটাই গরকুত মুক্তির পথ নয়; মধ্য পন্থ। অনুসরণ 
করেই শেষ পর্যন্ত মানুষ নির্বাণ অথাৎ পাধিব ছুখ-বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে 
পারে। নির্বাণই মানব জীবনের পরম লক্ষ, নির্বাণই মানুধকে চরম শাস্তি এপে 
দিতে পারে। 

দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সদাচার পালনের ওপর বুদ্ধদেব খুবই গুরুত্ব 
দিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষকে তিনি পঞ্চ শীল বা! পাঁচটি নৈঠিক আচরণ 
পালন করবার নিরেশ দিয়েছেন। জীবহিংসা, মিথ্যাভাষণ, পরস্ব অ'হরণ, 
মন্তপান 'আর দুশ্চ রত্রতা--এই প।চটি অসদাচারের নিবৃর্তি অভ)াস, পঞ্চণালের 
মর্মার্থ। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণদের জন্য বৃদ্ধদদেব আরও পাঁচটি শীল অর্থাৎ মোট 
দশ শীলের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই অতি রন্তু পাঁচটি শীল হল-_ অবেলায় 
০্ডোজন, নৃত্যাদি দর্শন, মাল্যগঙ্গাছছলেপন, মৃল্যব।ন্‌ শয্যায় শয়ন এবং অধ্দান- 
গ্রহণ থেকে বিরত থাকা। বুদ্ধের মতেও “অহিংস পরম ধর্ম । তিনি প্রেম, 
গুজ্ঞ। ও সমা ধর ওপরও বিশেষ গুকত্ব আরোপ করেছেন। 

বৌদ্ধধন্ে মতভেদ _বুদ্ধ তার ধর্মমত সাধারণ লোকের মধ্যে গ্রচার 
করেোছলেন। পাত ছাড়া সাধারণ লোকে তখন সংস্কৃত ভাষা ভাল বুঝত 
না। বুদ্ধদেব তাই সাধারণের বোধগম) ভাবায়, অর্থা পালিভাষায়,। তার ধর 
গ্রণার করতেন। শিষ্/ুদের তিন কখধডাষায় মুখে মুখে ধযোপদেশ দিতেন। 
জার উপদেশখুপি তার জীব্দশখায় গ্রন্থাঞ্জারে লিপিবন্ধ হয় নি। তার 
মহাপ'রনিবাণের পর, তার প্রধান প্রধান শিষ্যরা রাঞঙ্গগৃহ শহরে এক সভায় 
সমবেত হয়ে তার মৌ।খক উপদেশগুণল গ্রস্থাকারে সঙ্লন করেন। এভ্রিপ্ক" 
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নামে প্রসিদ্ধ এই সঙ্ধলনটি পালি ভাষায় লেখা! এবং বিনয়পিটক, সুত্বপিটক ও 
অভিধন্মপিটক--এই তিন ভাগে ভাগ করা। বিনয়পিটকে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও 





ভিক্ষুণীদের কর্তব্য এবং বৌদ্ধ সংঘারামগুলির নিয়মাবলী আর স্ত্তপিটকে বুদ্ধের 
বাণী ও কার্যাবলী লিপিবদ্ধ রয়েছে । বৌদ্ধধর্মের মূল দার্শনিক তত্ব আলোচিত 
হয়েছে অভিধন্মপিটকে । 

কালক্রমে বৌদ্ধধর্মীবলম্বীদের মধ্যে বুদ্ধের বাণী নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। 
এই মতভেদ মীমাংসার জঙ্ঠ বুদ্ধের মহাপরিনিবাণলাভের প্রায় এক 
শতাবী পরে বৈশালী নগরে দ্বিতীয় বৌদ্ধসংগীতি আহ্বান করা হয়। এই 
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সভায় প্রচলিত কতকগুলি মতবাদের দোষ দেখান হয় এবং বৌন্বধর্মশান্রগুলি 
সংশোধন কর! হয়। সম্রাট অশোক পাটলিপুত্র নগরে তৃতীয় বৌদ্ধসংগীতি 
আহ্বান করেন। এখানে আবার কয়েকটি মতবাদের নিন্দা কর। হয় এবং 
বৌদধশান্ত্র নতুন করে সংকলন করা হয়। খ্র্টয় দ্িতীয় শতান্ধীতে মহারাজ 
কণিফ্বের পৃষ্ঠপোধকতায় কাশ্মীর বা জলন্ধরে চতুর্থ বা শেষ বৌদ্ধসংগীতির 
অধিবেশন বসে। এই সভায় বৌদ্ধ ধর্মশান্ত্রের প্রামাণ্য টাকা তৈরী 
করা হয়। এই চারিটি সংগীতিরই যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে; কেননা! এগুলো 
থেকে বিভিন্ন সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশ ও রূপান্তরের ইতিহাস জানতে 
পারা যায়। 

বৌদ্ধধর্মের বিস্তার-_বুদ্ধের জীবদ্দশায় বৌদ্ধধর্ম ভারতের মাত্র পূর্বাংশেই 
প্রচারিত হয়েছিল! কিন্তু তার দেহত্যাগের পাঁচশ বছরের মধ্যেই এই ধর্ম 
এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পডে। অশোক, ক ণিফ, হর্ষবর্ধন প্রমুখ গ্রবল- 
গরাক্রান্ত সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্তই বৌদ্ধধর্মের এমন ব্যাপক বিস্তার সম্ভব 
হয়েছিল। এশিয়া মহাদেশের এক বৃহৎ অংশের বহু আধবাপী আজ পর্যস্ত 
বৌদ্ধপর্মাবলম্বী। তবে বৌদ্ধধর্ষের উৎপত্তিভূমি ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্ম আজ 


সুপ্প্রায়। 


প্রশ্থ 
১। ভারতে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশের কারণ সন্বন্ধে যাহ! জান লিখ । 
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২। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উপদেশগুলি সংক্ষেপে বিবৃত কর। 
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॥ ইরাণ ও গ্রীস এবং ভারত ঃ পারম্পরিক প্রভাব ॥ 


*হ্বীঃ পৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা-_রষটপূব ষষ্ঠ 
শতান্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস ভালভাবে ধ্জানা যায় ন|। 
তবে জানা যায় যে, শ্রীঃ পুঃ ষষ্ঠ শতাব্ীতে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুত্থানের 
কিছু আগে ভারতে ষোলটি মহাজনপদ বা প্রধান রাষ্ট্র ছিল। এই রাষ্ট্রগুলো 
কাবুল নদীর উপত্যক! থেকে গোদাবরী নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরই 
রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কয়েকটিতে প্রচলিত ছিল গণতন্ত্র 'এবং বাকীগুলোতে রাজতন্ত্র । 
গণতস্ত্রী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বৈশালীর লিচ্ছবি রাজ্য (রাজধানী বৈশালী বর্তমান 
মজ£ফরপুর জেলায় ) এখং হিমাপয়ের পাদদেশে কপিলবস্তুর শ]ক্যরাজ্য বিশেষ 
শক্তিশালী ছিল। 

অবন্তী, বৎস, কোশল, কাশী, মগধ__রাজতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে 
অবস্তী, বৎস, কোশল, কাথা এবং মগধ-_এই পাঁচটি রাজা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
অনস্তীরাঙ্জং অবস্থিত ছিল বতমান মধ্যপ্রপ্েশের অন্তর্গত মালবে। এর 
রাজধাণী ছিল উজ্জয়িণী। বর্তমান এলাগ্াবাদের কাছে যমুনার তীরে ছিল 
বংসরাজ্য। কাখারাজ্যের রাজধানী ছিল বর্তমান বারাণলী। এককালে 
রাজ্যটি পরাক্রান্ত ছিল, পরে কোশলের অধীন হয় । কোশলরাজ্য ছিল বর্তমান 
উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা অঞ্চলে । বিহারের দক্ষিণ অংশে ( বর্তমান পাটন! 
ও গয়৷ জেলায়) ছিল বিখ/াত মগধরাজ্য। মগধের রাজধানী প্রথমে ছিল 
,গিরিকর্জ, পরে রাজগৃহ (বর্তমান রাজগির ), সবশেষে পাটলিপুত্র ( বর্তমান 
পাটনার কাছাকাছি )। 

দরাযুসের আক্রমণ-হ্র্ষন্ববংশীয় বিখ্যাত রাজা বিদ্বিসার যখন মগধে 
এক বিশাল শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তোলেন, সেই সময়ে ভারতের প্রতিবেশী 
| দেশ ইরাণে (পারস্ত ) এক *শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন ইরাণের 
দমাট কুরুষ, (05:95 )। কুরুষ, তার সাম্রাজ্য পূধদিকে ভারতের সীমাপ্ত 
পযন্ত বিশ্বত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আফগানিস্তানের প্রসিদ্ধ নগর 
কপিশা ধ্বংস করে কাবুল নদী ও নিন দের অগ্তবতী অঞ্চল তিনি তার 
সাম্রাজ্যের অন্তভূর্ষি করে নিয়েছিলেন। তার পর বিখ্যাত ইরাণ-সত্ত্রাট 
গ্রথম দরাযুস (09183) গান্ধার দেশ (বর্তমান রাওয়ালপিণড ও কাশ্ীর) 
এবং রাজস্থানের মরু অঞ্চল পর্যন্ত সিন্ধু উপত্যকা জয় করে তার অধীন 
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প্রদেশে পরিণভ করেন। তাঁর পাগিপোলিস প্রাসাদে এব নকশ.-ই-রম্তষে 
তার সমাধির ওপর যে ক্ষোদিত লিপি পাওয়া গেছে তা থেকে 'জানা যায় 
যে এই দিম্ধু উপত্যকা অঞ্চল ছিল তাঁর বিংশতিতম প্রদেশ । তার সাম্রাজের 
সমস্ত প্রদেশের মধ্যে এই প্রদেশটিই ছিল ধন-জনে সবচেয়ে সমৃদ্ধ । এখান 


থেকে তিনি তে অজস্র স্বর্ণরেণু রাজকর হিসেবে পেতেন আজকালকার 
হিসেবে তার মূল্য প্রায় দেড় কোটি 


টাকার মতো! তার ছেলেজারাক্পেস ও 
ভারতীয় প্রদেশগুলোর ওপর তার 
অধিকার কিছুটা বলবৎ রাখতে 
পেবেছিলেন, কিন্তু পরবর্তা কালে 
ক্রমেই ভাদের আধিপত্য কমতে থাকে 
গ্রী: পুঃ চতুর্থ শতাব্দীতে এই সমং 
ভারতীয় প্রদেশ থেকে তাদের আধি 
পত্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। ৩২. 
্রীষ্টপূর্াকধে, দিগ্বিজয়ী গ্রীক বা. 
আলেকজান্দারের আক্রমণের সময়, 
দরাযুস সিন্ধু নদকে ভারত ও ইরাণি 

সাআাজ্যের মাঝখানক্ার সীমারেখা বলে ধর] হলেও এঁ সময় কিন্তু এ নদীর ধা 
বরাবর উরাণীয় আধিপত্যের কেন চিক্তই ছিল ন|। সে সময় ওখানে অনেক 
গুলে! ছোট ছোট স্বাধীন রাষ্ট্র গডে উঠেছিল । 

ভারতীয় সভ্যতায় ইরাণীয় প্রভাব _সিদ্ধু উপত্যক! বছুদিন ইরা 
সাম্রাজ্যের অন্তভূর্ত ছিল। ফণে এ অঞ্চল ইরাণীয় সভ্যতার ঘনিষ্ঠ সানি 
আসার স্থযোগ পায়। কিন্তু তা নন্কেও ইরাণায় সভ্যতা ভারতীয় সম্যতা্ 
বিশেষ প্রভাবিত করতে পারে নি। উরাণীয় সভ্যতার অতি সামা 
প্রভাবের উল্লেখযোগ্য অবশেষ দেখতে পাওয়| যায় খরোগ্্রী অক্ষরে ক্ষো৭ি 
লিপিগুলির মধ্যে। এই খরোগ্রী বর্ণন/লা উদ্ভুত হয়েছিল ইরাণের আরা 
অক্ষর থেকে এবং শ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতার্ধী প্যস্ত দ্চারতের উত্তর-পশ্চিম সীমা। 
প্রচলিত ছিল । 

ইরাণীয় সভ্যতার প্রভাবের অন্ঠান্ চিহ্ন মৌর্য সম চন্্রগুণডেয় 'কেশখোট 
অনুষ্ঠানের মধ্যে, ভার প্রাসাদের গঠন-কারুকার্ষে, অশোকের অন্ুশাসব 
ভুমিকায়, তার স্তস্তে ও ঘণ্টাকুতি শীর্ষে দেখুতে পাওয়া যায়। 
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ধর্মে ইরাণের জরথুষ্-ধর্মাবলম্বী বা! ম্যাগীদের মধ্যে প্রচলিত পবিত্র অগ্নির 
উপাসনা ভারতে ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের পাশাপাশি প্রচলিত ছিল বলে জানতে পারা 
যার্র। এ ছাড়৷ ইরাণীয় সভ্যতার আর বিশেষ কোন প্রভাব ভারতীয় সভ্যতার 
ওপর পড়েছিল বলে মনে হয় না। 

আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণ_হর্ঙ্ক বংশের পর মগধের 
সিংহাসনে বসেন শিশুনাগ বংশের রাজারা । তাদের পরে মগধের আধিপত্য 
যায় নন্দবংশের শুদ্র রাজাদের হাতে। এরাও 
প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট ছিলেন। এই বংশের শেষ 
রাজ] ধননন্দের রাজত্বকালে ভারতকে আবার এক 
বৈদেশিক জাতির আক্রমণ সহা করতে হয়। 
দিগ্বিজয়ী গ্রীক বীর আলেকজান্ার দিপ্বিজয়ের 
সংকল্প নিয়ে স্ুদূব গ্রীস থেকে বোরযে মিশর, 
ব্যাবিলন, টায়ার, সিডন প্রভৃতি সেকালের বিখ্যাত 
দেশ জয করে, ইরাণ সাআজ্য ধ্বংস করে এসে 
পৌছলেন ভাঁবতের দ্বারপ্রান্তে । 

পথে পড়ল আফগানিস্তান আর উত্তর-পশ্চিম জারতের ছোট ছোট পার্বত্য 
রাজ্য । সসৈন্তে হিন্দুকুশ পার হয়ে এই সমস্ত পাবত| রাজো হানা দিলেন 
মালেকজান্দার। এদের সংগে যুদ্ধে রীতিমতো বেগ পেতে হযেছিল তাকে-__ 
একথ| যে-সব গ্রীক ইতিহাস-লেখক এসেছিলেন আলেকজান্দাপের সংগে তীরা 
চাকলেই স্বীকার করেছেন । 

এদের হারিয়ে সিদ্ধুনদ অতিক্রম করে আলেকজান্দাব এসে পৌছলেন 
পঞ্চনদে_আজকাঁল যাকে আমরা বলি পঞ্জাব । পঞ্চনদ তখন অস্ভি, 
অভিসার, পুরু প্রমুখ রাজাদের বাজনন্ত্রী রাজো আর ক্ষুত্রক মালৰ 
প্রতি উপজাতিদের গণতন্্ী ক্সজ্যে বিভক্ত ছিল। অগ্ভি, অভিসার, পুরু প্রমুখ 
রাজাদের মধো আদো সপ্ভাব ছিল না, উপজাতীয়দের মধ্যেও না। যুদ্ধ-বিগ্রহ, 
মারামারি-কাটাকাটি গ্রায় সর্বদাই লেগে থাকত। বুদ্ধিমান আলেকজান্াার 
ভ।রভীয়দের এই আত্মকলছের পূর্ণ সুযোগ নিড়ে ত্রুটি করেন নি। 

তক্ষশিল-_পঞ্চনদে পৌছবার পর আলেকজান্দীর প্রচুর বাহায্য 
পেয়েছিলেন তক্ষশিলা রাজ্যের রাজা অস্তির কাছে। এই ভঙ্ষনীল! ছিল 
বর্তমান পশ্চিম পঞ্জাবের রাওয়ালপিত্ডি জেলায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের এক শ্রেষ্ট 
কেন্ত্র হিসেবে এই সমৃদ্ধিশা'নী রাজা)টর খ্যাতি ছিল সারা পৃথিবীতে। শুধু 
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আলেকভ্ান্নার 


তাই নয়, শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবেও এরর প্রসিদ্ধি ছিল দেশজোড়া । নানা দেশ 
থেকে দলে দলে ছাত্র আসত এখানে, বিভিন্ন শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করবার জন্ত ॥ 

আঙলেকজান্দার ও পুরু _প্রতিবেশী রাজা পুরু ও অভিসারের সংগে 
বহুদিন থেকে বিরোধ চলছিল অন্তির। দিশখ্বিজয়ী আলেকজান্দারের সাহায্যে 
কাটা দিয়ে কাটা তুলতে চাইলেন তিনি । তাই বিন! বাধায় আলেকজান্দারের 
বন্ততা স্বীকার করে প্রচুর উ্পঢৌকন দিয়ে তিনি সন্তুষ্ট করপেন এই দিশ্বিজী 
গ্রীক বীরকে। 

অভিসারের রাজ্যের যে-সব অঞ্চলের সঙ্গে অস্তির বিরোধ ছিল তারা 
আলেকজান্দাবের বঠতা ত্বীকার করল, কিন্তু পুরু মাথা নোয়তে রাজী 
হলেন না। ঝিলাম ও চিনাব নদীর মধ্যবতী ভূবণ্ডের রাজা ছিলেন ভিনি। 
দিগখ্বিজয্বী 'গ্রীক শক্রর হাত থেকে দেশের মান বীাচ।বার জন্য তার সমন 
শক্তি নিয়ে তিনি দাড়ালেন সোজা হযে। কিন্তু তার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল। 
আলেকজান্দারের স্রদক্ষ নেতৃত্বে ও খানিকটা দৈবের প্রতিকুলতায় তাকে 
হার মানতে হল । 

পুরুকে পরাজিত করে তার সঙ্গে মিত্রা শ্বাপন করবার পর আলেকজান্দার 
অগ্রসর হলেন বিপাশা নদীর দিকে । পথে তিনি কয়েকটি ছোট ছোট 
রাজ্য ও জয় করেন। গাংগেয় উপত্যক] পর্যন্ত তার অগ্রস হবার ইচ্ছা ছিল। 
কিন্ত তার রণক্লীস্ত সৈন্তরা আর বেশিদুর যেতে চাইল না| তাছাডা 
প্রবল পরাক্ান্ত মগধের বিশ।ল সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হবার সাহসও 
বোধ হয় তারা হারিয়ে ফেলেছিল। তাই ভারতের অভ্যগ্তরে অধিক দুর 
প্রবেশ করা সম্ভব হল না আলেকজান্দারের পক্ষে । তার দিখ্বিজয় অভিযাণ 
অসম্পূর্ণ রেখেই তিশি ফিরে চললেন স্বদেশের দিকে । তাঁর ভাগ ত-অভিযানের 
শেষ সীমানা নির্দশে করবার জন্ট বিপাশা নপীর টন্তর ধারে তিনি বারাট 
উচু বেদী তৈরী করেন। 

স্বদেশের দিকে ফেরার পথে ইরাখতী ও চিনাব পদীর নিম উপত্যকায় 
স্বাধীন ও রণাপ্রয় উপজাতিদের সঙ্গে: গ্রীকদের ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে 
অসংখ্য ভারতীয় নরনারী এবং শিশুর প্রাণহা'ণ ঘটে | ক্ষমতাশালী মাপব 
জাতির একটি ছুর্গ আক্রমণ করার সময় আলেকজান্নার নিজে গুরুতররূপে 
আহত হন। শেৰ পর্যন্ত অবশ্য গ্রীকরাই জয়লাভ করে। তারপর পথে বহু 
কষ্ট সহ করে আলেকজান্দার ব্যাবিলনে এসে উপস্থিত হন। এখানেই 
হঠাৎ তার মৃত্যু হয় ( ৬২৩ হীঃ পুঃ)। 
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আলেকজান্দারের সাফল্যের কারণ-_গ্রীকদের সংগে যুদ্ধে রাজা 
পুরু ও অন্তান্ত ভারতীয় যোদ্ধারা যে অসীম সাহস ও বার্ত্বর পরিচয় 
দিয়েছিলেন, আলেকজান্বারের সমভিব্যাহারী গ্রীক লেখক ও এঁভিহাসিকদের 
রচনায় তার আভাস পাওয়া যায়। তাই ভারতবাসীদের সামরিক ছুর্বলতাই 
যে আলেকজান্নারের জয়লাভের কারণ একথা বলা যায় না। সে সময় ভারতের 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অসংখ্য ক্ষুত্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। তাদের মধ্যে বাষ্ট্রনৈতিক 
একা না থাকার জন্তই তার! সন্মিলিতভাবে আল্েকজান্দারের গতিরোধ করার 
চেষ্টা করে নি। তাছাডা সেনাপতি হিসেবে আলেকজান্দার যে অসাধারণ প্রতিভার 
অধিকারী ছিলেন, তাঁর বিকদ্ধে যে-সমস্ত ভারতীয় রাজা বা সেনাপতি ঘুদ্ধে 
অবতীর্ণ হযেছিলেন তাঁরা সেরকম অসাপারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন ন| । 
এই সমস্ত কারণেই আলেকজান্দার সাফলালান্ড করতে পেরেছিলেন । 

আলেকজান্দারের আক্রমণের ফলাফল ঠারত ত্যাগের পুবে 
আলেকজান্দার তার অন্ততম সেনাপতি ফিলিগ্লসকে বিজিত ভারতীয় 
প্রদেশগুলোর শাসনকত। নিসুক্ত করে যান। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বিদ্রোহী 
সৈনিকদের হাতে ফিলিপ্পল এর মৃত্যু ঘটে। শীঘ্রই একটা বিশৃংখলা দেখা দেষ। 
খন 'আলেকজান্নীরের অন্ত এক সেনাপতি, আ্যার্টিপেটার, পুরু আর 
অগ্তিকে সিন্ধু উপত্যক! আর পঞ্জাবের শামনকর্তী নিধৃক্ত করেন। কিন্ত 
আলেকজান্দারের মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যেই পঞ্জাব ও সিম্কদেশ থেকে গ্রীক 
আধিপত্য লুপ্ত হয়। 

আলেকজান্নারের ভাবত আক্রমণেব প্রতাক্ষ ফল খুবই কম। দেশের 
শাসনব্যবস্থা কি ভারতবাসীদের জীবনধারার ওপর গ্রীক শালনব্যবস্থা ব। 
জীবনধারার বিশেষ কোন প্রভাব এই আক্রমণে ফলে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে 
নি। এমন কি, আমাদের কোন পুরাণ বা অন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থে এ 
আক্রমণের কোন উল্লেখই পাও যায়না । এ থেকেই মনে হয় 'প্রাটীন 
ভারতীয়রা আলেকজান্পারের এ আক্রমণকে একেবারেই গুকত্ব দেন নি) 
আলেকজান্দারের রণনীঠিও পববন্ধ কোন ভারতীঘ রাজা গ্রহণ করার 
প্রয়োজন বোধ করেন নি। প্রাচীন ভারতীয় রণনীতি অনুসরণ করে চতুরংগ 
বাহিনী নিয়েই পরবর্তী রাজারাও শুদ্ধ করেছেন । এই সব কথা বিবেচনা করে 
সহজেই বল! যায় যে, আলেকজান্দারের 'ভাঁরত আক্রমণ গ্রীক এঁতিহাসিকদের 
উচ্দ্ত জয়জয়কার সত্বেও ভারতের ওপর উল্লেখযোগ্য কোণ প্রত্যক্ষ প্রভাব 


বিষ্তার করতে পারে নি। 
[ ৩৯ ] 


তবে উত্তর-পশ্চিম ভারতে কতকগুলো গ্রীক উপনিবেশ স্থাপন 
'আলেকজান্দারের আক্রমণের একটি গুরুত্বপুর্ণ প্রত্যক্ষ ফল বলা যেতে পায়ে। 
কতকগুলি গ্রীক উপনিবেশ অনেকদিন পর্যস্ত বর্তমান ছিল-_ত্রীঃ পুং তৃতীয় 
শতাব্দীতে মহামতি অশোকের আমলেও ষে উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক 
ওপনিবেশিকরা বাস.করতেন তার প্রমাণ অশোকের একটি অনুশাসন থেকে 
পাওয়া যায়। 


কিন্ত আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণের প্রত্যক্ষ ফল বিশেষ কিছু না 
হলেও কয়েকটি পরোক্ষ ফল বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই আক্রমণের ফলে 
ভাবত থেকে ইউরোপ যাবার চারটি পথ উন্ুক্ত হয়ে যায়-_তিনটি স্থলপথ 
( একটি কাবুলের ভিভব দিয়ে, একটি বেলুচিস্তানের মুল্লার গিরিপথ দিয়ে, আর 
একটি গেন্রোসিয়া হয়ে), আর একটি জলপথ মাকরান উপকূল ঘুরে । প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য জগতের মধ্যে এই চারটি পথ দিয়ে ঘটল সংযোগ সাধন। এই 
চারটি পথ দিয়েই পরবর্তী কালে ভারতের বাণিজ্যদ্রব্য গিয়ে পৌছতে লাগল 
ইউরোপের বাজারে! গ্রীসের পর যে দেশ স'ভাতা-সংস্কৃতি-সম্পদে ইউরোপের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমন লাভ করেছিল সেই রোমের বাজারেও এই পথ দিয়েই যেত 
ভারতের মসলিন, রেশম "মার নাঁনা বিলাসদ্রব্য । বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ রোমক 
শবণমুদ্র! এই পথ দিষেই ভারতে নিষে আসতেন ভারতের বণিক আর নাবিকরা। 

শুধু তাই নয়, এই সনস্ত পথ দিয়েই ভারতীয় সভ্যতা, ভারতীয় দশন, 
ভারতীয় চিন্তাধারা এশিয়া ও ইউরোপের সভ্যতা, দর্শন, চিস্তাধার। প্রভৃতির 
ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। এরই ফলে গ্রীষ্টধর্ষের ওপর বৌদ্ধ 
চিন্তাধারার প্রভাব দেখতে পাওয়া ষায়। রোমক লাআজ্যে ভারতীয় দর্শন ও 
ধর্মতত্বের যে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তাও গিয়ে পৌছেছিল আলেকক্গান্দারের 


আক্রমণের ফলে উন্মুক্ত এই সমস্ত পথ দিয়েই । 
আলেকজান্দারের আক্রমণের আর একটি উল্লেখযোগ্য পরোক্ষ ফল হল 


আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর পশ্চিম এশিয়ায় কয়েকটি গ্রীক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা । 
ভারতের সীমান্তের কাছাকাছি এই সমস্ত গ্রীক রাজ্য প্রতিষ্ঠার ফলে পরবর্ত 
কালে গ্রীক ও ভারতীয় সভ্যতায় পারস্পরিক প্রভাব প্র ফলিত হতে লাগল। 
পঞ্জাব ও সিদ্ধু প্রদেশের ক্ষুর্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে শক্তিহীন করে 
আলেকজ্ান্দার 'ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক এঁক্যস্থাপনে এবং মৌর্ধসাস্ত্াজ্য-বিস্তারেও 
পরোক্ষভাবে সহায়ত। করেছিলেন। এতদিন পর্বস্ত উত্তর-পশ্চিম ভারত মগধ 
সম্রাটের আয়বের বাইরে ছিল। আলেকজান্দার উত্তর-পশ্চিম ভারতের হ্ধ্ষ 


ছি ও 


জাতিদের ক্ষমতা খর্ব করতে না পারলে পরে মগধের মৌর্য সম চন্রগ্প্তের 
পক্ষে এ প্রদেশে আধিপত্য স্থাপন করা কঠিন হত বলেই মনে হয়। 

মৌর্ধসামতরাজোর পতনের পর খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বাহলীকদেশীয় 
(88০01813) গ্রীকরা যে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন 
করেন, তাঁও পরোক্ষভাবে আলেকজান্নীরের আক্রমণের ফল। আলেক- 
জান্ারের মৃত্যুর পর পশ্চিম এশিয়ায় যে সমস্ত গ্রীকরাজ্য গড়ে ওঠে, 
বাহলীকদেশীয় গ্রীকদের রাজ্যও তাদের অন্যতম '। মৌর্ধসাআাজ্যের পতনের পর 
সেখান থেকেই তারা ভারতে প্রবেশ করে এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে' রাজ্য 
স্থাপন করে। এদের এই রাজ্য স্থাপনের ফলে ভারতীয় ও গ্রীক সভ)ত। 
পরম্পরের ওপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। ভারতে 
বাহলীক রাজ; প্রতিষ্ঠার পূর্বে বৌদ্ধদের মধো মুঠিপৃজচর প্রচলন ছিল না। 
পরে গ্রীকদের মধ্যে প্রচলিত মৃত্তিপৃজার প্রভাবেই বৌদ্ধদেব মদ্যেও মৃত্তিপূজার 
প্রচলন ঘটে। বাহ্‌লীক গ্রীক রাজ্য গান্ধারে যে গ্রীক-ভারতীয় গান্ধার শিল্পরীতি 
গড়ে ওঠে তাও ভারতীয় ও গ্রীক সন্ভাতাঁর পারম্পবিক প্রভাবের ফল। 
এই সান্নিধ্যের ফলে ভারতীয় দর্শন ও ধর্মীয় চিন্তাধারা যেমন গ্রীকদের দার্শনিক 
ও ধর্মীয় চিন্তাধারার ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার কবতে সমর্থ হয়েছিল তেমনি 
আবার ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে, ভারতীয় মুদ্রাতেও গ্রীক প্রভাব লক্ষ্য করা 
যায়। আলেকনান্দারই ভারতের মাটিতে প্রথম পদার্পণকারী গ্রীক নায়ক, তাই 
পরবর্তী কালে ভারতের ওপর যে গ্রীক প্রভা লক্ষ্য করা যায় তার জন্ত তাকেই 
পরোক্ষভাবে দায়ী করা যায়। 

প্রশ্ন 


১। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল? 
ক্ষেপে বর্ণনা কর। 
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২। ভারতীর সভ্যতার ওপর ইরাণীয় সভ্যতা কোন প্রভাব বিস্তর করতে 
পেরেছিল কি? এ সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লিখ । 


[ ৬116 198৮ 500. [00 29০0 06 10010200৫ ০৫ 06 
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৩। আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণ ও তার ফলাফল সংক্ষেপে 
বপন! কর। 
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॥ মৌর্য সাস্রাজ্য ॥ 


চক্্গুপ্ত মের্য--আলেকজান্দারেব ভারত-ত্যাগের কিছুদিন পরে 
চন্ত্রগুতড নামে মৌর্যবংশীয় এক বীর নন্দবংশের শেষ সম্রাট ধননন্দকে পরাজিভ 
করে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন (৩২১ শ্রীঃ পৃঃ)। জানা যায়, 
তার এই সাফল্যের মূলে ছিল চাণক্য ব্য কৌটিল্য নামে তক্ষশিলার এক 
কূটনীতিজ্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুশাগ্র বুদ্ধি আর তাঁর নিজের সাহস, সংগঠন- 
নৈপুণ্য আর হৃদক্ষ সৈনাপত্য। সিংহাসনে আরোহণ করার পর চন্দ্রপ্ুপ্ত 
চাণক্যকে তার প্রধান মন্ত্রীর পরে বরণ করেন। স্তদীর্ঘ চবিবশ বছর মগধের 
সিংহাসনে আরুঢ থেকে চন্ত্রগ্ুপ্র এক বিশাল সাআ্াজ্য প্রতিষ্ঠা করে যান। 
কাশ্ীর বাদে প্রায় সমস্ত উত্তর-পশ্চিম ভারত চন্ত্রপ্ুপ্তের সামাজহুক্ত 
হয়) এমন কি পারস্তের সীম। পর্যন্ত ভার সামাজ্য বিস্তৃতি লা 
করে। কোন কোন এতিহাসিকের মতে, দক্ষিণ ভারতেও মহীশুরের 
চিতলদ্রগ জেল! পর্মস্ত তার সাম্রাজ্য বিশ্বুত ছিল। চন্ত্রগুপ্তের আগে আর কোন 
ভারতীয় নরপতিই এত বড সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেন নি। 

এই বিশাল সাত্্রাঙ্গ প্রতিষ্ঠা করতে তাকে দু'বার গ্রীকদের সংগেও সংঘর্ষে 
লিপ্ত হতে হয়--একবার উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রীকদের সংগে, আর একবার 
রাজত্বের শেষ দিকে পশ্চিম এশিয়ার গ্রীকরাজ সেলিউকস নিকাটর (গ্রীকবীর 
আলেকজান্দারের অন্যতম সেনাপতির সংগে। প্রথম বার শ্রীকদের 
পরাজিত করে চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাব অধিকার করেন। সেলিউকস-এর সঙ্গে যুদ্ধে 
কি হয়েছিল সঠিক জানা যায় না। তবে সেলিউকস যে চন্ত্রগুপ্তকে পরাজিত 
করতে পায়েন নি, সে ব্ষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, সন্ধির শত 
অন্থসারে তিনি আফগানিস্তানের কাবুল কাক্দাহার ও হিরাট এবং 
বেলুচিস্ত/নের মাকরান প্রদেশ চন্ত্রগুুকে ছেড়ে দেন। গুধু তাই নয়, 
বৈবাহিক বন্ধনের দ্বাব! ভিনি চন্ত্রগুপ্সের সণগে তার মৈত্রী সদ করে 
তুলেছিলেন। তার বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে মেগাস্থিনিস নামে একজন গ্রীক 
দূতকে ও তিনি পাঠিয়েছিলেন চন্দ্রগুণ্ডের সভ্ভায়। মৌর্ধ আমলের বহু সংবাদ 
এই মেগান্থিনিসের বিবরণ থেকে জানতে পারা যায়। 

বিন্দুসার-চন্ত্রগুপ্ডের মৃত্যুর পর তীর পুত্র বিদ্দুসার অমিত্রঘাত ষগধের 


[ ৪২ |] 


রাঙ্গা হন । ভার রাজত্বকাল সম্পর্কে বশেষ কিছু জান যায় না । তবে এটা, 
ঠিক ষে, বিন্দুসার তার রাজ্য অক্ষুপ্ন রেখে গিয়েছিলেন । 

মহামতি অশোক -বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অশোক 
( অশোকবর্ধন ) আম্ুমানিক ২৭৩ খ্রীটপূর্বান্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। এই অশোকই হলেন মৌর্য বংশের, শুধু এমীর্ঘ বংশের কেন সারা 
পৃথিবীর মধ্যেই, শ্রেষ্ঠ সত্াট । সিংহাসনে আরোহণ করার চার বছর পরে তার 
রাজ্যাভিষেক হয়। এই চার বছরের কোন ন্মঠিক বিবরণ পাওয়া যায় নি। 

কলিংগ যুদ্ধ-যাই হোক, সিংহাসনে আরোহণ করার পপ্ন গ্রথম দিকে 
অশোকও তার পূর্বপুরুষদের মতোই সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকে মন দিয়েছিলেন । 
আর তারই ফলে একবার কলিংগ (বর্তমান উড়িয্য। ) রাজ্যের সংগে তার 
ভয়ানক ঘুদ্ধ বাধে। রন্ুশ্োতে লাল হয়ে ওঠে কল্ংগের মাটি। শেষ পযন্ত 
মগধের দুধর্ষ বাহিনীর সংগে ঘুদ্ধে হার মানতে হয় কলি*"গর বীর যোদ্ধাদের 
প্রাণ দিয়েও দেশের স্বাধীনত। রক্ষা করতে পারে নি তার] । 

যুগান্তক পরিবর্তন-_কিন্ত তা না পারুক, তাদের এই রক্তদান বৃথা 
যায়নি একেবারে । শক্র-মিত্রের এই অজশ্র রক্তপাত গভীরভাবেই প্রভাবিত 
করেছিল সম্রাট অশেরকের মনকে । গভীর হুঃখে শোকে অনুতাপে আচ্ছন্ 
হয়ে পড়লেন অশোক, প্রতিজ্ঞ করলেন আর কোনদিনই এমন ধারা রক্তক্ষয়ী 
যুদ্ধে লিপ্ত হবেন না ন্তিনি। সেই থেকে ফুদ্ধয়ের নীতি ছেভে ধর্মবিজয়ের 
নীতি অবলম্বন করলেন এই প্রিয়দশ্শ সম্রাট । তার এই ভাবান্তরের কথ। 
স্বন্দর করেই প্রকাশ করা হয়েছে তার ত্রশেদশ পর্বতলিপিতে । তাতে 
লেখ! রয়েছে_-আমার পুত্র-পৌত্ররা যেন নতুন নতুন দেশজয়কে লোভনীয় 
জিনিস বলে মনে না করে; ধর্মবিজয়কেই যেন প্রকৃত বিজয় বলে তারা 
বুঝতে পারে। 

বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ__কলিংগ যুদ্ধের পর অশোকের ধর্মজীবনেও একটা 
পরিবর্তন দেখা দেয়। এর আগে পর্যন্ত তিনি ব্রাঙ্গণ্য ধর্মেই উপাসক 
ছিলেন _দেবাদিদেব মহাদেবই ছিপেন তাঁর উপান্ত দেবত।। কিন্তু কলিংগ 
যুদ্ধের পর থেকেই বৌদ্ধ ধর্মের দিকে তার বৌক দেখা যেতে লাগল। পরে 
ভিনি উপগুপ্ত নামে এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর কাছে এই ধর্মে দীক্ষা গ্রহণও করেছিলেন 
বলে জানা যার । বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করবার পর বুদ্ধদেবের অহিংল! ও বিশ্বমৈত্রীর 
বানী দেশ-বিদেশে গ্রচার করবার জন্য আমরণ চেষ্টাও করেছিলেন তিশি। 

ধর্মযাত্রা--বৌদশান্ত্ররে বিভিন্ন গ্রন্থ ভিনি বেশ ভালভাবেই আয়, 
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করেছিলেন, আর এই সমস্ত শাস্ত্রের নানা সছুপদেশ থেকে প্রজার 
যাতে ভাদের জীবন সৎ ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারে তার জন্ত 
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তার চেষ্টার শেষ ছিল না। পূর্বপুরুষদের মতো প্রমোদ-ভ্রমণ বিহার- 
যাত্রায় না! বেরিয়ে দশ বছর অন্তর অন্তর ধর্সযাঞ্রায় বেরিয়ে আপামর 
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জনসাধারণের কাছে গিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের নানা সুপদেশ শেখাতেন তিনি । 
তার রাজত্বকালের মধ্যে ছু'বার তিনি এ-রকম ধর্মযাত্রায় বেরিয়েছিলেন। 

বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার-_কিন্তু তার বিশাল সাত্রাজোর সব জায়গায় গিকে 
এই সন্ধর্ম প্রচার কর! তাঁর একার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাই ধর্ম প্রচারের 
জন্য ভিনি রাজুক? ধর্মমহা মাত্র ইত্যাদি উপাধিধারী অনেক বিশেষ বিশেষ 
কর্মচারীও নিয়োগ করেন-_পাহাড়-পর্বত ও স্তান্তের গায়ে স্থুনীতি ও সন্ধর্মের 
কথা লেখানো, দেশ-বিদেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্র্ারের জন্ বন্দোবস্ত করা, দেশের 
জনসাধারণের নৈতিক উন্নতির ব্যবস্থা করা, এই সবই ছিল এঁদের কাজ। 
এ ছাড়! দুর দূর দেশে প্রচারক ও পাঠান হত এই ধর্মের নানা সদুপদেশ প্রচার 
করবার জন্য । প্রতিবেশী গ্রীক, তামিল আর সিংহলী রাজ্যগুলোতে এই 
ধরণের অনেক প্রচারক গিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচাঁরও করে এসেছেন বলে জানা যায়। 
সিংহলে ধর্মপ্রচারের জন্ত অশোকের এক ছেলে (বধ ভাই) মহেন্দ্র আর মেয়ে 
(বা বোন) সংঘমিত্র।কে পাঠান হয়েছিল--একথাও অনেকে বলেন। নিম্ন 
বর্মা। সুমাত্রা, মিখব, সিরিয়, এমন কি ইউরোপের কোন কোন দেশেও নাকি 
ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন অশোক । 

জীব-হিতৈষণ1--অশোক শুধু বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেই ক্ষান্ত হন নি, 
নিজেও জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের সমস্ত সহুপদেশ পালন করতেন । যাতে রাজকীয় 
রন্ধনশালপার জন্যও জীব হিংসা করা৷ ন| হয় সে নির্দেশও তিনি দিয়েছিলেন। 
বুদ্ধদেবের বিশ্বকল্যাণের বাণী তিনি জীবনের মূলমন্ত্র করে নিয়েছিলেন । দেশ- 
বিদেশের লোকদের যাতে সর্বতোভাবে কল্যাণ হয় তার জন্য আস্তরিক চেষ্ট! 
করে গিয়েছেন তিণি। এ কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য অনেক বিশেষ বিশেষ 
রাজকর্মচারীও তিনি নিয়োগ করেছিলেন । তাদের কাজ ছিল--দেশবাসীর 
যাতে কল্যাণ হয়, যাতে দেশের সবত্র শান্তি-শৃংখলা-স্থুশাসন বজায় থাকে-তার 
ব্যবস্থ। করা। অনাথ-আতুরের জন্ত বু আশ্রম আর হাসপাতালও প্রতিষ্ঠ। 
করেছিলেন অশোক | এ ছাড়া লোকদের পথ চলার সুবিধার জন্ত তিনি বড় 
ড় রাস্তার ছধারে' বড় বড় গাছ লাগিয়েছিলেন, পায়ে-চলা পথের ধারে 
ধারে পুকুর আর কুয়ে। খুঁড়িয়ে রেখোছিলেন_-যাতে বৃষ্টিতে বা রোদে কারো 
কোন অসুবিধে না হয়। শুধু মানুষের জন্তই দরদ ছিল না তার মনে, 
পণ্ত-পাখী জন্ত জানোয়ার সকলৈর জন্তই তাঁর মনে ভালবাসা ছিল 
সমান। তাদের জন্যেও পথের ছু'ধারে ছিল জলের ব্যবস্থা, তাদের 
জন্তও ছিল পিজরাপোল। তার দ্বিতীয় পর্বতলিপি থেকে জানা বায় যে, শুধু 
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'নিজের রাজোর সব জায়গাতেই নয়, পিংহল আর তানিলের দিত্র রাজ্যগুলোতে, 
এমন কি শ্রীক-রাজ আাটিওকস-এর রাজধানী সিরিয়াতে এবং আরও 
অন্য অন্য বিদেশী রাজ্যেও মানুষ আর জন্ক-জানোয়ারদের জন্য হাসপাতাল আর 
“তুরাশ্রম তৈরী করেছিলেন এই পরম জীবহিতৈষী সম্রাট 1 

প্রজাবসল অশোক--অশোক সমস্ত মানুষকেই ভালবাসতেন নিজের 
ছেলের মত। এক পাহাড়ের গায়ে তার একটা লেখা দেখা যায়_-সব প্রজা ইঃ 
আমার সন্তান; আমি যেমন চাই আমার ছেলেরা ইহলোক ও পরলোকে 
সুখী হয়, তেমনি এও চাই যে আমার প্রজাদেরও যেন ইহলোকে ও প্রলোকে 


ভাল হয়। 
অশোকের উপদেশ--অশোক প্রজাদের উদ্দেশ করে যে-সমন্ত উপদেশ 


পাহাড়ের বুকে কি ন্তস্তের গায়ে লিখে রেখে গিয়েছেন, তার সার মর্ম হল-_ 
মাবায আর অন্য অন্য গুরুজনদের ভক্তি করবে? সত্য কথা বলবে ; মানুষ- 
জীব-জন্ত মকলকেই ভালবাসবে, সকলকেই দয় দেখাবে; বন্ধু-বাদ্ধব-ভূৃত্য 
সকলের ষংগে যেমন ব্যবহার করা উচিত তেমনি ব্যবহার করবে? অন্তর ধর্মকে 
ছোট করে দেখবে না) দেহে মনে পবিত্র তরে উতর 4০. রন 
|| অশোকের শ্রেষ্ঠত্ব -অশোকের মতে নম পৃথিবীর যে-কোন দেশের 
পক্ষেই গর্বের জিনিস। শ্নেহ দিয়ে, ভালবাস! দিয়ে, শুভেচ্ছা দিয়ে তিনি 
মানুষের মনোরাজ্যই জয় করতে চেয়েছিলেন--তরবারির সাহায্য নিয়ে জল- 
স্থল্র বাধনে বাধ! দেশ বা রাজ্য জয়ের লোভ ছিলনা তার মনে। এক 
বিশাল শক্তিশানী নাত্াজ্যের অবীর্বর হয়েই য়ে ঈংয়র। তিনি দেখিয়েছিলেন 
ধার তুলনা পারা ধায় ননপৃথিবীর ইত্হাদে সাই ছিনি শুধু মানুষেরই শ্রন্ধার 
পাত ছিলেন মণ, তিনি ছিলেন 'দেবানাং প্রিয় অন্থাৎ দেবগাদেরও প্রিয়। 
জনকল্যাণমূলক কার্যাবল।- ধর্মপ্রচারে ও জীবের কল্যাপ-সাঁধনেই 
তিনি তার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করে গিয়েছিলেন। প্রজাদের ভিনি দেখতেন 
তার আঁপন সাঞ্জানের মতে! । তাই তারা যাতে সংভাবে, জীবন-যাপন করতে 
পারে, জীবনে খাঁতে তাদের প্রত মংগলের গ্রতিষঠা ই সেজন্ত নছুপদেশ 
প্রচার করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, পর্বতগাত্রে এবং স্তস্তের ওপর ক্ষোদিতও 
করে গিয়েছিলেন সাধারণের বোধগম) ভাবায়। উদ্দেগ্ত ফিল, পথ চলতে 
চলতেও এই সমস্ত সছৃপদেশ চোখে পড়লে এর থেকে সারমর্ম আহরণ করে 
দ্বার! তাদের জীবন সুগঠিত করে তুণতে পারবে । সন্তানের মতো স্সেহ করতেন 
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সয়া তিনি পথের ধারে খায়ে বৃক্ষ রোপণ, কৃপ খনন ও বিশ্রামাগার শির্ষাণ 
করিয়েছিলেন। মানুষ ও পশুর স্ুচিকিৎসার জন্ঠে বু আরোগ্যশালাও এই 
অন্থই তিনি স্থাপিত করে গিয়েছিলেন) কৃষির জন্য জলসেচের উত্তম ব্যবস্থা 
করে যাওয়ার পেছনেও এ একই উদ্দেপ্ত ছিল-_ প্রজাদের কল্যাণ সাধন। 

ধর্মীয় উদারতা ধর্মমতেও অশোক ছিলেন অতি উদার । নিজে বৌদ্ধ 
গুঁজে ও সকল ধর্মেব প্রতি তার সমদৃষ্টি ছিল। জাতিধর্মনিধিশেষে সমঘ্ভ দীন- 
বরিদ্রকে সাহাধ্যদানের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি৷ 

পৃথিবীর মহত্তম লোকপাঁলক--এই ভাবে মানুষ আর পঞ্ীপক্ষীর 
বার্থ কল্যাণসাধনে সমস্ত রাজশক্তি নিয়োগ করতে পৃধিবীর ইতিহাসে আর 
কোনও সম্গাটকে দেখা যায় নি। টব মহত্ব পৃথিবীর অন্তান্ত দেশের সমস্ত 
নরপতির কী্তি-মহিমাকে শ্রান করে দিয়েছে । পৃথিবীর এন প্রান্ত থেকে 
অন্তপ্রান্ত পর্বস্ত বিভিন্ন দেশের লোকের মনে আঙ্গও আশোকের স্মতি অক্নান 
ছ্যতিতে বিরাজ করছে। 

অশোকের ক্ষোদিতলিপি-শোকের সমযকার ইতিহাস রচনার সব 
চেধে নির্ভর যোগ/ উপাদান ভারতের বিনিন্ন জায়গায় আবিষ্কৃচ তার ক্ষোদিত 
লিপিগুলি। সাধারণের বোধগম্য প্রাক 5 ভাবাতে অশোক তার এই লিপগুলি 
ক্ষোদিত করে গিয়েছিলেন _লিপিগুপির মধ্যে বাইশটি পর্বতগাব্রে এবং চোদ্দটি 
স্তশগাজে ক্ষোদ্দাই করা আছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে যে লিপিগুপি পাওয়া 
গিয়েছে তার হরপ খন্বো্ঠী ( প্রাচীন ইরাণের আরামী বর্ণমাল! থেকে উদ্ভূত ; 
লেখার প্রণালী ডান দিক থেকে ঝ| দিকে-_ আমাদের মতো ঝ। দিক থেকে 
ডান দিকে নয়); অন্তান্ত লিপিগুলির হরপ ত্রাঙ্গী, যা থেকে দেবনাগরী এবং 
উত্তর ও পশ্চিম ভারতের অন্তান্ত আধুনিক হরপ উদ্ভূত হযেছে। 

অশোকের এই সমস্ত লিপি থেকে যেমন কলিংগ জয ও কলিংগযুদ্ধের অজন্ 
রক্তপাতে তার ভাবান্তব, বৌদ্ধধর্মের প্রতি তা অন্ুরক্তি, জীবহিংসা শিষেধ, 
প্রজাবাৎসল্য, জীবকল্যাঞ্চ নাধন প্রভৃতির কথা জানা যায়, তেমনি তার রাজোর 
বিস্তাক্ষ,প্রাতে এবংস্ভারকের বাইরে বিভিন্ন রাজ্যে ধর্মপ্রচারক /প্ররণ, তীর 
রাজাশামনপদ্ধতি, তার অধীন প্রদেশপাল ও অন্টাগ্ত রাজকর্মচারীদের শাসনকার্ষ 
সন্বন্ধে উপদেশ প্রভৃতির কথাও জানতে পারা যায়; দে.শর লে।কর্দের নৈতিক 
জীবন সন্বদ্ধেও যথে্ইট আলোক পাওয়! যায় তার এই সমস্ত পবত ও স্তস্ত লিপি 
থেকে । এ ছাড়া সুনীতি ও সদাচরণের অমূলা উপদেশাখলীস শাবক ।হসেবেও 
এই লিপিগুলির মৃল্য অসামান্য । 
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মৌর্য যুগে সমাজ ও সভ্যতা : সমাজ” মেগাস্থিনিসের বিবরণ, 
কোৌটিল্যের অর্থশান্্, অশোকের ক্ষোর্দিত লিপি প্রতৃত্তি থেকে মৌর্য যুগের 
সামাজিক অবস্থার কথা অনেকখানি জানা যায় । 

এখনকার মতো! তখনও ভারতবাসীদের প্রধান উপজীবিকা ছিল কষ! 
তাই বেশির ভাগ লোকই বাস করত গ্রামে। মৌর্য সম্্রাটরা জলসেচ ব্যবস্থার 
ওপর খুবই নজর দিতেন, ফলে কৃষির অবস্থা ভালই ছিল। সব রকম খাস্য-শস্ত, 
ফলমূল ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। তাই জীবনধারণের উপযোগী 
খাছদ্রব্য দেশবাসী যথেষ্ট পরিমাণেই পেত। ছুণ্তিক্ষ কদাচিৎ দেখা দিত। 
দেশে খনিজ দ্রব্য এবং বহুমূল্য রদ্থাদিও যথেষ্ট পাওয়া যেত। শিল্প-বাণিজ্যেও মৌর্য 
সাত্রাজ্য খুবই উন্নতিশীল ছিল। ভারতের বণিকর! শুধু দেশের অভ্যন্তরে নয়, 
বিদেশের বাজারেও যথেষ্ট ব্যবস।-বাণিজ্য চালাতেন। শিল্প-বাণিজ্যের ওপর 
রাষ্ট্রের তথ্ধাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ছিল বেশ ভাল রকমই। অর্থশান্ত্র থেকে জানা 
যায় যে সোনা, হীরে, মণি, মুক্ে ইত্যাদির ব্যবসাতে দাক্ষিণাত্যের বণিকরা 
লাল হয়ে উঠতেন। উত্তর ভারতের প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য ছিল কম্বল, 
চ[মড়। আর ঘোড়া ॥। কাপড়-চোপড় আসত বারাণমী, মাহুরা, কঙ্কণ, এমন 
কি নুদুর চীন থেকেও । স্থল ও জলপথে চলত বিদেশের সংগে বাণিজা। 
বৈদেশিক বাঁণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্ত অনেক আইন-কান্ুনও ছিল-_ভারে 
আসবার বা ভারত থেকে যাবার জন্ত এখনকার মতে! তখনও 'পাশপো্ট' 
দরকার হত । শিল্প-বাণিজ্যে তখন অনেক যৌথ সংগঠনও যে বর্তমান ছিল, 
কোটিল্;র অর্থশান্ত্র থেকে তার প্রমাণ পাওয়৷ যায়। এই সমস্ত সংগঠনকে বল! 
হত শ্রেণী। এই সমস্ত শ্রেণী আধুনিক ব্যাংকেরও কাজ করত । 

দেশের লোকেরা স্থখে স্বাচ্ছন্দেই বাম করত । সুন্দর স্ুনর জরির পোশ1ক 
ফুল-তোল। হুঙ্দম মলপিনের কাপড়, দামী পাথর-বসানো সোনার গর্না, ইত্যাদি 
পরতে লোকেরা খুবই ভালবাসত | তবে তারা আচার-ব্যবহারে ছিল খুবই সরল, 
ব্যয়ের দিক থেকেও তারা ছিল মিতব্যয়ী। যাগযস্ত ছার্ডী অন্ত সময় তারা 
বড় একট মগ্ধ পান করত ন।। চুরি ডাকাতি কদাচিৎ ঘটত--লোকেরা রাত্রে 
দরজা-জানাল! থুলে রেখে নিশ্চিন্ত মনেই নিদ্রা যেতে পারত | মামলা-মোকদ্দম। 
হত না! বললেই হয়। লোকের! পরম্পরকে বিশ্বাস করত, মিথ) কথা বল! তাদের 
অভ্যাস ছিল না। 

প্রাকৃত ভাষায় ক্ষোদ্দিত অশোকের লিপিগুলি দেখে অন্থমান করা যায় যে, 
দেশের লোকেদের অধিকাংশই লেখাপড়া জানত। পাহাড়ের গায়ে বা স্তস্তের 
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ওপর ক্ষোদাই করানর জন্তে খরচ নিশ্চয়ই প্রচুর পড়ত । জনসাধারণ যাতে 
এই সমস্ত লিপি পড়ে তাদের জীবন সুগঠিত করে তুলতে পারে তারই জন্ত 
প্রচুর অর্থ ব্যয় করে এত লিপি ক্ষোদিত করিয়ে গিয়েছিলেন অশোক । তান 
যদি পড়তেই না পারত তাহপে তার ষত প্রজা হিতৈষী সম্রাট রাজকোষের এত 
অর্থ-য| তার মতে ছিল প্রজাদেরই জন্য স্তস্ত সম্পত্তি-_-কখনোই অযথা 
অপব্যয়িত হতে দ্রিতেন না। 
সভ্যতা-মোধ যুগে ভারত যে শিল্প ও সভ্যতায় অন্যত্ম , শ্রেষ্ট 
দেশ ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শিল্পের দিক দিয়ে, সম্রাট চন্ত্রপ্প্ত 
কাঠের যে সমস্ত বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে গিয়েছিলেন, সমসাময়িক 
গ্রীকদের মতে তা ইরাণের বুখ্যাত রাজপ্রাসাদের চেয়েও ঢের বেশি সুন্দর 
ছিল। অশোকের পাথরে তৈরী প্রাসাদ এমনই বিশাল, এই অপূর্বস্নন্দর ছিল 
যে পাঁচশো! বছর পরেও তা দেখে চেনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েশ বলেছিলেন ষে, 
এ মানুষের কীতি হতে পারে না, নিশ্চয়ই কোন অতিমানবের কীত্তি। 
অশোক-স্তস্তের নিধু'ত কারুকার্য ও মন্থণতা আজও পৃথিবীর বিশস্ময়। কাঠের 
ও পাথরের কাজে ভারতের শিল্পীর। তখন যে কতরুর উন্নতি করেছিল তা এ 
থেকেই অনুমান কর। যায়। সম্পূর্ণ একটা পাথরের তৈরী এক একটি প্রকাণ্ড 
স্তস্ত যে রেল-্রাক-ক্রেণ না থাকা সবেও দূর-দূরান্তরে নিদলে যাওয়া হত তা 
থেকেই বোঝা যায়, সেই সুদূর অতীতে ভারতবাসীব৷ ইঞ্জিনিয়ারিং বিস্তায় 
বহুদূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলেন । তখন যে-সমস্ত সুন্দর স্বন্দর খাসনপত্র, গয়না- 
গ[টি, বা জরি-বসানেো সুক্ কাপড় লোকেরা ব্যবহার করত তা এদেশের 
শিল্পীদের দক্ষতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 
জনসাধারণের মধ্যে যে লেখাপডাব প্রচলন ছিল সে সম্বন্ধে আমাদের 
অনুমানের কথ! আগেই বলেছি। 
মৌর্য সারা সকলেই প্রজাপালক ও স্ুশাসক ছিলেন। রাজ্যশাসনের 
সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হলেও তারা সমস্ত কাজেই প্রজাদের মংগলচিন্তা 
দ্বারাই প্রণোদিত হতেন। চন্ত্রগুপ্র ও অশোক দুজনেই প্রজাদের কাছে 
ছিলেন অবারিতত্বার । যে কোন প্রজাই যে-কোন সময়ে তাদের কাছে হাজির 
হয়ে তাদের অভাব-অভিযোগের কথা জানাতে পারত। এরা দুজনেই 
গ্রজাদের সন্তানবত স্নেহ করতেন। প্রজার প্রতি রাজার কতব্য সম্বন্ধে তখন 
যে কত উন্নত ধারণ! বর্তম্গান ছিল, অর্থশান্ত্রেব এই নীতি হতেই তার প্রমাথ 
আগা ওয়! যায়ঃ অর্থশান্র রাজার কর্তব্য সন্বন্ধে বলেছেন-_রাজা নিজে যাতে খুশি 
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হতে পারেন ভাঞ্চেই তার ভাল মনে কর! উচিত নয়, প্রজারা যাতে খুশি হজে 
পারে তাকেই তার প্রকৃত কল্যাণ বলে মনে করা উচিত । নুশাসন করা রাজার 
পক্ষে অবশ্তপালনীয় কর্তব্য, কেনন! স্থশাসনই প্রজার কাছে রাজার খণ 
পরিশোধের একমান্ত্র উপায়। এ শুধু ফাক বুলি নয়- চন্ত্রগ্প্ত ও অশোঁক 
ঢুজনেই এই নীতি তদের জীবনে মেনে নিয়েছিলেন এবং এই নীতি 
অন্ুসারেই প্রজার প্রতি তাদের কর্তব্য তারা পালন করে গেছেন। যথেচ্ছাচার 
করার মতে সমস্ত ক্ষমত! হতে থাকা সত্বেও ক্ষমতার অসন্ধাবচার না করে, 
অপূর্ব আত্মসংষমে নিজেদের নিয়ন্ত্রিত করে প্রজাহিতৈষণার এই মহান আদর্শ 
অনুসরণ করে যাওযাঁর তুলন| পৃথিবীর ইতিহ|সে বড় বেশি পাণয়া যায় না। 
সমাজ কত সভ্য ও শিক্ষিত হলে যে রাজার এই মহান্‌ কর্তব্য নির্ধারণ করে 
দেয় এবং রাজাও ব্বতঃগ্রণে দিত হযে তা পালন করেন তা মহজেই অন্বমেষ। 
বস্ততঃ, মৌর্য যুগে ভারতী'ঘ সমাঙ্গ শিক্ষায়-সভ্যতায়, স্ৃখে-স্বাচ্ছন্দ্যে, সমৃদ্ধিতে 
আদর্শন্তানীয় ছিল বল! যেতে পারে। 

মেশাস্থিনিসের বিবরণ__শ্রীকদুত মগাস্থিনিস “ইণ্ডিকা” নামে একখানি 
বইয়ে চন্ত্রগুপ্তের সময়কার এক বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন। এই 
বইখানি এখন পাওয়া যায় না, তবে তার পরবর্তণ বনু গ্রীক লেখকের লেখায় 
তার 'ইঙ্ডিকা” থেকে যে সমস্ত উদ্ধৃতি পাওয়া যায় তা থেকেই আমরা তাঁর 
মতামত অনেকটা জানতে পারি । 

মেগাস্থিনিস মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে বহুদিন বাস করে গিয়েছিলেন। 
তাঁর বিবরণী থেকে জানা যায় যে, রাজধানী পাটলিপুত্র ছিল ভারতবর্ষের মধ্যে 
সবচেয়ে বড় শহর । পটৌর্থেয তা ছিল ৯২ মাইল আর প্রস্থে ১ মাইল। 
চারিদিকে প্রশস্ত পরিখা আর সু-উচ্চ প্রাচীর দিয়ে শহরটি সুরক্ষিত কর! ছিল। 
প্রাচীরে ৫৭০টি উচু স্তস্ত এবং ৬৪টি তোরণ ছিল। চন্ত্রগুপ্ডের প্রাসাদ ছিল 
কাঠের তৈরী । প্রাসাদের ভেতর ছিল প্রকাও প্রকাণ্ড বাগান, বড বড় 
পুকুর। ময়ূর আর নান! জাতের সুন্দর সুন্দর পারবা খেলা করত সেই সমস্ত 
বাগানে, পুকুরে খেল! করত বড বড় সুন্দর নুন্দর মাছ। বিশালতা ও 
সৌন্ধের জন্য ইরাণের রাঙ্গপ্রাসাদের সে সময় ছিল জগৎতজোড়। খ্যাতি। 
কিন্ত ইরাণ-প্রত্যাগত গ্রীকদের মতে চন্ত্রগ্্ের প্রামাদের সংগে ইরাণের 
সেই অতিবিখ্যাত প্রাসাদেরও কোন তুলনাই হত না। পাটনার 
সন্লিকটে কুষরাহার গ্রামের কাছে সম্প্রতি এই বিশাল প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ 
আবিষ্কৃত হয়েছে। 
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মেগাস্থিনিসের বিবরণী থেকে সেকালের ভারতীন্নদের সামাজিক অবশ্থা 
সত্বন্ধেও আমর! অনেক তথ্য জানতে পারি। মেগাশ্থিনিন্‌ বৃত্তি অনুসারে 
ভারতবাসীদের দার্শনিক (ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ শ্রমণ), কৃষক, পশুপালক ও 
শিকারী, শিল্পী ও বণিক, সৈনিক, পরিদর্শক ও গুপ্তচর এবং অমাত্য-_এই 
সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে গেছেন। মেগাস্থিনিন্‌ ভারতীয়দের মিতব্যয়িতা 
ও সততার তুয়সী প্রশংসা করেছেন। দেশে চুরি-ডাকাতি প্রায়ই হত ন|। 
মামলা-মোকদ্দণাও বিরল ছিল। যজ্ধের সময় 'ছাড়া ভারতবাসীরা মগ্ঘপান 
করতেন না। 

মেগাস্থিনিসের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, মৌর্য সম্রাটের অধীনে ছু 
শ্রেণীর উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। এক শ্রেণীর ওপর স্তষ্ত থাকত 
গ্রামাঞ্চলের আর এক শ্রেণীর ওপর রাজধানীব শাপনকাধ,পরিচালনা করার 
ভার। প্রথম এ্রেণীর মধ্যে কেউ নদ-নদী তদারক করতেন, কেউ জমি জরিপ 
করতেন, কেউ বা জলশিকাশের ব্যবস্থ! পরিদর্শন করতেন। কারও ওপর 
থাকত শিকারীদের তদারক করার ভার, কেউ করতেন রাজস্ব আদায়, কেউ 
কেউ কাঠু'রয়া, স্বত্রধর, কর্মকার ও খনির শ্রমিকদের কাজকর্ম তত্বাবধান 
করতেন। আবার কেউ ব| বাস্ত।-নির্যাণ তদারক করতেন-_-রাস্তার মাঝে 
মাঝে 'মাইল-স্টোন'-এর মতো দুরত্ব-নির্দেশক স্তস্ত স্থাপন করার ভারও থাকত 
তাদেরই ওপর । 

রাজধানীর শাসনকার্য পরিচালনার জন্য ছ'টি সমিতি ছিল। প্রত্যেক 
সমিতিতে সদন্ত থাকতেন পাঁচজন করে। এক-একটি সমিতির ওপর থাকত 
এক-একটি কাজের ভার। যমন, এক লমিতির সদস্যরা পরিদরশশন করতেন 
কারুশিল্পের কাজকম। দ্বিতীয় এক সমিতির ওপর ছিল বৈদেশিকদের 
দেখাশোনা করার ভার; তৃতীয় একটি সমিতি কর নির্ধারণের জন্ 
নাগরিকদের জন্মমৃত্যুর হিসেব রাখতেন ) চতুর্থ সমিতি খুচরো কেন।-বেচা, 
ওজন ও মাপ নিয়ন্ত্রণ করতেন; পঞ্চম সমিতির ওপর ছিল শিল্পজাত জিনিল- 
পত্র বিক্রী করার ভার; আর যষ্ঠ সমিতির ওপর ছিল বিক্রীত জিনিসের 
মূল্যের এক-দশমাংশ শুন্ধ হিসেবে আদায় করার ভার। নিদিষ্ট কাজ ছাড়াও 
এই ছঃট স মতি সম্মিলিতভাবে সরকারী ইন্পরত €দখাশোনা, জি।নসপত্রের দাম 
ঠিক করা৷ এবং বাজার, বন্দর, মন্দির প্রভৃতির তদারকও করতেন। 

মেগাস্থিনিস্‌ বলেছিলেন যে, চন্ত্রগুপ্ডের এক বিশাল স্থায়। এসগ্তবাহিনী ছিল 
এবং সৈন্তবিভাগ পরিচালনার ভার ছিল তিরিশজন দন্ত নিয়ে তৈরী এক 
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লমিতির ওপর। এই সমিতিও ছ'ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক ভাগে লদণ্ড 
থাকতেন পাঁচজন করে। এক এক ভাগের ওপর এক-একটি নির্দিষ্ট কাজের ভার 
সস্ত থাকত। এই ছ"ট বিভাগ নৌবহর, রসদ, যানবাহন, পদাতিক, অশ্বারোহী, 

রী আর হস্তিবাছিনীর তারক করত |) : 


প্রশ্ন 


১। মেগাস্থিনিস্এর বিবরণী কি জন্ত মূল্যবান? তার বিবরণী থেকে 
মৌর্ধ'যু্গ লন্বদ্ধে কি জানা যায় সংক্ষেপে লেখ । 
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২। অশোকের জীবনী ও চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ষা' জান লেখ। 

[কে &2 290100..62 01 006 1166 81070. 81652,00655 04 4৯50109. ] 

এ| প্রজাবর্গেব পাধিব, নৈতিক ও ধর্মীয মংগলসাধনের জন্য অশোক কি 
কি করেছিলেন? 
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৪। মৌর্য যুগে ভারতবাসীদের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবন সম্বন্ধে য। 
জান লেখ । শিক্ষা, সভ্যতা ভারত কি তখন অনগ্রসর ছিল? 
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॥ অশৌকের পর পাঁচশ বন্থর £ রূপান্তরের যুগ ॥ 


মৌর্য সাআজ্যের পতন-_-অশোকের মৃত্যুর পর থেকেই তার বিশাল 
জ্লামাজ্য ভেঙে পড়তে আরম্ত করে। তার বংশধরর! ছিলেন দূর্বল, এই 
স্রবশাল সাম্রাজ্য রক্ষা করবার মতো! যোগ্যতা তাদেন্স ছিল না। ফলে দুরব্্তী 
জটাদেশগুলোর ওপব কেন্দ্রের প্রভাব ক্রমশঃ শিথিল হয়ে পড়তে লাগল । 
ক্রমে রাঁজ-পরিবারের কয়েকজন লোক কয়েকটি ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য 
স্থাপন করলেন, তারপর থেকেই বিশাল মৌর্ধসাত্রাজ্য খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত 
হয়ে পড়তে লাগল । অশোকের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই পাটলিপুত্রের 
সিংহাসন মৌর্যদ্র হাতছাডা হয়ে [যায । শেয মৌর্য সম্রাট, বৃহদ্রথকে হত্যা। 
করে তাঁর ব্রাহ্গণ সেনাপতি পুস্বমিত্র শুংগ পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকার করে 
গুংগরাঙ্গা প্রতিষ্ট। করে যান। 

মৌর্যোত্তর মগথ--*য্মিত্ শুংগের পর দশজন শুংগ-রাজা প্রায় &কশ' 
বারে। বছর রাজত্ব করে যান পাটলিপুত্রে। গুংগদের পরে পাটলিপুত্রের 
সিংহাঁসনে বসেন শেষ শুংগ-রাজেব্‌ মন্ত্রী বাসুদেব কাথ। কার! মোট পর়তাল্লিশ 
বছর রাজত্ব করেছিলেন পাটলিপুত্রে । 

এই শুংগ আর কাথ রাজারা যে সময় পাটলিপুত্রে রাজত্ব করছিলেন, সেই 
সময় ব্যাক্ট্রিযান (বাহলীক ), সাইথিয়ান ( শক ), পাধিয়ান (পহ্লব, পারদ বা 
পাধিব) প্রতৃতি বিন্িন্ন বিদেশীয আক্রমণকারী শক্তি বার বার এসে হানা দিচ্ছিল 
পশ্চিম আর উত্তর-পশ্চিম ভারতে । 

ব্যাকৃটিয়ান-_-এ দর মধ প্রথম 
এসেছিলেন ব্যাক্টিযাঁন গ্রীকরাঁ। আফ- 
গানিস্তন আর পঞ্জাব অধিকার কবে এব। 
প্রায় আডাইশঃ বছর সেখানে রাজত্ব 
করেছিলেন । এঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ 
রাজ! ছিলেন মিনাঙ্গার (মিলিন্দ)? দি 
অযোধ্যা জয় করে এই ব্যাক্টিয়ান রাজ! মিনান্দার মু 


অগ্রমর হয়েছিলেন পাঁটলিপুত্র পর্যস্ত। কিন্তু পুস্যমিএকে পরাজিত করতে 
পারেন নি। 
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মিনাধার শেষ জীবনে বোদ্ধ ধর্মের দিকে আকুষ্ট হয়েছিলেন--মিজিন্দ- 
পঞ.হে। (মিলিনোর প্রশ্ন ) নামে একখানা বইয়ে বৌদ্ধ ধর্ষের প্রতি তার 
অনুরাগ এবং বৌদ্ধ-ধর্মশান্ত্রে তার গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধ 
ধর্ম সম্বন্ধে যে-সমন্ত প্রশ্ন জেগেছিল মিলিন্দের মনে তা বিধৃত রয়েছে এই 
বইখানির মধ্যে | 

সাইথিয়ান--ব্যাক্টিয়ানদের পরে আসেন সাইবিয়ান বা শক নামে এক 
বিদেশী জাতি। এদের আদি বাস ছিল মধ্য এশিয়ায়। সেখান থেকে 
যুয়ে-চি বা কুষাণদের কাছে তাড়া খেয়ে এরা দক্ষিণ দিকে পালিয়ে আসতে 
বাধ্য হন। পরে দক্ষিণ আফগানিস্তানে শকম্তান (বর্তমান সিস্তান ) অধিকার 
করে বসবাস করতে থাকেন। তারপর ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে ভারতে প্রবেশ 
করে উত্তরে তক্ষশিলা আর মথুরায় আর দক্ষিণে মালব আর সৌরাষ্ট্ে 
€ বর্তমানে কাথিয়াবাড ) এক-একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতে এদের 
প্রতিঠিত সমস্ত রাজ্যের মধ্যে সৌরাষ্ট্রেরে শকরাজ্যই দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। 
এখানকার রাজাদের মধো সবচেমে বিখ্যাত ছিলেন দিপ্বিজয়ী বীর রুদ্রেদামন । 

পাথিষ়ান_ শকদের পরে যে বিদেশী জাতি এসে ভারতের দরজায় হানা 
দেন ভাদের নাম হল পাধিয়ান। ভারতে প্রবেশ করার আগে এঁরা বাস 
করতেন কাম্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ দিকে পাধিয়৷ অঞ্চলে । সেখান থেকে ক্রমে 
কান্দাহার জয় করে এর! ভারতের মধ্যে প্রবেশ করেন। কাবুল আর সিন্ুনদের 
উপত্যকায় এঁরা অনেক গুলে রাজ্যও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । ভারতে যে সমস্ত 
পাধিয়ান রাজ! রাজত্ব করে যান, তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন 
শাণ্ডোফানিস । তার রাজত্বকালে ভারতে পাধিয়ান শক্তি উন্নতির তুংগশৃংগে 
উঠেছিল । যাশু খ্রীষ্টের অন্ততম শিষ্য সেণ্ট টমাসও নাকি এরই রাজত্বকালে 
ভারতে গ্রীষ্টধর্ম প্রচার করার জন্তে এসেছিলেন । 

কুষাণ-নব শেষে আসেন কুষাণরা | মধ্য-এশিয়। থেকে ধার! শকদের 
গ্রহহছার! করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেই যুয়ে-চি জাঙ্িরই এক অংশ ছিলেন 
এই কুষাণরা। উত্তর আর উত্তর-পশ্চিম ভারতের বহু জায়গাই নিজেদের 
অধীনে এনে এর! এক বিস্তৃত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই কুষাণদের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজ। ছিলেন মহারাজাধিরাজ কণিক্ষ। গান্ধার থেকে পাত্র হিন্দু- 
তীর্থ বারাঁণসী পর্যন্ত বিভ্ৃত ছিল তার রাজ্য। এই বিশাল রাজ্যের রাজধানী 
ছিল পুরুষপুর ( বর্তমান পেশোয়ার )। তক্ষশিল! আর মধুর! ছিল তাঁর রাজ্যের 
আর ছ্টো প্রধান শহর। এর মধ্যে মধুরায় কণিফের তুফি-পোষাক-পরা 
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প্রকাণ্ড একটা মন্তকহীন মৃত্তি পাওয়া গিয়েছে । বহ যুদ্ধের বিজয়ী ঝর কণিক্কের 
সংগে নাকি সুদুর চীন দেশের রাজারও যুদ্ধ হয়েছিল। বিখ্যাত চৈনিক 
পরিব্রাক ফুয়াঙ-চুয়াঙ নাকি সন্ধির জামিন হিসেবে এক চৈনিক রাজকুমারকে 
থাকতে দেখেছিলেন মহারাজাধিরাজ কণিফ্কের সভায় । 

বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী কণিকফ্ষ-_অশোকের মতো ক্লণিফও বৌদ্ধ ধর্মের 
অনুরাগী ছিলেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রাি পরীক্ষা আর এই সমস্ত শাস্ত্রের টীকা-টিপ্পনী 
তৈরী করবার জন্যে তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের এক মচ্ছাসভ! আহ্বান করেছিলেন। 
বু্দেবের দেহাবশেষের ওপর পেশোয়ারে তিনি এক প্রকাণ্ড স্তূপ বা চৈত্যও 
নির্মাণ করিয়েছিলেন । পেশোয়ারের এই প্রকাণ্ড স্তুপটির গঠন-বৈচিত্র্যে নাকি 
এতই সুন্দর ছিল যে, সেকালে দেশ-বিদেশ থেকে বহু লোকই এই স্তপটি 
দেখতে আসত । 

মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম_-বৃদ্ধ ব! অশোকের সময় বৌদ্ধ" ধর্মের যে সহজ ও 
সরল বপ ছিল, মহারাজাধিরাজ কণিষ্ষের সময তাতে রূপান্তর ঘটেছিল। এই 
রূপান্তরিত বৌদ্ধ ধর্মের নাম দেওয়া হয়েছিল মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম। এর আগে 
বৌদ্ধ ধর্ষেব যে রূপ ছিল তার নাম দেওয়া হয় হীনযান বৌদ্ধ ধর্ম। মহাযান 
বৌদ্ধ ধর্মে বুদ্ধকে শুধু দেবত1 নয়, একেবারে দেবাদিদেব বলে মানা হতে 
লাগল। জীবের ছুঃখ দুর করবাব জন্ই বার বার মরদেহে তিনি জন্ম 
নিয়েছেন এই ধুলির ধরণীতে ; সত্য ধর্ম প্রচার করে গিয়েছেন মান্ষকে সত্যের 
পথ, নির্বাণের পথ দেখাবার জন্ত--বললেন মহাযাঁনী বৌদ্ধরা । এই সময়েই 
গ্রীক দেবতাদের মুর্তির অস্থকরণে বুদ্ধদেবেরও বিভিন্ন ভংগির মুত্তি তৈরী হতে 
পাগল আমাদের দেশে। বুদ্ধের অগ্ররাগী বিদেশী রাজারা, বিশেষ করে 
গ্বীকরাই, বুদ্ধদেবের এই মৃর্তিপূজোর প্রচলন করে যান। তাঁদের আগে 
পর্যন্ত মৃতি গড়ে বুদ্ধদেবের পূজো করতেন না ভারতীয় বৌদ্ধরা । এই জনপ্রিয় 
মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম ক্রমে চীন, জাপান আর অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ণ। 

সাহিত্য ও শিল্পল্চুরাগ--মহারাজ কণি্ক শুধু স্থশাসক, নির্ভীক যোদ্ধা 
ব৷ বৌদ্ধধর্মানুরাগীই ছিলেন না, শিল্প ও সাহিত্যের প্রতিও তীর যথেষ্ট অনুরাগ 
ছিল। কবি-সাংগীতিক ও ধর্মতাত্বিক অশ্বঘোষ, আযুর্বেদ-শান্ত্রে পুপপ্ডিত চরক, 
প্রসি্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক নাগাঙ্গ্নি ও বন্থুমিত্র প্রমুখ বহু ভারতীয় মনীষী তায় 
রাজসভ্ভ। অলংরুত করে ছিলেন। 

পেশোয়ারে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষের ওপর তৈরী ৪০ ফুট উচু বিশাল 
শপ ও কাশ্মীরে কণিষ্ধপুর শহর তার স্থাপত্যান্রাগের পরিচয় দেয়। 
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মথুরাকেও তিনি স্থাপত্য ও ভাক্বর্ধের বহু বিচিত্র ও নয়নমনোহর বিদর্শন ছিয়ে 
সাজিয়েছিলেন। এইথানেই তীর মৃতি ( তৃক্ষি-বেশধারী মৃত্তি সমেত ) পাওয়া 
গিয়েছে । গান্ধার শিল্পরীতির বহু নিদর্শনও কণিক ও হুবিষ্কের সমম্ব নিঠিত 
হয়েছিল । কণিফ এবং অন্তান্ত কুষাণ-রাজদের মুদ্রাতে রোমক মুদ্রাঙ্কন-পদ্ধতির 
প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। 


শৈব বাম্ুদেব_-কণিক্ষের পর আরও অনেক কুষাণ রাজ1 রাজত্ব করে 
বান ভারতবর্ষে। তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন প্রথম বাসুদেব । এর য্ত 
মুদ্রা পাওয়৷ গিয়েছে, তাঁর বেশির ভাগের ওপর উৎকীর্ণ রয়েছে বৃষভবাহন 
শিবের মৃ্তি। 

কণিক্ষের রাজত্বকালের গুরুত্ব-_নানা কারণেই কুষাণরাজ কণিষ্ের 
রাজত্বকালকে ভারত-ইতিহাসের এক অতি গুবত্বপূর্ণ অধ্যায় বলা যেতে 
পারে। কুষাণরাজ্যেপ সুদূর বিস্তার আবাব ভারতীযদেব মনে বিস্তীর্ণ ভূভাগকে 
এক শাসনের অধীনে এনে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের কামণ! জাগিয়ে দেয়। 
পরবর্তাঁ যুগে সমগ্র উত্তর-্ভারতব্যাগী গুপুসামাজ্যের প্রতিষ্ঠায় এরই পরিণতি 
লক্ষ্য করা যায়। কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতা সাহিত্যে ও শিল্পে যে প্রাণবন্যা 
দেখা দেয়-_অশ্বঘোষ, নাগা ন প্রমুখ বিখ্যাত পঙ্ডিতদের রচন। যাগ প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ_তারই মহতী পরিণতি প্রত্যক্ষ করা যায় পরবর্তী যুগে মহাকবি 
কালিদাসের বচনায, অঙস্তা-ইলোরার অপুব 
ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পে। কুষাণ রাজত্বে সাহিত্য 
ও শিল্পের মতে! ভারতের ধমীয জীবনেও 
যথেষ্ট চাঞ্চল্য দেখা দেষ। বিভিন্ন বৈদেশিক 
জাতির ভারতে অবস্থানের জন্য তীদের 
ধর্মমত ও ধর্মবিশ্বান ভারতী ধর্মমত ও 
ধর্মবিশ্বাসকে প্রভাবিত করে তুলেছিল-_ 
বিদেশীদের ধর্মমত :ও ধর্মবিশ্বাস আত্মীকরণের 
জন্তে ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মেও যথেষ্ট 
উদারতা দেখা দিতে পাগল | বুদ্ধদেব যে ধম 
প্রচার করে গিয়েছিলেন, অশোক যে ধর্ম 
দেশ-বিদেশে প্রচার করেছিলেন, স্বাভাবিক 
ভাবেই তাতে রূপান্তর দেখা দিল। বুদ্ধদেব নিজে দেব-দেধীতে বিশ্বাস 
করতেন না, বৌদ্ধরাও আগে তাকে গুরু রূপেইস্রষ্ধী করতেন । কিন্তু ক্রমে 


| ৫৬ | 





এত জা ৮৫ ১াকউনারে। 
$ পরতে 


ও ৩ ত বাশির্িরে তক এ উতি কার্ডে ও 
সম্তকহীন 


3218408, 


ণ্‌ ঘর মুতি 


বৈেশিক ধর্মবিশ্বীসের প্রভাবে তিনি দেবতা রূপেই পুজা পেতে |লাগলেন।, 
ূণ্ি নির্যাণ করে তার পৃজা-পদ্ধতি প্রচলিত হুল। কনিষ্কের সময় বৌদ্বধর্ের 
এই রূপান্তর পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত 
হয়ে গেল, 'মহাযান+ যতের প্রতিষ্ঠার 
সংগে সংগে । নাগাজুনি ছিলেন এই 
মতের প্রধান সমর্থক | 

হিন্দৃধর্মেও যথেষ্ট উদারতা দেখা 
যায়, যার ফলে শৈব ও ভাগবত মতের 
প্রচলন হয় এবং বহু বৈদেশিক রাজা 
ও প্রধান ব্যক্তিকেও এই ধর্মমত 
গ্রহণ করতে দেখা যায়। মধ্য ও পূর্ব 
এশিয়াতে কণিষ্ষের বিজ অভিযান 
এই সমস্ত অঞ্চলে ভারতীয়শিক্ষা- 
সভ্যতা-সংস্কতির ব্যাপক প্রসার 
ঘটায়। এই সমস্ত দিক থেকে 
বিবেচনা করলে মহাবাজ কণিষবের 
রাজব্কালকে ভারত ইতিহাসের এক 
গৌরবোজ্জল যুগ বলে অভিহিত 
করতে হয়। 

মৌর্যোত্তর যুগে ভারত-__ 
মৌর্ম সাম্রাজ্য ধ্বংসেত্র পর থেকে গুপ্ত 
বুগ আরম্ভ হবার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় 
পাঁচশ" বছর সময় ভারতের ইতিহাসের গান্ধাগ শিল্পে বোহিষ্নক মুতি 
এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়। ধর্ম, সাহিত্য, শিল্পকলা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি 
বিভিন্ন দিক থেকেই এই সময়টাকে রূপান্তরের ধুগ বলা যায়। 

ধর্ম-এই সময় বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতির সময়। বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতি এই 
সময় এত বেশি হয়েছিল যে, এই যুগকে বৌদ্ধধর্মের যুগও বলা যেতে পারে। 
গ্রীক, কুষাঁণ প্রততি বৈদেশিক রাজাক্কাও এই ধর্মকে অন্তরের সংগে শ্রদ্ধা 
করতেন। এই যুগেই বৌদ্ধধর্ম ভারতের সীমানা পার হয়ে চীন ও ভারতীয় 
দ্বীপমালায় গিয়ে পৌছয়। শুধু তাই নয়। কুষাণরাজ কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতা? 
ও স্তিয় চেষ্টায় খ্রৃ্ীয় প্রথম শভাবীতে এই ধর্ম মধ্য ও পুর্ব এশিমায় প্রসার লাভ 
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করে। এই যুগের সবৌোত্তম সাহিত্য ও শিল্প কীতিও বৌদ্ধধর্মের সংগে অতি 
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বৌদ্ধ ধর্মের এই উন্নতি ও জনপ্রিয়তার কারণ তার 
উদারতা । বিদেশী আক্রমণকারীর! এই উদারতার জন্যেই বৌদ্ধ ধর্মের দিকে 
আক্কষ্ট হয়ে পড়েছিলেন । গ্রীকপাজ মিনান্নার শুধু বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণই করেন নি, 
“মিলি পঞ্হো+ ( মিলিন্দের প্রশ্ন ) নামে পালি ভাষায় বৌদ্ধধর্মবিষয়ক বইও 
লিখেছিলেন । কুযাণরাজ কণিষ্ষের বৌদ্ধধর্মান্থুরাগের কথা তো আগেই বলা 
হয়েছে। তারই সময়ে বৌদ্ধ ধর্মে "মহাযান" সম্প্রদায় প্রবল হয়ে ওঠে । মহাযান- 
সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধবা বুদ্ধদেবের মৃত্তি নির্মাণ করিয়ে পুর্জো করতেন। এর আগে 
বৌদ্ধধর্মে মূঠিপূঙ্জোর প্রচলন ছিল না। গ্রীকর্দের প্রভাবেই গ্রীক দেবতা 
আপে।লো প্রস্থৃতির অনুকরণে বুদ্ধদেবের মৃতিপুজোর প্রচলন ঘটে । 

বৌদ্ধ ধর্মের সমুন্নতি ঘটলে ও এই ধুগে হিন্দু ধর্ম ও একেবারে নিক্ষিষ হয়ে 
পড়ে নি। শুংগরাজ পুষ্যমিত্র নিজে ত্রাঙ্গণ ছিলেন। তাই তার রাজত্বকালে 
তিনি ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের পুনকজ্জীবনেব চেষ্টা করেছিলেন । পরে অবশ্ত সাতবাহন 
(অন্ধ) বংশীয় এবং তারও পরে গ্রীক ও কুষাণ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় 
সাময়িকভাবে বৌদ্ধ ধর্মের খুবই উন্নতি দেখা দেয়। বে হিন্দু ধর্মের মধ্যেও এই 
সময় নতুন আন্দোলন দেখ। দিতে থাকে । ভাগবত ধর্ম (যা পরে বৈষ্ণব ধর্মরূপে 
দেখ! দিয়েছিল ) ও শৈব ধর্ম গৌড। হিন্দু ধর্মের সংকীর্ণত1 দূর করে তার মধ্যে 
খানিকট। উদারতা এনে দেয়। ফলে এই ছুই ধর্মও খুবই জনপ্রিষ হয়ে ওঠে। 
তক্ষশিলার গ্রীকরাঙ্দ আযানটিযালকাইদাস-এর দূত ও গ্রীক রাজনীতিজ্ঞ 
হেলিওদোরস ভাগবত ধর্মের অনুরাগী হয়ে পঙেন এবং বেসনগরে বানুদেবের 
প্রতি শ্রদ্ধার স্মারক চিহ্ন হিসেবে একটি ন্যস্ত নির্মাণ কবেন। দ্বিতীয় কুষাণরাজ 
বিম কদ্ফিস শৈবধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন । কুষাণবংশের শেষ শক্তিশালী 
রাজ! প্রথম বাসুদেবও শৈব ছিলেন। 

সাহিত্য-_হীনযান ও মহাযান এই ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্টি শ্রেষ্ঠ তা 
প্রমাণ করার জন্য উভষ সম্প্রদায়ের পণ্ডিতদের মধ্যে রীতিমতো! প্রতিতবন্দিতা 
চলত। ফলে বৌদ্ধ সাহিত্য ও দর্শনের বহু অমূল্য গ্রন্থ এই সময় রচিত 
হয়। অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' সাহিত্যিক মুল্যায়নে মহাকবি কালিদাসের 
অমর রচনাবলীর সংগে তুলনীয়। মহাযান মতের শ্রেষ্ঠ প্রচারক নাগাজুঁনের 
দার্শনিক নিবন্ধাবলী বৌদ্ধ সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ । মিলিন্দের প্রশ্ন বা 
“মিলি পঞ্ হো? এযুগের আর একখানি উল্লেখযোগ্য রচনা । এছাড়া 
পতগঞ্রলির ব্যাকরণ গ্রন্থ “মহাভাব্য,১ চরক ও স্সশ্রতের আফুর্বেদ গ্রস্থাবলী, মন্ুর 
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সংহিতা প্রসূতি এ-ঘুগের হিন্দু পঙ্ডিতর্দের অমর কীতি। গধাসগ্তশতী'র 
কবি হাল এই যুগেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গর্গের জ্যোতিষ-গ্রন্থ এবং ভাসের 
নাটকাবলীও এই যুগের রচনা! বলেই অস্থমান করা হয়। অর্থাৎ সাহিত্য ও 
জ্যোতিধিগ্ভার দিক দিয়ে এই যুগকে কালিদাস-বরাহমিহির-আর্ধ্ভক্ট প্রমুখ 
বিখববরেণ্য কবি-দার্শনিক-জ্যোতিরেতাঁদের আবির্ভাবের৪ প্রস্তুতির যুগ বলা 
'যেতে পারে। 
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গান্ধার শিল্পের প্রাচীর চিত্র 
স্থাপত্য ও ভাক্কর্য-_মথুরা, সারনাথ, অমব।তী ও গাক্ধার--স্থাপত্য 
শিল্পের এই চার রকম নীতির উদ্ভবকাল হল এই যুগ। কার্পের গুহা ব 
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চৈত্য কক্ষ, খচী ভূপের চারটি তোরণস্থার, মধ্য ভারতে পাথরের রেবিং এবং 
দক্ষিণ ভারতে গুণ্টর জেলার অমরাবতীতে এই যুগের শিল্পরীতির চষৎকার 


কণিঙ্কের আভ্রাজ্ রঃ 
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নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। গান্ধার শিল্পরীতির বিকাশ ঘটেছিল উত্তর- 
পশ্চিম ভারতে গ্রীক ও রোমক এবং হিন্দু শিল্পরীতির-মিশ্রণে। প্রাচীন ভারতের 
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সর্ষের গৌরবোব্জল অনেক নিদর্শনই এই শিল্পরীতির অনুর্সরণে তৈরী । 
ভারতীম্ন শিল্পকলায় গান্ধার শিল্পরীতির প্রভাব অবশ্থ তেমন বেশি নয়, তবে 
ভারতের বাইরে এর সমাদর হয়েছিল থেষ্টই | গান্ধার শিল্পকে চৈনিক 
তুক্ষিস্তান, মংগোলিয়া, চীন, কোরিয়া ও জাপানের বৌদ্ধ শিল্পরীতির জনক 
বললে অতুযুক্তি কর! হয় না। প্রাচীন ভারতের শিল্পনৈপুধ্যের যা শ্রেষ্ঠ পরিচয়, 
পৃথিবীর শিল্পরসিকদের কাছে আজও যার আবেদন অপরিসীম, এ যুগকে 
অজন্তা-ইলোরার সেই শ্রেষ্ঠ শিল্প-কীত্তির হচনার যুগ বলে স্বচ্ছনে' চি্িত 
কর। যায়। 


ব্যবসা-বাণিজ্য--এই যুগে চীন ও রোমক সাম্রাজ্যের সংগে স্থল ও 
জলপথে ভারতের বাণিজ্য চলত বেশ ভালমতোই। বোমক লেখক প্রিনি 
তে! গভীর দুঃখের সংগেই অভিযোগ করেছেন যে মস্বলাপাতি, সুগন্ধি দ্রব্য, 
মসলিন আর দামী দামী পাথর দিয়ে ভারত রোমক সাম্াজকে শুষে নিচ্ছে 
প্রতি বছর। প্লিনির এই অভিযোগ যে অমূলক নয়, দক্ষিণ ভারতে বু রোমক 
সম্রাটের অসংখ্য ত্বর্ণমুদ্র/। আবিষ্কারই তার প্রমাণ । থ্বীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর 
রঙনা “পেরিপ্লাস অফ. দি এরিথীয়ান সী' (এক মিশর, গ্রীক-এর লেখা) 
থেকেও জানা যায় যে ভারতের পশ্চিম উপকূল অসংখ্য বন্দর ও পোতাশ্রয়ে 
পরিপূর্ণ ছিল। মিশর থেকে নিয়মিত জাহাজ এসে লাগত এই সমস্ত বন্দরে । 
ব্রোচ (ভৃগুকচ্ছ) থেকে ভাবতীয় জাছাজ পণ্য নিয়ে যেত পারস্ত উপসাগরের 
নান! বন্দরে । 

উপনিবেশ বিস্তার--এই যুগে ভারতের বাইরে হিন্দুদের উপনিবেশ 
বিস্তার এবং ওপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের সুত্রপাত হয়। চম্পা বা দক্ষিণ 
আনাম, কম্ুদ্বীপ বা কম্বোডিয়া, যবদীপ ব] জাভা, সুমাত্রা, বলিদ্বীপ, বোর্নিও 
প্রভৃতি ত্বীপে ভারতীয় অভিষানকারীরা উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে সেখানে 
ভারতের শিল্প, সাহিত্য, ধর্ষেরও প্রতিষ্ঠা করেন এবং এইভাবেই বৃহত্তর 
ভারতেব ভিত্তি স্থাপিত হয়। 

এই সমস্ত দেশ ছাড়া মধ্য এশিয়ার বনু অঞ্চলেও এই সময় ভারতীয় 
উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল । বৌদ্ধধর্ম-প্রচ।রকদদের অদমনীয় উৎসাহ, ভারতের 
কুষাণ রাঞ্জাদের এ সমস্ত অঞ্চলে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রভৃভি কারণেই মধ্য 
আর পুব-এশিয়ার বহু দেশ সভ)তা ও সংস্কৃতিতে ভারতের প্রভাবাধীন হয়ে 
পড়ে। মধ্য এশিয়ার খোটান অঞ্চলে সার অরেল স্টীন যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ 
'সাবিফার করেন তার ফলে জানা যায় যে ছু'হাজার বছর আগে এ অঞ্চলের 
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লোকেরা ভারতীয় হরপ, ভারতীয় ভাষা, ভারতীয় মুদ্রা ব্যবহার করত। 
ংলাবশেষের মধ্যে যে সমন্ত বাড়ীঘরের চিহ্ন পাওয়া! গেছে তা-ও ভারতের 
বৌদ্ধ ভাস্কর্য, বৌদ্ধ শ্থাপত্যেরই পরিচয় বহন করছে। 
গ্রীক-রোমক-ইরাণীয় সভ্যতার প্রভাব -ভারতীয় সভ্যতায় এই 
যুগেই গ্রীক ও রোমঝ সভ্যতার কিছুটা প্রভাব পড়ে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে 
ছোটখাট অনেকগুলো গ্রীকরাজ্য এই সময় গড়ে উঠেছিল। ওদিকে রোমক 
সাম্রাজ)ও বিস্তৃত হতে হতে কুষাণদের রাজ্য-সীমানার খুব কাছে এসে পড়েছিল। 
ফলে গ্রীক ও রোমকদের সংগে ভারতীয়দের সম্পর্ক ঘনিষ্ট হয়ে ওঠে এবং ব্যবসা- 
বাণিজ্যের জিনিসপত্র আমদানী-রপ্চানীর সংগে সংগে ভাবের ও আদান-প্রদান 
ঘটতে থাকে । গান্ধার শিল্পে, ভারতের জ্যোতিধিজ্ঞানে, বুদ্ধদেবের মুতিপজায়, 
কুধাণ রাজাদের মুদ্রায় গ্রীক ও বোমক প্রভাবের ভূর ভূর প্রমাণ প।ওয়। যায়। 
সংক্ষেপে বলা যায় বে, মে।ধোস্র প্রাকৃপ্প্ত ভারঙের ইতিহাস রোম-গ্রীক- 
পারগ্তের সভ্যতার সংগে ভারতীয় সভ্যতার লেনদেনের ইতিহাস, এবং 
ভারত ই.তহাসের সুবর্ণ ,গ গুপু বুগের প্রস্ততির ইতিহাস । 


প্রশ্ন 


১। মহারাজ কণিফের সম্বন্ধে যা জান লেখ । বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তারের জন্ট 


তিনি কি করেছিলেন ? 
[ভা আ1080 500 10207 20000 1402172909 0815151915. ৬৬18 
80698 410 1১০ 08152601056 501680 0£ 13000131519 1] 


২। মৌর্যোত্তর যুগে ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে 


য। জান লেখ । 
[৬110 1286 500 (0০0 ৪0006 ০০৮11810158 16118101), 
11661800166) 216) ০010176102 8190 10071905 ] 
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॥ গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠ। ও কৃতী সরাটুগণ ॥ 


ওপ্ত যুগ-_কুষাণসাত্রাজ্যের পতনের পর প্রায় একশ' নছর ভারতে কোন 
শক্তিশালী সাম্রাজ্য বা বড় রাজ্য গড়ে ওঠে নি, তবে এই লময় দেশে ষে 
অশাস্তি ও বিশৃুংখলা দেখ! দেয় তারই স্থযোগ্‌ শিয়ে ছোটখাট ম্বাধীন রাজ্য 
গড়ে উঠেছিল অনেকগুলো । এই অন্ধকারময় যুগের অবসান হল পাটলিপুত্রের 
সিংহাসনে গরপু রাঙাদের আরোহণের সংগে। 

মহারাজাপিরজ প্রথম চক্দ্রগুগুই হলেন এই বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য 
রাজা। স্টার সমযে গুপ্ু রাজা মগধ থেকে এলাহাবাদু ও আযোখা। পর্যন্ত 
বিসভৃত হয়েছিল। তাঁর পর গ্তপ্তপাস্াজ্য আরও প্রা ছু'শ বছর টিকে ছিল। 
এর মধ্যে সমুদ্রগুপ্ু, দ্বিতীয় চন্ত্গুপু বিক্রমাণিতা, প্রথম কুমারগুপ, স্কন্দগুপ 
প্রমুখ রাজাদের রাজত্বকালই গুপ্তসাততরাজ্যর চরম উন্নতির কাপ। 

এই সমস্ত প্রতাপশালী সমাটদের মধ্যে আবার সমুদ্রগুগুই ছিলেন 
সর্বশ্রেষ্ঠ । উত্তর-ভারতের বু রাজাকে পরাজিত করে তিনি দাক্ষিণাত্য 
বিজয়ে অগ্রসর হন এবং মধ্য প্রদেশের ও দাক্ষিণাত্যের পূর্ব উপকূলের 
বহু রাজা তার কাছে পরাজয় ম্বীকার করতে বাধ্য হন। তবে বোধ হয় 
পাটলিপুত্র থেকে সুদুর দাক্ষিণাত্য শাসন কর| সহজ নয় ভেবেই তিনি 
নর্মদা ও মহানদীর দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যের বিজিত রাজ্যগুলে! হথঘ্িভাবে 
নিজের সাম্রাজ্যের অন্তভুন্তী করে নেন নি। যাই হোক, হিমালয় থেকে 
নর্মদ1 এবং ব্রহ্মপুত্র থেকে চম্বল পর্যন্ত তার বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। 

এছাড়া সমতট, দবাক, কামরূপ, নেপ'ল ও কর্তৃপুর রাজ্য এবং মালব, 
অভুনায়ন, আভীর, যৌধেয়, মদ্রক প্রভৃতি গণরাঙ্গ্যও তার বশ্ঠতা স্বীকার 
করেছিল। কুষাণ ও শক রাজার এবং সিংহলের রাজা মেঘবর্ণও তাঁকে 
গ্রসম্জ করবার জন্ত কিছু ভূমি উপহার দিয়েছিলেন। এইভাবে এক বিশাল 
সামত্রাজা স্থাপন করে তিনি এক অশ্বমেধ যজ্ঞেব অনুষ্ঠান করেন। 

দিগ্বিগয়ী সম্রাট, হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ ছাড়াও সমুদ্রগুপ্তের ব্যক্তিগত গুণও 
ছিল গ্রচুর। তার প্রতিভা ছিল বহুমুখী। এলাহাবাদে এক স্তস্তগান্রে 
তার সভাকবি হরিষেণের যে গ্রশস্তি উৎকীর্ণ রয়েছে তাতে হরিষেণ 
পরাজিত শত্রুর প্রতি তার মহান্ভবতা, তাঁর মাঞজিত বুদ্ধি, শন্জ্ঞান, 


7 ৬৩ এ 


কবিত্বশত্তি, সংগীতবিগ্বায় পারদণিতা প্রভৃতি গুণের প্রশংস! করেছেন। 
তার সংগীতাস্থরাগের কথ! কোন কোন মুদ্রায় উৎকীর্ণ তাঁর বীগাবাদনরত 
মৃত্তি দেখেও অনুমান করা যায়। সমুদ্রগুপ্ত 
বিদ্যোৎসাহী ও সংস্কৃত-সাহিত্যের পৃষ্ঠপৌষক 
ছিলেন। তাঁর সভায় বু কবি ও বিদ্বান 
ব্যক্তির সমাগম হত্ত। ব্রান্গা বর্ষের পৃষ্ঠপোষক 
হলেও অন্য ধর্মের প্রতি তার কম শ্র্ধ। 
ছিল না) 

সমুদ্রপুপ্ত প্রায় পঁয়তা্লিশ বছর সগৌরবে 
রাজত্ব করে যান। তীর মৃত্যুর পর 
পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন তার পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 
বিক্রমাদিত্য। আদিত্য অর্থাৎ হুর্যের মতোই ছিল তীর বিক্রম। 
সমুদ্রপ্প্তের বিশাল সাম্রাজ্য তিনি অক্ষুপ্ন তো রেখেই ছিলেন, তাছাড়া 
মআালব আর সৌরাষ্ট্রের দুর্ধর্ষ শক শত্রুদের পরাজিত করে এঁ ছুই রাজ্ও 
তিনি তার সাম্রাজ্যের অধীনে এনেছিলেন । শকদের হারিয়ে “শকারিঃ 
উপাধিতেও তিনি ভূষিত হয়েছিলেন । 

বেতাল-পঞ্চবিংশভি আর অন্ত অনেক কাহিনী-কিংবাত্তীতে যে 
বিক্রমাদিত্য রাজার উল্লেখ আছে, অনেক এঁতিহাসিক মনে করেন দ্বিতীয় 
চন্রগ্রপুই সেই গন্প-কাহিনীর বিক্রমার্দিত্য রাজা । গন্প-কাহিনীর 
বিক্রমাদিত্যের উপাধি ছিল “শকারি, দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্তেরও এ উপাধি ছিল। 
সেই বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল মালবের উজ্জয়িনীতে--দ্বিতীয় 
চন্্রগুপ্তেরও এক রাজধানী এই উজ্জয়িনীতে ছিল 'বলে জানা যায়। অবস্ত 
গল্প-কথার বিক্রমাদিত্যের যেমন 'নবরত্ব-সভা ছিল, দ্বিতীন চন্ত্রগুপ্ডের সেই 
ঝকম কোন নবরত্ব-সভা ছিল কি না, জানা যায় না। ভবে, ইনিও বহু 
বিজ্জনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং কিংবান্তীর বিক্রমাদিত্যের 'নবরদ্ব-সভা'র 
উজ্জ্বলতম রদ্ব মহাকবি কালিদাস যে এরই সময়কার লোক ছিলেন--একথাও 
জান গিয়েছে। 

দ্বিতীয় চন্ত্রগুণ্ডের পর তার পুক্ত প্রথম কুমারগুপ্ত এবং তার পর তার 
পুত্র ক্ষজাগ্ুপ্ত গপ্ুসাাজ্যের অধীশ্বর হয়ে পাটলিপুত্রের সিংহাসনে বমেন। 
কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে পুষ্থমিএ নামে এক শক্তিশালী জাতি এবং পরে 
ুধর্ধ নিষ্ুর হণরা বড় উৎপাত আয়ন্ত করে। ধদ্দগড এই ছুই আক্রমণকারী 
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সমুতগুণ্ের মুদ্রা 


জাতিকেই পরাজিত করেন _পুধ্যমিত্রদের পরাজিত করেন যুবরাজ অবস্থায়, 
এবং হুণদের সাত্রাজ্য লাভের পর । 


হু আক্রমণ ও গগু সাআজ্য ধবংস--এই ভথুণর। মধ্য এশিয়ার, 
এক দুর্ধর্ষ যাযাবর সম্প্রদায় । গ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকে এর! যুরোপ ও এশিয়ার 
বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে । যে-দেশেই এদের 'পদপাত হয়েছে, 
সেখানেই এর! অত্যাচার উতপীড়ন আর ধ্বংসের তাগবলীল। চালিয়েছে 
নিফরুণ ভাবে । ভারতবর্ষে এদের আবির্ভাব হয় খ্রীষ্টায় পঞ্চম শতার্বীতে-_ 
গুপ্ত সমু কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষ দিকে । কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর 
সিংহামনে আরোহণ করেই সম্রাট স্কন্দগুপ্ত তাদের পরাজিত করেন এবং 
হুণদের আক্রমণ সাময়িক ভাবে প্রতিরদ্ধ হয়। কিন্তু স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর 
পর আবার নব উদ্যমে তাদের আক্রমণ গুরু হয়। খ্রীষ্ীন্ম পঞ্চম শতাব্দীর 
শেম দিকে তারা গুপ্ত সাম্রাঙ্গোর পশ্চিমাঞ্চল অধিকার করে নেয়। হুপ' 
আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য এইভাবে ক্রমে শক্তিহীন ও পরে একেবারে বিধ্বন্ত হয়ে, 
পচ্ডে। এই সময় হুণ সর্দাব €তারমান উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য ভারতে তার 
আবপিপন্তয প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। 

কুমারগুপ্ড ও স্কন্পগুপ্তের সময় গুপ্তসাআজ্যের মর্যাদা অক্ষুপ্নই ছিল, তবে 
্বন্দগুপ্থের মৃত্যুর পর থেকে ভাংগন দেখা দেষ এবং অচিরকালের মধ্যেই 
গুপুসাআাজ্যের গৌরব রবি চিরদিনের মতো! অস্তমিত হম। 

ফ।-হিয়েলের বিবরণ--গপ্ত সামাজ্যের গৌরবময় দিনগুলোর কথার 
খানিক আভাস পাওয। যাষ সমুদ্রপ্ুপ্তের সভাকবি হরিষেণের প্রশস্তি, মহাকবি 
কালিদাসের রচনাবলী প্রভৃতি থেকে । তবে এসবের চেয়েও বিস্তারিত খবর 
পাওয়া যায় চীন! পরিব্রাজক ফা! হিয্মেন-এর বিবরণী থেকে । 

সুদূর চীন থেকে এই পণ্ডিত ভারতে এসেছিলেন গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় 
চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের সময় । উদ্দেন্ত ছিল গ্রাসিদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 
“বিনয়পিটক+-এর বিশুদ্ধ পাঠ সংকলন করা । ভারতে তিনি সবশ্ুদ্ধ পনর বছর 
ছিলেন। তার মধ্যে গুপ্ত রাজ্যেব রাজধানী পাটলিপুত্রে ঘিন বছর থেকে 
তিনি সংস্কৃত ভাষ! ভাল ভাবে শিক্ষা করেন এবং বু বৌদ্ধ গ্রস্থও নকল করে 
নেন। চীনে ফিরে এইসব গ্রন্থ তিনি চীনা ভাষায় অন্থবাদ করেছিলেন । 


পাটলিপুত্র ছাড়াও ভারতের অন্তান্ত বহু জায়গায় তিনি ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, 
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দেশ দেখা এবং বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহ করা৷ এই ছুই উদ্দেপ্ত নিয়েই । এই সমস্ত 
বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ভারত সম্বন্ধে তার যে ধারণা হয়, তা তিনি লিপিবদ্ধ করে 
যান। দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্তের রাজ্যের গৌরবোজ্জ্বল পিনগুলির বিবরণ তার এই 
লেখ। থেকেই সব চেয়ে বেশি পাওয়া যায়। 

তাঁর এই বিবরণ থেকে আমর ভারতের সে-সমঘকার আপ্রিক ও বাণিজ্যিক 
অবস্থা, সামাজিক রীতি নীতি, ধর্মনৈতিক জীবন প্রভৃতি সম্বন্ধেও অনেক কথা 
জানতে পারি। 

তার মতে মগধেব অধিবালীরা যেমন স্তুখে স্বাচ্ছন্দো ছিলেন তেমনি 
দান্থীল এবং প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন । ধনীর! নানাবিধ 
জনহিতকর কাজে মুক্তহস্তে অর্থব্যয করঃতে বৃন্ঠিত হতেন না। দেশে 
লেখাপডারও যথেষ্ঠ চর্চা! ঠিল। পাটলিপুত্রে তিনি ছুটি প্রকাণ্ড বৌদ্ধমঠ 
দেখোছলেন | এই ছুট মঠে ভারতের শান। জাযগ। থেকে বহু ছাত্র বিভিন্ন 
শাস্ত্রে জান অঞ্জনের জন্ত আসও। 

দেশের শিল্পকলার মসাধারণ উতকর্ষ (তাকে কম বিশ্মিত করে নি। 
মতামতি অশোকের রাজত্ব লাভের প্রায় পৌনে সাত শ' বছর পরে ফা-হিয়েন 
ভারতে আসেন। কিন্তু এতধিণ পরেও পাটলিপুত্রে মশোকের বিশাল 
প্রস্তর-প্রানাদের ধ্বংসাবশেষ দেখে তিনি খিস্মযে অভিভূত হয়েছিলেন। 
তার মতে এই অপূর্ব প্রাসাদ কেবল অতিমানধের পক্ষেই হুনির্মাণ করা 


সম্ভব ছিল। 
ফ। হিয়েন গ্রপ্ত রাজাদের শাসন-ব্যবস্থারও খুব প্রশংসা করে গেছেন। 


ভার মতে, গুপ্ত সমাটরা স্তায়পরাষণ ও দয়ালু ছিলেন। তাঁদের সমযে 
দগুবিধি খুব ক'ঠাব ছিল না; অপরাধীর কখনও প্রাণদণ্ড হত না। হাত-পা 
কাটা প্রড়তি দৈঠিক শান্তির বিধাঁন থাকলেও সচরাচর এরকম শান্তি দেওয়া 
হত না। অপরাধের গুকত্ব মনুলাবে অপরাধীর কম বেশি অর্থদণ্ড হত। তবে 
কেউ বার বার রাজদ্রোহ করলে "তাঁর ডান হান কেটে দেওয়া হত। গ্রজাদেব 
সুখ-সুবিপার দিকে রাজারা যথেষ্ট নঙ্র দিতেন। তাদের সুশাসন প্রজার! 
সুখে শান্তিতে বাম করত। তাদের উৎপন্ন শক্তের কিছু অংশ খাজনা হিসেবে 
দিতে হত। দেশের সর্বত্র শাসন-ব্যবস্থা যাতে ভালভাবে চলে গুপ্ত সমাট্রা 
সেজন্য অনেক রাজকর্মচাবী নিয়োগ করতেন ৷ এই সমস্ত রাজকমচারী নিয়মিত 


হারে নির্দিষ্ট বেতন পেতেন। 
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রাজধানী পাটলিপুত্রে এবং অন্ঠান্ত বড় বড় শহরে বহু ধনী বণিক ও শ্রেঠী 
বাদ করতেন। বহু অর্থের মালিক হলেও সেই অর্থের সন্ধ্যবহার করতে তার! 
কুষ্টিত হতেন না। বিভিন্ন শহরে যে সমস্ত আরোগ্যশাল৷ ছিল, তার ব্যয় 
তারাই চালাতেন। এই সমস্ত আরোগ)শালায় বিনা পারিশ্রমিকে দরিদ্র ও 
অসহায় রোগীদের চিকিৎন। করা হত। রোগীদের বিনামূল্যেই ওষদ ও পথ্য 
দেওয়া হত। শুধু মানুষের জনই পয়, পশুদের জন্তও চিকিৎসালয়ের ব্যবন্থ। 
ছিল এবং ত| দেখে ফা-হিয়েন বিন্মিত হয়েছিলেন । 

দেশের লোকের! তখন সহজেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে 
পারতেন । গাড়পত্রের কড়াকড়ি তখন ছিল না। শুধু তাই নয়। যাত্রীদের 
সুবিধার জন্য পথের ধারে ধারে কিছু দূর অস্তর অস্তর যাত্রীনিবাসও ছিল। 
সেখানে বিনা খরচে আহার ও বাসের ব্যবস্থাও ছিল। 

ভারতের লোকেরা চিরধিনই পরমতসহিষুণ। এখানে তাই বিভিন্ন 
ধর্মমতের লোকেরা পাশাপাশি নিধিরোধেই বাদ করতে পারত। গুপু 
যুগেও ফা-হিয়েন এই সহিষুততার ভূরি ভূর প্রমাণ পেয়েছিলেন। গুপ্তসম্রাটরা 
নিজেরা ছিপেন এরাঙ্গণ)ধর্মাবলম্বী ; সেজন্ত কিন্তু বৌদ্ধদের কোন অন্থবিধে 
ভোগ করতে হত না। ফা-হিয়েন-এর মতে, পাজাব, বংগদেশ ও মথুরায় 
বৌদ্ধধমের প্রভাব বেশি ছিল, কিন্তু মধ্যপ্রদেশে ব্রান্মণ্যধর্মের প্রাধান্ত ছিল 
বেশি । ওবুও এক ধর্মের লোকদের প্রতি এগ্ঠ পর্মের লোকদের কোন বিদ্বেষ 
চিল না। পাটলিগুত্রে ও মথুরার বহু বৌদ্ধ মঠ ছিল। গুপ্ত বা অন্ঠান্ত হিন্দু 
রাজার ও দেখের খিত্তশালী হিন্দুরা কিন্ত এই বৌদ্ধ মঠগুলিকে অর্থসাহায্য 
করতে কুঠিত হতেন ন।। 

ভারতবাসীবা তখন সাধারণতঃ বৌদ্ধ ধর্মের আচার অনুসারেই জীবনযাত্রা 
নির্বাহ করতেন! চগ্ডাল ছাড় কেউ মগ্ঘ, মাংস, পেয়াজ, রন্ুন প্রভৃতি 
খেতেন না। চগ্ডালর! অস্পৃ বলে গণ্য হত এবং তার! নগরের বাইরে 
বাস করত। 

ফা-হিয়েন ভারতে ব্যবসা বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রসার দেখেছিলেন । 
ভারতের বণিকরা তখন জাহাজে করে সমুদ্রপথে ভারঙের বাইরে বিভিন্ন 
দেশেও ভারতের উৎপন্ন জিনিসপত্র বাণিজ্যের জন্ত নিয়ে যেতেন। ভারতে 
সে-সময় অনেক সমৃদ্ধিশালী বন্দর ছিল। বাংল! দেশের তাত্রলিপ্ডি 
( বর্তমান তমলুক ) এই সমস্ত বন্দরের অন্যতম ছিল। সমুদ্র তখন তাম্রলিতির 
গা ঘেষে যেত, এখন তা বহু দুরে নরে গেছে। তাম্রলিপ্তি থেকে ভারতীয় 
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বণিকরা দুর দুর দেশে বাণিজ্য-যাত্রায় ষেতেন। এইখান থেকেই হিন্দু বণিকদের 
এক জাহাজে চেপে ফা-হিয়েন স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা কবেছিলেন। 

গুগুযুগের শ্রেষ্ঠত্ব_-গুপ্তযুগ ভারতের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জল 
অধ্যায়। গুপ্তরাজারা ভারতে যেমন বিশাল, যেমন গৌরবময় সাআজ। 
প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন পরে আর কোন হিন্দু রাজা সেরকম বিশাল বা 
তেমন গৌরবময় সাম্রাজ্য স্থাপন করে যেতে পারেন নি। তার! প্রায় ছুই 
শতাব্দী ধরে এই স্থবৃহত সাম্সাজ্যে রাজনৈতিক একা, শাস্তি, শৃঙ্খলা রক্ষা করে 
অপুর্ব কীতি রেখে গিয়েছেন। বন্দু প্রসারিত হযেছিল বলেই যে গুপুসাঘ্রাজ্যের 
গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছিল তা নয। গুপ্ত সম্রাটদের উৎকৃষ্ট শাসন-পদ্ধতি ও গুপ্ত 
সাআাজ্যের খ্যাতির অন্যতম কারণ। ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, 
গুপ্তসম্াট দের সুশামনে ভারতবাসীর! স্তরখী ও সমুদ্ধিশালী হয়েছিল। রাষ্ট্র 
এঁক্যসাধন এবং ম্ুশাননের ফলে দেশে ব্যবমা-বাণিজ্যের খুবই উন্নতি হযে ছল। 
দেশে ধনসম্পদ যথেষ্ট বুদ্ধি পেয়েছিল। সুশাসন ও মৃখ-শাস্তি-সমুদ্ধির জন্তই 
গুপ্তবুগের ভারতবধ ধর্মে, সাহিতো, বিজ্ঞানে, শিল্পে এবং বাণিজ্যে চরম উন্নতি 
করতে সমর্থ হযেছিল। 

শাসন-প্রণালী--গুপ্তুগে বংশানুক্রমিক রাজতপ্রই ছিল শাপনতন্ত্ের 
ভিত্তি। তবেগুপ্তরাজারা শ্বৈরাচারী ছিণেশ শ। তাদের পরামশ দেবার 
জন্য মাপ্্রপরিষদ থাকত | এছাডা, মহাপ গুনাধব ও মহ 1ধিকৃত (বিচারপতি 
ও নেনাপতি ), সপ্ষিবিগ্রহিক (সন্ধি ও যুদ্ধ ইঙ্যাদির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী), 
কুমারামাত্য ও অমাত্য প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীর! রাল/শাসণ ব্)পারে 
তাদের সাহায্য করতেন। রাজ] ছিপেন সকলের ওপরে--তাকে দেবত।র; 
মতো! মনে করা হত। 

শাসনকার্ধের স্ুবিধের জন্ত গুপ্তরাজার! তাদের বিশল সাম্রাজাকে ভুক্তিঃ 
বিষয় ও মগ্ডলে ভাগ করেছিলেন। গ্রামে স্বারত্তশাসন অক্ষ ছিল। রাজারা 
বা রাজকর্মচারীর! গ্রামের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন না| 

ধর্ম--অশোক ও কণিফের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধয যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার 
করলেও ভারতে ব্রাহ্মণ্য ও জৈন ধর্মের শক্তি কখনও লোপ পায় নি। বিষু5ক্ত 
হিন্দু গুপ্তরাজাদের সময়ে রাঁজশক্তির আনুকুল্য লাভ বরে ব্রাক্গণ্যধর্মের, 
প্রভাব বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সময়েই প্রাচীন ত্রাঙ্গণ্যধর্ম পরিবতিত 
হয়ে বর্তমানে প্রচলিত হিন্দুধর্মে রূপান্তরিত, হয্স এবং বিঝু শিব, কাণ্তিকেয়, 
স্, লক, পার্বতী ও অন্তান্ত অনেক দেবদেবীর পুজার প্রচলন হয়। 
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তবে ফা-হিয়েন-এর বিবরণ থেকে জানা যায় ষে, গুপ্তরাজার। প্রধানতঃ 
হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক হলেও বৌদ্ধদের ওপর কোনরকম নিধীত্তন করেন নি, 
এবং বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগ্ুলিকেও অর্থসাহায্য করেছিলেন। অন্য ধর্মীদেরও উচ্চ 
রাজপদে বসাতে তারা কুষ্টিত হতেন না। গুপ্ত রাজাদের আমলে বৌদ্ধ ও 
ঈৈণ ধর্মের সঙ্গে কোন বৈর ভাব ছিল না। 

সাহিত্য _ প্রাচীন ভারত্ীক-সাহিতোব ইতিহাসে গুপৃযগ একটি বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করে আছে। গুপ্তরাজাদের আন্কুল্যে এই সমযে সংস্কৃত 
ভাষা! ও সাছিত্যে অসাধারণ উন্নতি দেখা দেয। গুপ্ু সম্রাট, সমুক্রগুপ্ত 
কেবল বিষ্ঠোত্লাহীই ছিলেন না, নিজেও একজন নিপুণ কবি ছিলেন। 
ভাব সভাকবি হরিষেণ_যিনি নিজেও একজন গুণী কবি ছিলেন-তাকে 
“কবিবাজণ আপ্যায ভূষিত করেছেন। অনেকের মতে সংস্কত কাব্য- 
সাহিতে,র উজ্জ্রলতম রত্বু মহকবি কালিদান দ্বিতীয় চন্ত্রগুণ্ের রাজসভা 
অলংকৃত করেছিলেন । “বঘুখংশ+, 'কুমাররসম্তব', “মেঘদূত+, “অভিজ্ঞান শকুস্তলা” 
“মাপবিকাগ্রিমিএ? প্রস্তুতি কাব্য-নাটক রচন। করে তিনি অমর হয়ে আছেন। 
মহাকবি কাপিদাস ছাঙাও গ্রপ্তযগে আরও অনেক খ্যাতনাম| সাহিত্যিক, 
দ[শানক এবং বৈজ্ঞানিকের আবিভাব হযেছিল। এদের মধ্য মুদ্রারাক্ষস? 
নাটকের রচধিতা বিশাখদত্ত, 'মৃচ্ছকটিক” নাটকের প্রণেতা শুদ্রক, 'অমরকোষ 
নামক বিখ্যাত অভিধানের লেখক অমরসিংহ, বিখ্যাত বৌদ্ধ দাশনিক বসুবন্ধু 
ও দিউপাগাচােব নাম বিশেষ কবে উল্লেখ করার মত। 

প্রাচীন সাহিত্যের সংস্কার -__হিন্দুদের ছুটি শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য, সংস্কৃত 
বমায়ণ আর মহা'ভারত, এই বুগেই পরিবতিত ও পরিবধিত হযে বর্তমান 
রূপ লাভ করে। এছাড! প্রাচীন পুরাণগুণিও এই সময়েই নতুন যুগের 
সামাজিক ও ধর্মীয় প্রযোক্গন অন্রপারে মহন করে সরল সংস্কৃত ভাষায় লেখা 
হয়। কেবল রামায়ণ, মহাভারত আর পুরাঁণই নয়, হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ স্থৃতিশাস্ত্- 
গুলিকে এই যুগে সামাজিক পবিবর্$ণের সংগে তাল রেখে নতুন করণে ঢেলে 


সাজ! হয়। 
বিজ্ঞান--এই সময়ে ভারণত চিকিৎসা-বিজ্ঞান, রলাযনশান্ত্র গ্রভৃতির যথেষ্ট 


চ্চ| হত এবং এই সমস্ত বিজ্ঞানেও ভাবত গৌরবময় আসন অধিকাপ করেছিল। 

জো।তিধিগ্ভার ও এই সমধে যণেষ্ট উন্নতি হয়েছিল । বিখ্যাত জ্যোভিবিদ 
আর্ধভট্র, বরাহমিহির এবং ব্রহ্গগুপ্ত এই যুগেই আবিতূতি ্বেছিগেন। আর্যভষ্ট 
ও বরাহিছির গ্রীকদেশীয় জ্যোতিবিগ্ভার সুঃগেও পরিচিত ছিলেন । 
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শিল্পকলা--গুগুযুগের স্থাপত্য, ভাক্ষর্য, চিত্রকলার যে সমত্ত নিদর্শন 
পাওয়া গিয়েছে তা থেকে এই যুগের শিল্পীদের অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় 
পাওয়া যায় | গুপ্তযুগের বেশির ভাগ বাড়ী-ঘর-মন্দির মুসলমান আক্রমণে ধ্বংস 
হয়ে যাওয়ায় সে সময়ের শ্থাপত্যশিল্লের বিস্তৃত বিববণ দেওয়া অবশ্ত সম্ভব নয়। 
তবে আজও উত্তর প্রদেশের দেওগড়ের পাথরে তৈরী এবং ভিতরগাও-এর 
ইটে তৈরী মন্দির দেখলে গুপ্তধুগের স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষের খানিকটা আভাস 
পাওয়া যায় । 

স্থাপত্যশিল্লের উৎকর্ষের খুব বেশি প্রমাণ না থাকলেও, চিত্র ও ভাস্কর্য 
শিল্পে এযুগ যে চরম উৎকর্ষ লাঁভ করেছিল তাব যথেষ্ট গ্রমাণ আজও টিকে 
আছে। গুপ্যুগের অনেক বৌদ্ধমৃঠি 
সারনাথের সংরক্ষণশালায় রাখা 
আছে। এই মুতিগুলির নয়নাভিরাম 
সোন্দর্য দর্শকমনকে মুগ্ধ করে 
তোলে । দক্ষিণ ভারতে অজস্তার 
গুহা-প্রাচীরের চিত্রাবলী এই 
যুগেব অপূর্ব শিল্পকীতি । যুগ যুগ 
ধরে এই মনোরম চিত্রাবলী সমগ্র 
পৃথিবীর শিল্পরসিকদের উচ্ছৃমিত 
প্রশংসা লাভ করে আমছে। 

গুপ্ুযুগে ধাতুশিল্পেরও প্রভূত 

উন্নতি হয়েছিল । দিল্লীর বিখ্যাত 

লৌহস্তস্ত (চন্দ্ররাজের লামাক্কিত ) 
খুব সম্ভব দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্ডের রাজত্বের 
সময় তৈরী হয়েছিল। তারপর কত 

মা ও সন্তান (অজস্তার প্রাচীর চিত্র) শঙার্ধী চলে গেছে, কিন্তু এই দীর্ঘ 
দিন রোদ ও বুট্টির অত্যাচার সহ করলে৪ এতে এতটুকু মরচে ধরে নি। 
তামমৃত্ি ঢালাইয়ের কাজেও এ-যুগের শিল্পীরা কৃ দেখিয়েছিলেন। গুপ্ত 
সম্রাটদের হ্বরুদ্রা গুলির সৌন্দর্যও আকর্ষণীয় । এগুলি সে যুগের ধাতুশিল্পেব 
উন্নতির অন্রান্ত নিদর্শন | 

বিদেশের সংগে সংযোগ--গুপ্তযুগে ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্তান্ত দেশ 
থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বু-বৈদেশিক রাজ্যের সংগে তখন 
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ভারতের যোগাযোগ ছিল । ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে কয়েক দল গ্রচারক 
গিনদেশে পাঠানো হয়েছিল। চীন থেকেও কয়েকজন বৌদ্ধতীর্থধাত্রী ভারতে 
এসেছিলেন। ফলে চীনের সংগেও ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল । 

এই সময়ে মালয় উপদ্বীপ এবং তার সন্নিহিত দ্বীপগুলির সংগেও 
ভারতের সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল । ভারতের বণিকরা বাবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে 
এই সমস্ত জাগায় যাতায়াত করতেন। তাআলিপ্তি (তমুক ) তখন ছিল 
একটি প্রধান বন্দর ও বাণিজ্যকেন্ত্র। সেখান, থেকে জাহাজে চডে ভারতীয় 
বণিকর! দুর দূৰ দেশে যাতায়াত করতেন। বাণিজ্য উপলক্ষে যাতায়াতের 
ফলে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয়দের উপনিবেশ স্থাপিত হযেছিল ;*ফলে 
ভ[রতীষ ধর্স ও সংস্কৃতি যবদ্ধীপ, স্ুমাত্রা, কাম্বোডিয়। এবং অন্তান্ত দ্বীপে বিস্তৃত 
হয়েছিল। 

এছাড়া চীন, পূর্ব এশিষ|, পশ্চিম এশিযার সংগে ও ষধ্য এশিয়ার সংগেও 

রতের ব্যবস।-বাণিজ্য চলত | ভারতবর্ষ ক্রমে সমগ্র এশিযার প্রধান বাণিজ্য- 
কেন্দ্র হযে উঠেছিল । 

অজন্ত! গুহা-প্রাচীরের চিত্র থেকে জানা যাষ যে সপ্ুম শতাব্দীতে ভাবত 
ও পারস্তের মধ্য দূত বিনিময় চলত। রোমক সাম্রাজ্যের সংগেও 
“গুপ্তরাজাদের যোগাযোগ ছিল। সেইজন্য গুপূযুগের মুদ্রাগুলিতে রোমের 
প্রভাব দেখা যায়। 

এ ভাবে দেখা যায় যে, গ্ুগুবুগে দেশের আধিক ও রাজনৈতিক অবস্থার 
এবং ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রভৃত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। গাই 
শারতের ইতিহাসে গুপ্তযুগ এক গৌরবময় যগ বা! “ম্বর্ণযুগ নামে প্রসিদি, 
লাভ করেছে। 


প্রশ্ন 
১। গুপ্তধুগের সঠাত। সম্বন্ধে যা জান লেখ । ( ১৯৭৫ ৪৯) 


[৬1166 6৪৮ 500 10007 8000৮ [0019 ০1৮ 11129010108 11 016 
€501009 £১৪০.] 


২। গুপ্তঘুগকে প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলে কেন ? 


[৬/15 15 005. 4৩ 59115 09৩ 030146]0. ৪66 ০৫ [70191) 
15150015 ?] | 


৩। ফা-ছিয্নেনের বৃত্তান্ত সন্বন্ধে যা জান লিখ | (+৯৩৯, ৪০) 
[৬/10 অ138 5০0 [000 2900৮ 006 2০০00061266 95 2৪-131612,) 


[*১] 


॥ হর্ষবর্ধন ও হিউয়েন সাউ॥ 


থানেশ্রের পুষ্যভূতি বংশ £ হর্ববধ ন--৩পু সাম্রাজ্যের পতনের পর 
উদ্তর ভারতে অনেকগুলি ছোট বড় রাঙ্গ্য স্বাধীনভাবে গড়ে ওঠে । তার 
মধ্যে কনৌজের মৌখরি রাজ্য এবং থানেশবরের পুস্তভৃতি রাজাই প্রাধান। 
খানেশ্বরের এই পুষ্যভৃতি বংখেই উত্তর ভারতের শেষ পরাক্রাত্ত হিন্দু সমু 
হর্ষবর্ধনের জন্ম হয়। তিনি পুষ্যতৃতি বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজ» 
মহারাজাধিরাজ প্রভাকরবর্ধনের ছোট ছেলে। পিতা মৃত্যু এবং ভার 
কিছুদিন পরেই বাংলার রাজা শশাংকের হাতে 
অগ্রজ রাজ্যবর্ধনের থৃত্ুতে মাত্র যোল বছর বয়সে 
তিনি থানেশ্বরের সিংহাসনে বসেন। সেই স্ময় 
কনৌজের সিংহাসনও শ্ন্ত ছিল। কনৌজরাজ 
গ্রহবর্ষন (রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের ভগিনীপতি ) 
আগেই মালবরাজ দেবগুপ্ত ও বাংলার রাজা 
শশাংকের সংগে যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। রাণী 
রাজ্যশ্রীও (রাজাবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের ভগিনী ) শত্রুর 
হাতে বন্দিনী হন। ভগিশীপন্তির মৃত্যু ও ভগিনীর 
উদ্ধান্পের জন্তই রাঙ্গযবর্ধম দেবগুপ্ু ও শশাংকের বিকদ্ধে অন্ত্রধারণ 
করেছিলেন। দেবগুপ্রকে তিনি পরাজিত করেছিলেন, কিন্ত শশাংকেব 
হাতে তার মৃত্য হয়। এইভাবে থানেশর ও কনৌজ ছুই রাজ্যেরই 
রাজপদ শূন্য হয়ে পড়ল। থানেশ্বরের শুন্ত সিংহ'ননে বাসার পর ছু 
রাজ্যের মন্ত্রীদের অনুরোধে হ্ষবর্ধন ছুই "রাজ্যেরই শাসনভার নিজের 
হাতে নেন। 

হর্ষবর্ধন ৬০৮ খ্রীষ্টান্ধে রাজার গ্রহণ করেন। সেই বছর থেকে হর্যাৰ 
গণনা কর! হয়। থানেশ্বর ও কনোজ ছই রা:শ্যর অধীশ্বরবপে স্বীকৃত 
হওয়ার পর হষবর্ধন কনৌজকেই তার রাজধানী করলেন। রাজ] হরে 
হর্ষ কয়েক বছর পরে শ্লীলাদিত্য এই রাজোপাধি গ্রহণ করেন। কনৌহগ 
এবং থানেশ্বর একই রাষ্ট্রের অন্তভূক্ত হওয়ায় মধ্যদেশে (00066: 08066 
৪116 ) এক বিশাল শ:ক্তশালী রাজের সি হয়েছিল। 


[ ৭২. 





হর্ধবর্ধন 


সিংহাসনে আরোহণ করেই হর্ষ প্রথমে ছুই রাজ্যে শৃংখলা স্থাপন 
করেম। তারপর ভগিনী রাজএীকে উদ্ধাব করে ভ্রাতৃহস্তা শশাংকেব মংগে 
যুদ্ধে অগ্রসর হন। এই অভিযানে অগ্রসর হবার আগে তিনি কামরূপ 
$ আনাম) রাজ্যের রাজ! তাস্করখর্ননের স*গে মৈত্রী স্থাপন করেন এবং পূর্ব ও 
পশ্চিম দিক থেকে শশাংককে আক্রমণ করেশ। কিন্তু, মহাবীর শশাংককে 
তারা পরাস্ত করতে পারেন নি। শশাংকের মৃত্যুর পর হর্ষ মগধ এবং আরও 
পরে বাংলাদেশ জয় করেন । যাই হোক, ইত্তিমধ্যে হর্ষ শিজের পাজ্যে তার 
ক্ষমতা নুূচ কারণ এবং [নিজেকে “পূর্ণ অখীশ্বর বলে ঘোষণা করেন। তিনি 
ক্রমে ক্রমে তার সৈম্তসংখ্য। বৃদ্ধি করেন-_তীর সেনাবাহিনীতে ৬০,০৯০ 
গজারোহী এবং ১০০,*০ অশ্বারোহী সৈম্ত ছিল। এই স্তবিশাল পরাকত্রান্ত 
বাহিনী নিযে তিনি এবার রাজ্য বিস্তারে মন দেন। 

হর্ষের রাজ্যবিস্তার--শশাংকের মৃত্যুর পর হর্ষ মগধ জয বরে মগধ- 
রাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। ভ্রমে তিনি উডিষ্যার গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত 
কোংগদ রাঞ্া অধিকার করেন। পশ্চিম ভারতে কাথিয়াবাড় অঞ্চলে 
বলভীগ গাজা ধুবসেন তর সংগে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে তার বস্তা 
স্বীকার করেন। ক্রমে আর্ধাবর্তে তিনি একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে 
সমর্থ হন। কিন্তু দাক্ষিণাতো রাজ্য বিস্তার করতে তিনি সমর্থ হন নি। 
দক্ষিণে তার রাজ্যসীম। নর্মদা নদীর উত্তর তীর পযন্ত বিস্তৃতি হযেছিল। 
পর্মদ পার হয়ে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশের চেষ্টা করলে তিনি বাতাঁপীর বিখ]াত 
চালুক্যরাজ দ্বিতীয পুলকেশীর কাছে পরাজিত হযে ফিরে আসতে বাধা হন। 

হর্ষের ধর্মমত- হর্ষ প্রথম জীবনে শৈব ছিলেন। পবে অবস্ত নিজের 
ধর্ম ত্যাগ না করলেও তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিশেষ অন্ুরক্ত হয়ে 
পড়েছিলেন। তাঁর শাসনাধান দেশগুলিতে তিনি আমিব ভোজন নিষিদ্ধ 
করে দেন এবং অকারণ জীখহত্য। নিবারণ করেন। তবে বৌদ্ধ ধর্মের মতো! 
অগ্ঠান্ত ধর্মের গ্রতিও তিনি শুদ্বাশীল ছিলেন । 

শাসন-পদ্ধতি-হর্বর্ধন দয়ালু শাসক ছিলেন। তিনি নিজেই তার 
বিস্তৃত সাআজ্ের শাসনকার্য ততাবধান করতেন। তবে রাজকার্য পরিচালনাধ 
তাকে নাহায্য করবার অন্ত মগুবতঃ তাবু একটি মন্ত্রিপরিষদ ছিল। সুশাসনের 
জগ্ত ঠার স্ুুবিস্তৃত সামা কয়েকটি প্রদেশে ("ভূক্তি') এবং প্রত্যেক 
প্রচ্গশে আবার কয়েকটি জেলায (“বিষণ ) ভাগ কথা ছিল। তার রাজত্বে 
কর-ভার খুবই লঘু ছিল ; কৃষকদের উৎপন্ন শন্তের $ অংশ বঁজস্ব দিতে হত। 


[৭১] 


তখন দও-বিধি কঠোর ছিল। কিন্তু তা” সত্বেও গুপ্বগুগের চেয়ে দেশে চোর 
ডাকাতের উপদ্রব বেশি ছিল। 

দাহিত্যানুরাগ-_হর্ষবর্ধন কেবল লুদক্ষ সেনাপতি বা স্থায়নিষ্ঠ শাসক ই 
ছিলেন না, সহনশীলতা, ধর্মান্ুরাগ, সাহিত্যান্থরাগ এবং প্রগাঢ় পাঙ্ডিত্যেব 
জন্যও তিনি ভারতের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। 
নার রাজসভায় “কাঁদম্বরীঃ ও 'হর্যচরিত” রচয়িতা বাণভষ্ট, ময়ুরভট্র, দিবাকর, 
হিউয়েন-সাও প্রমুখ মনীষীদের সমাবেশ হয়েছিল। শুধু তাই নয়, 'রত্বাবলী, 
নামে বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক রচণী করে হর্ষ তার সাহিত্যিক প্রতিভার অভ্রাস্ত 
স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন । 


হর্যবধনের কৃতিত্ব-_৬৪৬ বা ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হয়। প্রা্টান 
'ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজাদের অন্যতম ছিলেন তিনি । কিশোর বয়সে এক সংকটময় 
মুহূর্তে ছটি বিচ্ছিন্ন রাজ্যের শাসনভার তার ওপর হ্যান্ত হয়েছিল। যেভাবে 
সেই সংকট কাটিয়ে উঠে তিনি এ ছই রাজ্য শান্তি ও শৃংখলা ফিরিয়ে আনেন 
এবং ভারপর সমগ্র উত্তর ভারত জুড়ে এক স্ুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য স্থাপন করে 
যান তা রাজ্য সংগঠক হিসেবে তার কৃতিহ্বের উজ্জ্বলতম সাক্ষ্য । শাসক 
হিসেবেও তিনি যথেষ্ট গৌরবের অধিকারী । তিনি গ্ঠায়পরায়ণ ছিলেন এবং 
নিজেই শাসনাবীন সমস্ত দেশ পরিদর্শন করে ধাম্সিককে পুরস্কৃত আর দুষ্টকে 
শান্তি দিতেন। 

হিউয়েন-সাঙের বিবরণ-গুপ্তযুগে ফা-হিয়েনের মতে! হর্ষবর্ধনের 
খাঁজত্বকালেও চীন থেকে একজন খ্যাতনামা চীনা পণ্ডিত ও পরিব্রাজক 
ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন । তাঁব নাম ভিউয়েন সাঙ। ৬৩০ গ্রীষ্টাব্দ থেকে 
৬৪৩ খ্রীষ্টা্ পর্যন্ত তিনি ভারতে ছিলেন। ফা-ঠিযেনের মতো তারও উদ্দেশ 
ছিল বৌদ্ধ ধর্মশান্ত্রে গভীরতর জ্ঞান অর্জন। এই উদ্দেশ্ট নিষে তিনি ভারতের 
বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান। হর্ষের সংগে তার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠত! হয়ে'ছল। 
ভারতের নান! জায়গায় ঘুরে এদেশ সম্বন্ধে তিনি যে মনোজ্ঞ বিবরণ লিখে 
গেছেন তার যথেষ্ট এতিহাঁসিক মূল্য আছে! এই বিবরণ থেকেই হর্ষবর্ধনের 
সময়কার ভারতের সমাজ, সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পারি ॥ 

জমাজ-_গ্রীকদৃত মেগাস্থিনিসের মতো হিউখেন-সাঙও ভার ভবাসীর 
নৈতিক চবিজ্রেব প্রশংসা করেন--ভারতবাসীর৷ সৎ, সত্যবাদী ও ধামিক 
|ছলেন। প্রজার নুখে শান্তিতে সরলভাবেই জীবনযাপন করতেন । বিদ্যাচ্গ 
আর শিল্পকলার দিকে জনসাধারণের মনোযোগ ছিল। 
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কলনৌজের উতসব--হর্যবর্ধনের সময়ো কনোঁজ উত্তর-ভারতের শ্রেষ্ঠ নগরে 
পরিণত হয়েছিল। হিউয়েন-সাঙের বিবরণে কনৌজের এক মহতী সভার 


॥ 

্ 
ও 
রং 


পল সত ও রর 


সপ সী পুরস্সি শী তি পো পেস সিিিস্এ৬ 


শপ পাশ ৭ তি সির পেশি সিল 


রস 
সব 





বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যার়। ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন [হউয়েন-সাঙকে সংগে 
নিয়ে কনৌজে এই সভায় উপস্থিত হন। মহাযান তত্ব ব্যাখ্যা করবার এবং 
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এই চৈনিক পণ্ডিতের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেবার জন্তই এই সভা 
আহ্বান করা হয়েছিল। ২* জন রাজ! এবং হাজার হাজার বৌদ্ধ, হিন্দ 
ও জৈন ধর্মবিদ ও পুরোহিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভার ঘটা 
ও আডন্বর হিউয়েন-সাঙকে মুগ্ধ করেছিল। একটি সুউচ্চ মন্দিরে বুদ্ধের 
একটি স্বর্ণ নিগিত মু স্থাপিত হযেছিল। সন্ার কাজ আরম্ত হবার 'আাগে 
সম্রাট, এক বৃদ্ধমৃতি সগে নিয়ে একটি বিরাট শোভাষাত্রা বার করেন এবং 
অবশেষে সভাগৃহে উপস্থির্ত হন। তারপর এক ভূরিভোজের আযোজন 
হুয। ভোজের পর সভার অধিবেশন আরম্ত হয়। এ সভায় হিউযেন-সাঁউ 
মহাযান মত ব্যাখ্যা করেন । হিউযেন-সাঙের বিবরণ থেকে আরও জানা 
যার যে, বৌদ্ধধর্মের দিকে সম্রাটের প্রবল অন্ুবাগ লক্ষ্য করে ব্রাক্ষণরা ক্রুদ্ধ হণ 
এবং তাকে হতা। করবার ষড়যন্ত্র করেন | 

প্রয়াগে পঞ্চবাধিক দানব্রতোৎসব-_প্রতি পাঁচ বংসর অগ্থর গণগ - 
যম়নার সংগমস্থল প্রয়াগে সম্রাট একটি দান-মহোতসব অনুষ্ঠান করতেন। এই 
জাগাটি “দানক্ষেত্র বা “সস্তোষক্ষেত্র' নামে পরিচিত । কনৌজের উৎমৰ 
শেষ হলে হিউযেন-সাঙ এবং ২০টি দেশের রাজাদের স'গে হর্যবর্ধন গ্রসাগে 
উপস্থিত হন। সম্রাটের কাছ থেকে দান গ্রহণ করবার জন্য সন্তোষন্ষেত্রে 
প্রা পাঁচ লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়েছিল । এই উৎসবে সম্রাট পর পর 
তিন দিন বুদ্ধ আদিত্যদেব (হুর্য), এবং ঈশ্বরদেবের (শিব) উপাসনা 
কবতেন এবং প্রতোক দিন জাতিধর্ম-নিবিশেষে সকলকে বহু মূল)বান জিনিস 
বিপ্পণ করতেন । উৎসব ৭৫ দিন ধরে চলত। পাঁচ ব্ছরের সঞ্চিত সম্ত 
জিনিস বিতরণ করা নিঃশেষ হলে সম্রাট এক পুরনো পোশাক পরে বুদ্ধের 
চরণে আত্মনিবেদন করঠেন। এরকম দানশালত। ও ব্দান্ততার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর 
ইতিহাসে বিরল। 

হর্ষের বিষ্যোণ্সা হিতা ও নালন্দ। বিশ্ববিস্তালয়-_হর্ষবর্ধন একজন 
হুপগ্ডিত, সাহিতি)ক ও পরম বিষ্ঠোৎসাহী সম্রাট ছিলেন । হিযেন-সাঁ 
লিখেছেন যে, হর্ষ খান্মহল থেকে যে রাজন্ব পেতেন, তাব এক-চত্ুর্1াংশ পণ্ডিত 
আর সাহিত্যিকদের পুরস্কারম্বরূপ দান করা হত। এখানকার পাটন! জেলার 
অন্তর্গত বডগাও নামক স্থানে নালন্দা! বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত ছিল। 
এই বিশ্ববিদ্ালয়ে হর্ষের দান ছিল প্রচুর । হিউয়েন সা এখা.ন কথেক 
বছর অধ্যয়ন করেন। সে সময় নালন্দা বিখবিষ্ালয় ছিল ভারতের মধ্যে 
বিদ্যাচর্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। এখানে দশ হাজার আবাসিক ছাত্র শিক্ষালাভ 
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করতেন। এত ছাত্র ও শিক্ষকের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিনামূল্যে সরবরাহ 
করাহত। এখানে ধর্মশান্্র, সাহিতা, দর্শন, গণিত, বিজ্ঞান, আতুর্বেদ, শিল্প? 
ইত্যাদি নানা বিষয়ে শিক্ষাদান করা হত। নালন্দার অধ্যাঁপকরা প্রতিভা ও। 
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নালন্দা বিশ্ববিগ্ধালযের ধ্বংসাবশেষ 
বিষ্ভাবত্তার জন্তে বিখ্যাত ছিলেন । হিউয়েন-সাঙের সময় নালন্দার ? অধ্যক্ষ 
ছিলেন শ্রীলভদ্র নামে এক বাঙালী মহাপপ্ডতিত। হিউয়েন-সাঙ নালন্দায় 
থেকে আচার্য শীলভদ্রের কাছে কয়েক বছর শাস্ত্রাধ্যয়ন করেছিলেন । এখানে 
সকাল থেকে রাত্রি পর্বস্ত সকল সময় শাস্ত্রালোচনা কর। হত* এবং প্রবীণ, 
ও নবীন ছাত্ররা পরস্পরের সংগে শান্ত্রালোচন! করে জ্ঞানার্জন করতেন । 
প্রশ্ন 


১। রাঁজা হিসেবে হর্ববধনের কৃতিত্বের পরিচয় দাও ॥ 
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২। হিউয়েন সাও-এর বিধরণ থেকে হর্ষের চরিত্র ও শ্রেষ্ঠত্বের কি পরিচয় 
পাওয়া যার? 
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॥ হিন্দুযুগে বাংলা দেশ। 


প্রাচীন বাংলার পরিচয়--্ীষ্টায় তৃতীয় শতাব্দীর আগে পর্যস্, 
এখন, থেকে প্রায় সহর শ' বছর আগে পর্যন্ত আমাদের এই সোনার বাংলার 
কোন কালাহ্ুক্রমিক ইতিহাস জান] যায় না। তবে প্রাচীনকালে ষে 
শক্তিশালী 'গংগারিডই' ব। গংগাহধিঃ জাতি দুর্ধর্ষ গ্রীকদের মনেও আতংক 
জাগিষেছলেন, ভার এই বাংল। দেশেই রাজত্ব করতেন বলে এঁতিহাসিকর। 
মনে কবেন। কিছু পরব কালেব রচনা “পেরিগ্লাম অফ।দ এর[থ.যান নী, 
থকে বা! প্রসিদ্ধ গ্রীক এতিহাসিক টলেমী-র র৮না থেকে গানা যাখ যে গ্রীটায 
প্রথম ও দ্বিতীয শতান্দীতেও বাংলা দেশে স্বাধীন গংগ্াহ্ৃদি রাজ্য সগৌপবে 
বঙমান ছিল। তাদের রাজধানী ছিল গংগার মোহনার কাছাকাছি এক 
অন্দর বন্বৰ-নগরে-নাম তার গংগ। 

বাংলার বিশ্ববিখ্যাত মঘপিন সেই দুর অতীতে এই শংগ বন্দর থেকেই 
দেশ-বিদেশে রপ্তানি হত। এই সামান্ত খবরঢকু ছাড| প্রাক-তত৭ষ 
শতাব্বী কালের বাংলার আর বিশেষ কোন খবপ জানা যায় না। 

গুপ্তযুগের সময় থেকে বাংল! দেশের ইতিহাল খাশিক খানিক স্পষ্ট হযে 
উঠেছে । তবে দেখা যায় যে, সে সময় বাংণ! বলে কোন আলাদা একটি 
দেশ ছিপ না। এখানবার বিভিন্ন অঞ্চল তখন বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। 
তাও আবাব এই সব জনপদ বা দেশের সীমানা যে সবসময় একই ছিল 
তাও নয়, বছুবার তা" বদলে গিয়েছে । যাই হোক গুন বাংলার যে সমস্ত 
দেশ বা জনপদ ৩খনণ প্রসিদ্ধি পাভ করেছিল নীচে তার সামান্ত বিবরণ 
দেওয়া হল। 

(১) বংগ--এই প্রাচীন জনপদটি ছিপ এখন্নার ॥শ্ষিণ আগ পুববংগ 
নিয়ে তৈরী । পশ্চিমে ভাগারথী, উত্তরে গংগা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র আর দক্ষিণে 
বিশাল সমুদ্র এর চা।রাদক ধিয়ে বয়ে যেত। এখানকার অধিবাসীদের ৰণ। 
হত 'বংগজাতি। সমতট আর হরিকেল কখনও সমগ্র বংগ, কখনও বা 
তার অংশবিশেষের নাম হিসেবে ব্যবহাত হুত। “'বংগাল' নামেও একটি 
জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাও এই বংগেরহ এক অংশ ছিল। সগ্ভবতঃ 
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এই 'বংগাল” থেকেই বাংগালা বা «বাংলা নামের উৎপত্তি হয়েছে। 
চন্দ্রত্ীপ নামে আর একটি জনপদের কথা জানা যায়, এটি এখনকার পূর্ব 
বাংলার বাখরগঞ্জ জেলার বাক্লা ছাড়! কিছুই নয। 


এপি ৪ 
স্পট, 


নি ৯১৯৭ পট পিলার নিজ হি: সাধ 





(২) পু, বা পুণু,বর্ধন ও বরেক্দ্র-উত্তরবংগের বগ্ুডা, দিনাজপুর, 
রাজসাহী ও রংপুর অঞ্চলে পুণ্ড, নামে এক জাতি বাস করত বলে এই 
অঞ্চলের নাম হযেছিল পুণ্ড.দেশ বা পুগ্ু-বর্ধন। পুণ্ড,দেশ বলতে এক 
সময গংগানদীর পুধতীরস্থিত বর্তমান বা'লা দেশ্রে প্রাঘ সমগ্র ভূ-খগুকেই 
বোঝাত। পুও্.দেশের রাজধানীর নামও ছিল পুণ্ড.বধন। বগুডাব সাত 
মাইল দূরের মহাস্থানগরড়কেই পঞ্ডিতের প্রাচীন পুণড,ব্ধন নগরের 
ধব"সাবশেষ বলে মনে কবেন। মৌর্ধযুগের একটি শলাপিপিতেও এই 


জাঘগাটিকে পুগু,নগরী বলা হযেছে । 
উত্তরবংগের আর একটি নাম চিল বরেন্দ্র বা বরেক্্া। মোটামট 


বলতৈ গেলে পৃশুঃবর্ধনের একট! বেশ' বড অংশই উত্তরকাঁলে (দশম শতাকী 
থেকে ) এই নামে পরিচিত হয। 

৩) র্বাঢ় ঝা! রাটরা-ভাগীরঘীর পশ্চিম তীরে ' বাংলার যে অংশ, তাও 
তখন রা বা রাঁঢ়া নামে পরিচিত ছিল। অজয় নদ এই জনপদকে 
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উত্তর রাড আর দক্ষিণ রাঢ় এই ছুই ভাগে ভাগ করে রেখেছিল । রাট়ের 
আর এক নাম ছিল ভুলা! 

মেদিনীপুর জেলার তাতন্্লিপ্তি (বর্তমান তমলুক ) বন্দর ও দন্তভুক্কি 
( সম্ভবতঃ বর্তমান উীতন ) নামে সমৃদ্ধ জনপদ রাঢ়ার অন্ততূস্ত ছিল। 

(8) €ৌড়-_ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে গৌড় নামটি সুপরিচিত । কিন্তু 
প্রথমে এর ভৌগোলিক সীমা, কি ছিল, তা সঠিক জানা যাঁয় না। তবে 
এতিহাসিকরা অন্গমান করেন যে, প্রথম অবস্থায় এই জনপদটি গড়ে উঠেছিল 
মুশিদাবাদ জেলার একটি অঞ্চল নিয়ে। পরে সমগ্র মুশিদাবাদ, বীরভূম, 
মালদহ এবং সম্ভবতঃ বর্ধমানও গৌড়ের অন্তভূ্তি হয়। খ্রীগ্নায় সপ্তম 
শতাব্দীতে বাঙালী জাতির গৌরব মহারাজ শশাংকের রাজত্বের সময় 
গড়ের সীমা বনুদূর, পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। সেই সময় থেকেই গৌড় 
নামটি বিশেষ প্রসিদ্ধি 'র্জন করে। ক্রমে গৌড় বলতে প্রায় সমস্ত বাংলা 
দেশকেই বোঝাত । 

শশাংকের পূর্বেকার বাংলার ইতিহাস-_আগেইবলা হয়েছে গুপ্যুগের 
আগে পর্যস্ত প্রাচীন বাংলার নিভরযোগ্য কোন ধারাবাহিক হাতহাস পাওয়া 
যায়না । গুপ্ত আমলে বাংল! দেশ মগধ সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ত হয়ে পডে। 
গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর বাংল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল স্বতন্ত্র রাজ্য 
হিসেধে স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং এইভাবে খাংলায় করেকটি স্বাধীন 
রাজ্যের উদ্ভব হয়। বাংলার বিভিন্ন জেলাঃ পাওয়া কয়েকটি তাম্রশাসন 
থেকে এই সময়কার তিনজন বাঙালী রাজার নাম জানতে পারা যায়__ 
গে(পচক্দ্র, ধর্মাদিত্য আর সমাচারদেব। এরা 'মহারাজাধিরাজ” উপাধি 
গ্রহণ কবেছিলেন। তবে এই তিনজন রাজার পারম্পরিক সম্পর্ক যে কি 
ছিল ত। জান! যায় না । এরা, তিনজনই প্রায় সমসাময়িক । ৫২৫ খ্রীষ্টাবজ 
থেকে «৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে এরা রাজত্ব করতেন। সম্ভবতঃ 
গোপচন্দ্রই এদের মধ্যে প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সমগ্র দক্ষিণ বংগ, পশ্চিম 
ংগের কিছু অংশ এবং পূর্ব বংগেও এদের আধিশত্য বিস্তৃত ছিল বলে 
মনে করবার সংগত কারণ আছে। এই সমন্ত রাজাদের আমলে স্বাধীন 
বংগরাজ্য যে যথেষ্ট প্রভাবশালী ও ম্মুদ্ধ ছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। 
এই সমস্ত অঞ্চলে প্রাচীন কালের যে সমস্ত স্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে 
মনে হয় যে, সম্দাচারদেবের পরেও কয়েকজন রাজা এ অঞ্চলে রাজত্ব করেন ? 
এদের মধ্যে একজনের নাম ছিল পৃথুবীর, আর"এক জনের নাম শ্রীন্ধন্বা দিত্য | 
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কোন্‌ সময়ে এবং কিভাবে যে এই স্বাধীন বংগরাজ্যের পতন ঘটে তা 
সঠিক জানা যায় না। তবে বাতাপীর চালুক্যরাজ কীতিবর্মন্‌ গ্রী্টীয় ষষ্ঠ 
শতাব্দীর শেষাশেষি বংগদেশ জয় করেছিলেন-__স্বাধীন 'বংগরাজ্যের পতনের 
এও একটি কারণ হতে পারে । 

গৌড়াধিপ শশাংক- গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর পুশ্চিমবংগে গৌড় 
নামে এক স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। এই রাজ্যের উৎপত্তি স্বন্ধে বিশেষ 
কিছু জানা যায় না। তবে জানা যায় ফে, স্্ীষটীয় ষষ্ঠ শতার্ধীতে গৌড়ের 
রাজার! পশ্চিমে রাজ্যবিস্তার করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কনৌজের প্রবণ 
পরাব্রান্ত মৌখরিরাজোর বিরোধিতায় কৃতকার্য হতে পারেন নি । ্রষ্টায 
সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে মহারাজ শশাংক গৌড়ের সিংহাসনে বসেন ( আগ্্মানিক 
৬০৩ গ্রীষ্টাব্ৰ) এবং ঠারই রাজত্বের সময়ে গৌড় অসাধারণ সন্মান আর প্রতিষ্টা 
লাভ করে। 

শশাংকের রাজধানী ছিল কর্ণন্তবর্ণ। মুপিদাবাদ জেলায় রাঙামাটির কিছু 
দুরে কানসোল] নামের জায়গাটিকেই প্রাচীন কর্ণনৃবর্ণ বলে মনে করা হয়। 

শশ।ংকের রাজ্যজয়--শশাংক উত্তরে পুণবর্ধন (উত্তর বংগ ) আর 
দক্ষিণে দন্তভূক্তি ( মেদিনীপুর জেলায় ) এবং উৎকল ও গঞ্জাম জেলায় অবস্থিত 
কোংগদ রাজ্য জয় করেন। পশ্চিমে মগধরাজ্যও তার অধিকারতুক্ত হয়েছিল। 

থানেশ্বর ও কনৌজের সংগে শব্রুতা__শশাংকের রাজ্যলাভের 
অনেক আগে থেকেই গ্তপ্ত রাজাদের সংগে মৌখরিদের প্রতিদ্বন্বিত1 চলছিল। 
মৌখরিদের এই বিবাদের স্বযোগ নিয়ে শশাংক পশ্চিম দিকে তীর রাজ্যবিষ্তারে 
মন দ্িলেন। তিনি মালবের রাজা দেবগুপ্তের সংগে মিলিত হয়ে মৌখরি রাজ্য 
আক্রমণ করলেন। এই যুদ্ধে মৌখরিরাজ গ্রহবর্মন নিহত এবং ার স্্রী রাজ্যগ্র 
বন্দিনী হলেন। এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার জন্য থানেশ্বর-রাজ 
প্রভাকরবর্ধনের জ্যেষ্ঠ পুএ রাজ্যবর্ধন একদল অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে অগ্রসর 
হন। রাজ্যবর্ধন .মালবরাজ দেবগুপ্তকে পরাজিত করেন। কিন্তু ৬*৬ খরষ্টাব্দে 
তিনি শশাংক কর্তৃক নিহত হুন। 

রাজ্যবর্ধনের ছোট ভাই হর্ষবর্ধন কামরূপের (প্রাচীন আসামের ) ব্লাজ 
ভাস্করবর্ধার সংগে মিত্রতা স্থাপন করে ভ্রাতৃহস্তা শশ।|ংককে শাস্তি দেবার জন্ত 
অগ্রসর হলেন। হর্ষের সংগে শশাংকের সংঘর্ষ ও তার ফলাফল সম্পর্কে কোনও 
বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এট! প্রায় গুনিশ্চিত যে হর্ষবর্ধন 
শশাংকের বিশেষ ক্ষতি করতে পারেন নি। সম্ভবতঃ ৬১৯ থেকে ৬৩৭ 
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্ীষ্টাব্দের মধ্যে কোনও সময়ে শশাংকের মৃত্যু হয়েছিল । তবে মৃত্যুর সময 
পর্যস্ত শশাংকের ক্ষমতা যে অক্ষুণ্ন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। শশাংকের 
মৃত্যুর পর ভাস্করবর্ম৷ সম্ভবতঃ কর্ণম্বর্ণ অধিকার করেছিলেন এবং শশাংকের 
সাম্রাজ্য হর্ষবর্ধনের অধিকারভূক্ত হয়েছিল। 

ধর্মের দিক থেকে শশাংক শৈব ছিলেন। হিউয়েন-সাঙ তার বিবরণীতে 
শশাংককে বৌদ্ধধর্মবিদ্বেষী বলে চিত্রিত করেছেন । কিন্ত তিনিই আবার স্বীকার 
করেছেন যে, শশাংকের রান্দ্যের সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের বেশ প্রপার ছিল । 

শশাংকের কৃতিত্ববাংলার ইতিহাসে শশাংকের স্থান খুব উচুতে। 
বাঙালী রাজাদের মধ্যে তিনিই প্রথম এত বড সামআাজ্য প্রতিষ্টা করে যান। প্রবল 
শক্তিশালী মৌখরিপ়াজ এবং থানেশ্বররাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেও মৃত্যুকাল 
পর্যস্ত তিনি শ্বাধীনভাবেই রাজত্ব করতে সমর্থ হয়েছিলেন ৷ এট। নিঃসন্দেহেই 
তার অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় | 

বাংলায় মত্য্যগ্যায় £ পাল বংশের রাজ্যল।ভ--খশাংকের মৃতু) 
পর বাংলাদেশে চরম এর্দিশ ঘনিয়ে আসে । নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ আর 
বিঞ্জোহের ফলে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে ওঠে! 
ওদিকে প্রতিবেশা রাজাদের বার বার আক্রমণে বাংল।র রান্ত্রী় জীবন বিপর্যস্ত 
হয়ে পড়ে । সমগ্র দেশে তখন আব কোন র|জারই একাধিপত্য থাকল না। 
বাুবলই তখন একমাত্র বল হল এবং দেশে ঘোর অবাজকতা দেখা দিশ। 
তুর্বলের! প্রবলের অত্যাচারে জর্জরিত হতে লাগল। পুকুরে যেমন বড় মা 
ছোট মাছকে ধরে খেয়ে ফেলে, অরাজকতার সময দেশে তেমনি প্রবল দুর্বলের 
ওপর অত্যাচার করে। প্রাচীন অর্থশান্ত্রে এইরকম অরাজকতাকে বল! হত 
মাহওগুর । খাংপাঞদতো আখ এ (শা? এছ বদ অং ৮ সংি০৩।$ ০৯৪ । 
শেষে এই অরাজকতার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য দেশের নেতারা স্থির 
করপেন যে, তারা একজনকে রাজ! হিসাবে বরণ করে নেবেন এবং সকলেই 
তার প্রতুত্ব মেনে নেবেন । দেশের জনসাধারণও এ প্রস্তাব মেনে নিলেন। 
অষ্টঘ শতাব্দীর মাঝামাঝি গোপাল নামে এক মহাগুণবান্‌ ব্যক্তিকে বাংল।- 
দেশের রাঁজপদে নির্বাচিত কর! হল। গোপালের *্পতক নিবাস ছিল বরেন্দ্র 
(উত্তরবংগ)। তাই তার প্রবতিত রাজবংশ বে বাংলার নিজস্ব রাজবংশ, এ-বথ 
নিঃসন্দেহেই বলা চলে । 

গোপাল (+৬৫-৬০ শ্রী; অঠ--গোপাল ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলমী । নালন্দা 
তিনি একনট বৌদ্ধমঠ টৃতরী করে দিয়েছিলেন। তাঁর সময় ধর্মচর্চার জন্ঠে 
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অনেক বিগ্ভালয় স্থাপিত হয়েছিল । তিনি সুশাঁসক ছিলেন ৷ তীর সুশাসনে 
বছদিন পরে বাংলাদেশে শান্তি-শৃংখল। ফিরে এসেছিল। 

ধর্মপাল- গোপালের পর তার পুত্র ধর্মপাল বাংলার সিংহাসনে বসেন । 
প্রত্বিহারবংশীয় রাজা বংসরাজ ছিলেন তীর প্রতিত্বন্বী। ধর্ষপাল যখন বাংল 
দেশ থেকে পশ্চিমদিকে রাজ্যবিস্তারের জন্য অভিযান করেন, তখন বৎসরাজও 
সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য পূর্বদিকে অগ্রসর হন | ফলে ছু'জনের সংঘর্ষ আরম্ভ হয় 
এই সংঘর্ষে ধর্মপাল পরাজিত হন। কিন্তু এইন্দময় দাক্ষিণাত্যের রাষ্্রকুটরাজ 
গ্রুব বৎসরাজের বিরুদ্ধে যুনবযাত্রা করেন। সেই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বংসরাজ 
রাজপুতানার মরুভূমিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন এবং উত্তর ভারতে সা্রাজয 
স্থাপনের আশ! তাকে ত্যাগ করতে হয় । 

ফ্রব বতসরাজকে পরাজিত করেই ক্ষান্ত হলেন না; ধর্মপালের বিরুদ্ধেও 
ুদ্ধযাত্রা করলেন। গংগাঁষমুনার মাঝামাঝি একজায়গাঁয় ধর্পালের সংগে 
তার যুদ্ধ হল। এই ঘুদ্ধে গ্রুব জয়লাভ করলেন বটে, কিন্তু তিনি কিছু 
দিনের মধ্োই দাক্ষিণাত্যে ফিরে যাওয়ায় উত্তর ভারতে ধর্মপালের আর কোনও 
প্র/তদন্দী রইল না। এই সুযোগে ধর্মপাল ধীরে ধীরে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত 
জয় করে আর্বাবর্তের সআট বলে স্বীকৃত হলেন। 

রাজ্য বিস্তার-বাংল! ও বিহার ছিল ধর্মপালের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন। 
পাঞ্জাব, পূর্ণ রাজপুতানা, মালব, বেরার এবং সম্ভঘতঃ নেপাল প্রভৃতি বছ 
রাষ্ট্রের রাজার! ধর্মপাপের প্রভূত্ব স্বীকার করে নিজেদ্রে রাজ্য নিজেরাই শাসন 
করতেন। ধর্পপল কনৌজরাজ ইন্জাযুধকে পরাজিত করেন এবং ভার জায়গায় 
নিজের আশ্রিত চক্রাযুধকে এ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। ক্রমে উত্তরে হিমালয় 
দে প্টিত। 6 এন পবস্ত শত্রু দেখ ধসের আং।কাতভি হগেছিল। 

ধর্মপালের কুতিত্ব--ধর্পাল বাংলার শ্রেষ্ঠ রাজাদের অন্থতম | 
তিনি প্রায় ৪০18৫ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। তার বীরত্বে ও রাজনীতি- 
কুশল'তায় বাংলা দেশ বিপুল শক্তিশালী হয়ে আর্ধাবর্তে নিজের গ্রভুত্ব বিস্তার 
করতে সমর্থ হয়েছিল। ধর্মপাল শুশু বীর আৰ রাজনীতি-কুশপই 
ছিলেন না, মনের দিক দিয়েও তিনি খুব উদার ছিলেন। বোদ্ধধর্মাবলন্বী 
হলেও হিন্দুধর্মের প্রতি তার কোন বিদ্বেষ ছিল না। গর্গ নামে এক ব্রাহ্মণ 
তীর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। মগধের বিক্রমশীলা মহাবিহার ধর্মপাঁলের অন্ততম 
শ্রেষ্ঠ কীতি। নালন্দার মত এই মহাবিগ্ভালয়টিও সারা ভারতে এবং ভারতের 
বাহিরেও খ্যাতিলাড করেছিল । রাজসাহী জেলার সোমপুরে তিনি আর একটি 
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মহাবিহার নির্যা করেছিলেন । কয়েক বছর আগে পাঁহাড়পুরে তার ধ্বংসাবশেষ 
আবিষ্কৃত হয়েছে। 


দেবপাল- ধর্মপালের মৃত্যু পর 
তার পুত্র দেবপাল সিংহাসনে 
আরোহণ করেন (আঃ ৮১৫ শ্রী॥ অঃ)। 
তিনিও পরাক্রমশালী রাজ! ছিলেন। 
তিনি পিতৃসাত্রাজ্য অক্ষুপ্ণ তো! :রেখেই- 
ছিলেন, নিজেও অনেক রাজা অধিকার 
করে সাত্রাজ্যের প্রসার ও প্রতিপত্তি 
বাড়িয়েছিলেন। হিমালয় থেকে বিন্ধা- 
পর্বত পযন্ত এবং পূর্ব হতে পশ্চিম 
সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র উত্তর 
ভারত থেকেই তিনি রাঁজকর আদায় 
করতেন। 

পালবংশের চিরশক্র প্রতিহারদের 
ূ দর্পও তিনি চূর্ণ করেছিলেন। প্রতিহার- 

পালযুগের একটি মুঠি রাজ দ্বিতীয় নাগভটের পোৌঁত্র প্রথম 

ভোজ (মিহির ) একজন শক্তিশালী রাজ! ছিলেন। কিন্তু তিনিও দেবপালের 
কাছে পরাজিত হন। রাষ্ট্রক্টরাজ প্রথম অমোঘবর্ষও তাঁর কাছে পরাজিত 
হয়েছিলেন । 

দেবপালের কতিত্ব--দেবপাল প্রায় ৪০ বছর রাজত্ব করেছিলেন তার 
সময়েই; পাল সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করে গৌরবের উচ্চতম 
শিখরে পৌছেছিল। প্রায় সমগ্র আর্ধাবর্ত তাকে অধীশ্বর বলে স্বীকার করে 
নিয়েছিল। শুধু তাই নয়, তার খ্যাতি ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। 
যবদ্ধীপ, স্ুমারা ও মালয় উপদ্বীপের রাজা বালপুত্রদেব তার সভায় দূত পাঠিয়ে- 
ছিলেন। বালপুত্রদেব নাঁলন্দায় একটি মঠ তৈরী করেছিলেন এবং এই মঠের 
ব্যয়-নির্বাহের জন্য তার প্রার্থনা অনুমারে দেবপাল তাকে পাচখানি গ্রাম দান 
করেছিলেন । ধর্মপালের মত দেবপালের সময়েও বাংলার শক্তি ও সমৃদ্ধি 
বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছিল || 

পালবংশের পতন-_দেবপালের মৃত্যুর পর পালসায্রাজ্যে ভাঙন দেখা 
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দয়। তবে এর পরও পালরাজারা প্রায় তিনশ? বছর পর্যস্ত বাংলায় ও নগধে 
করেছিলেন। 
প্রথম বিগ্রহপাল ও নারায্ণপ।ল--দেবপালের পর তার ভ্রাতুণ্ুক্র 
প্রথম বিগ্রহপাঁল রাজ! হন। প্রথম বিগ্রহপাল শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন । 
দিনরাত ধর্মচ্চ। নিয়েই থাকতেন । কিছুদিন রাজত্ব করার পর তিনি পুত্র 
নারায়ণপালের হাতে রাজ্যভার অর্পণ কনে বানপ্রন্থ অবলম্বন করেন। 
নারায়ণপালও তার পিতার মতোই শান্তিপ্রিয় 'ছিলেন। পঞ্চাশ বছরেরও 
বেশি সময় তিনি বাংলাদেশে রাজত্ব করেন, কিন্তু তাঁর ছুর্বল শান্তিকামী শাসন 
বাংলার গৌরব বৃদ্ধি করতে পারে নি। তাঁর ছূর্বলতার সুযোগে প্রতিতন্থী 
শুর্জরপ্রতিহাররা প্রবল হয়ে উঠলেন। তাঁদের আক্রমণে পাল সাম্রাজ্যের 
পতনের সৃত্রপাত হল। প্রতিহাররাজ প্রথম ভোজ প্আর্ধাবর্তে প্রাধান্ত 
স্থাপনের চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি বুন্দেলখণ্ড ও উত্তর-প্রদেশে বিস্তৃত 
রাজ্য জয় করে মগধের সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হন। নিরীহ নারায়ণপাল তার 
গতিরোধ করতে পারলেন না। ভোজ নারায়ণপালকে পরাস্ত করেন। ওদিকে 
আসাম ও উড়িষ্যার শাসনকর্তারাও পালবংশের দ্র্বলতার সুযোগ নিয়ে শ্বাধীনত। 
ঘোষণা করলেন। রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ নারায়ণপালকে পরাজিত করেছিলেন 
বলে মনে হয়। 
রাজ্যপাল ও দ্বিতীযম্ব গোপাল-_প্রতিহাররাঁজ প্রথম ভোজের পুত্র 
প্রথম মহেন্ত্রপাল পালবংশের জন্মভূমি উত্তরবংগে প্রতিহার বংশের প্রাধান্ত 
স্থাপিত করেন ) মগধও তীর রাজ্যতুক্ত হয়। নারায়ণপাল অবশ্ত শেষজীবনে 
উত্তরবংগ আর বিহার পুনরুদ্ধার করেছিলেন। তার মৃত্যুর পর তীর পুত্র 
রাজ্যপাল ও পৌত্র দ্বিতীয় গোপাল মগধ ও উত্তরবংগের অধিকার রক্ষ] 
করেছিলেন। 
পরবতী পাল রাজগ্ণ: দ্বিতীয় বিগ্রহপাল-এদিকে কিছু দিনের 
মধ্যেই পালবংশের প্রবল প্রতিঘন্দী গুর্জরপ্রতিহার বংশের পতন ঘটে। তাদের 
পতনের পর চানেল্প এবং কলচুরি এই ছুই বংশ খুব ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। 
পালদের তখন এই ছুই নতুন শত্রুর সম্মুখীন হচ্ছে হল। দ্বিতীয় গোপাল এবং 
তার পুত্র দ্বিতীয় ব্রিগ্রহপালের আমলে 'চান্দেল্ল আর কলচুরিরা বংগদেশ 
আক্রমণ করেন। ফলে পালরাজার৷ ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পদ্স্পন| বাংলাদেশের 
রাজনৈতিক এঁক্য নষ্ট হল। কিছুদিনের মধ্যেই পূর্ব ও দক্ষিণ বংগে কয়েকটি 
স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হল। 
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প্রথম মহীপাল--দ্বিতীয় বিগ্রহপাঁলের পুত্র প্রথম মহীপাল পালবংশের 
হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করবার বিশেষ চেষ্টা করেন । খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষের 
দিকে কন্বোছ নামে এক জা/তি উত্তরবংগে প্রভৃত্ব স্থাপন করে। প্রথম মহীপাল 
এই কম্বোজদের কুবল থেকে উত্তরবংগ উদ্ধার করে সেখানে তাঁর অধিকার সুদৃঢ় 
করেন। একাদশ শতাব্দীর প্রথমধিকে চোলসম্রাট প্রথম রাজেন্দ্র বাংল৷ দেশ 
আক্রমণ করেন। মহীপাল এই আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। উত্তর ও দক্ষিণ 
বিহার মহীপালের শাগনাধীন ছিল। 

মহীপালের কতিত্বে পালপ্রভুত্ব বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল বলে অনুমান 
কর। হয়। তাহলেও বাংলা দেশের সবত্র কিন্তু পাপ-কতৃত্ব সে-সময় স্বীরূত 
হয় নি। তখন থেকেই বাংলায় অনেক স্বাধীন ও অর্ধস্থাধীন রাজ্য স্থাপিত 
হয়। এদের মধ্যে পূর্ব ও দক্ষিণ বংগে চক্দ্ররাজ্য এবং পশ্চিম বংগে (রাঢ় 
অঞ্চলে ) শুররাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হয়। চন্দ্ররাজারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী 
ছিলেন। শুরবংশীয় রাজা আদিশুর সম্পর্কে একটি কাহিনী চলিত আছে। 
শোনা যায়, তিনি যজ্ঞকর্মাদি করাবার জগ্ত কান্তকুজ থেকে পাঁচজন বেদজ্ঞ 
ত্রাঙ্গণ ও তাদের সংগে পাচজন কায়স্থকে বাংলাদেশে এনেছিলেন এবং 
পরে এদের বংশ থেকেই নাকি এখনকার কুলীন ব্রাহ্মণ ও কায়ন্থ সমাজের 
উৎপত্তি হয়। 

নয়পাল ও তৃতীয় বিগ্রহপাল-_প্রথম মহীপালের পুত্র নয়পাল এবং 
পোত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের সময়ে মধ্যভারতের চেপিদেশের কলচুরিবংশের 
বিখ্যাত রাজা লক্ষ্মীকর্ণ পাল সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। নয়পালের সময়েই প্রসিদ্ধ 
বাঙালী পর্ডিত অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিব্বতে 
গিয়েছিলেন। 

দ্বিতীয্ব মহীপাল: দিব্য-দ্বিতীয় মহীপাল, শুরপাল ও রামপাল নামে 
ভৃতীয় বিগ্রহপালের তিন প্রত্র ছিলেন। এদের মধ্যে দ্বিত্তীয় মহীপাল ছিলেন 
'হীনবল রাজা। তাঁর সময়ে পালবংশ আবার ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। এই 
সময়ই উত্তরবংগে প্রজাবিক্ষোভ দেখ! দিয়েছিণ। দিব্য বা দিব্ষোক 
নামে কৈবর্তজাতীয় এক নেতার নেতৃত্বে উত্তরবংগের প্রজার! দ্বিতীয় মহীপালের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দ্বিতীয় মহীপাল পরাজিত ও নিহত হন, 
উত্তরবংগ দিব্বোকের শাসনাধীন হয় । 

ভীম £ রামপাল-দিব্বোকের পরে*তার ভ্রাতুদ্ুত্র ভীম বরেশ্ত্রীর 
রাজ! হন, কিন্ত তিনি বেশি দিন রাজত্ব করতে পারেন নি । দ্বিতীয় মহীপালের 
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জাতা কলামপাল তাকে পরাজিত করে পালবংশের লুপ গৌরব পুনরুদ্ধার 
করেন। 

বিখ্যাত 'রামচবিভ'-কাঁব্যের রচধিতা সন্ধাকব নন্দী এবং 'চক্রদত্ত' নামক 
প্রসিদ্ধ আযুন্বদগ্রন্থের প্রণেতা চক্রপাণি দন্ত এই সমষে বাংলাদেশে আবিভু্ত 
বেছিলেন। 

রাঁমপাপ দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছিলেন ৭খং গীপনংশেব গৌবববুদ্ধিও 
কবেছিলেন। কিন্ত তার ছেলে বৃমার্পাল সেনবশীয় বিদবসেনের হাতে 
পরাজিত হযে মগধে আয নেন। বাণ্লানদশে পাপপ্রতুত্ব খিলপু হল 'এর 
পর নাণ্লাঘ সেনবংশ রাজত্ব কবতে থাঁকেন। মগাধ পালরাজার! কিছুকাল 
পাজঙ করেছিলেন । শেষে মুসলদান সেনাপতি ইখ.তিঘাবউদ্দীন মুহম্মদ-বিন্‌- 
বকৃতিযাঁবের আক্রমণে তাদের এই শেষ অর্ণিকারটুকু ও নিশ্চিক্র হয। 

পালরাজাদের সময়ে বাংলাদেশ- পালরাজাদেব সাডে চারশো 
ব্চর-ব্যাপী রাজত্বচ্গাল বাংপাব ইতিহাসে এক গৌরবম্য অধ্যাফ। একশো 
ধছ.রব অরাজকতাঁর পর তান্দর সুশাসনে বাণ্লাদেশে বহুদিন পথন্ত স্বাধীনতা, 
শান্তি, শুংখল| ও এঁক্য বর্তমান ভিল। সমগ্র আসাবর্তে পাল্রাজাব। স্বাধীন 
বাঙালী জাতির প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হযেছিলেন। 

প(লযুগে বাংলাদেশে সামাজিক জাতিবিভাগ বা শ্রেণীবিভাগ ছিল। তখন 
বৃত্ত অনুযাধী লোকে উচ্চশ্রেণীর বা নিয়্শ্রেণীর বলে বিবেচিত »হত। ব্রাঙ্গণবা 
সমা'জ সবার চেয়ে বেশি মর্যাদা পেতেন। কৈবর্ত জাতি তখন উত্তরবংগে 
বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী হযে উঠেছিল । তবে জাতিবিভাগ থাকলে 
এক জাতির স"গে অন্ত জাত্তির বৈবাহিক সম্পর্ক নিধিদ্ধ ছিল না। দেশে 
তখন কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের খুবই উন্নতি হয়েছিল এবং এ সবের সাহায্যে 
বাংলা দেশে প্রচুর ধনাগম হত। ওবে এখনকার মত তখনও 
অর্থবপ্টনে অসাম্য ছিল। এরশ্বয ও বিপাসিতার পাশাপাশি তখনও দারিদ্র্যের 
জীর্ণ চেহারা এখনকার মতোই দেখা যেত। ধনীর! বড বড় অট্রলিকায় 
বাম করতেন, রত্বখচিত পে।শাঁক-পরিচ্ছদ পরিধান করতেন, বাড়ীতে মূল্যবান 
জিনিলপত্রও ব্যবহার করতেন । দেশে বিলাসী ব্যত্তর অভাব ছিল 
না। নানারকম* ূসনাতৃপ্তিকর থাগ্ভ খাওয়া তখনও ভোজনবিলাসা 
বাঙালীদের অভ্যাস ছিল। দরিদ্ররা সেদিনও কিন্তু "কার মতোই জীর্ণ 
কুটিরে, কোনমতে ছুটি শাকাহ পেটে দিযে, জীর্ণ কাথায় শুয়ে ধনীর প্রাসাদের 
দিকে চেয়ে দীর্ঘনিংস্বান ফেলতে! আর ভাগ্যের দোষ দিতি । তরে ধনী দরিদ্র 
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সমস্ত বাঙালীর কাছেই উৎসব ছিল প্রিয় । হূর্গাপুজ! ছিল হিন্দুদের প্রধাদ 
পর্ব। মহারাজ রামপালের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দীর রচনা থেকে জানা যায় 
যে উমা অর্থাৎ ছুর্গার অর্চনা উপলক্ষে বরেন্দ্রভূমিতে খুব উৎসব হত। হোলি 
উৎসবও বিশেষ জনপ্রিয় ছিল, এর নাম ছিল 'হোল্কা | স্ত্ী-পুরুষ সকলেই এতে 
যোগ দিত। বাংসার অধিবাসীদের অধিকাংশই তখন গ্রামে বাস করত। 


পালরাজারা ভারতের ব]ইরে দূর দূর দেশের রাজাদের সংগেও প্রীতির 
সম্বন্ধ ক্থাপন করেছিলেন। তাদের উৎসাহে বিদেশেও ভারতের ধর্ম ও সভ্যতার 
যথেইউ প্রসার হয়। পণ্ডিত ধর্মপাল, দীপস্কর শ্রীজ্ঞান (অতীশ) প্রভৃতি 
জগছিখযাত বৌদ্ধ আচার্ধরা এই সময়েই তিব্বত; ব্রহ্মদেশ, সুবর্ণঘীপ ও মাপয়ে 
ভারতের সভ্যত! ও বৌদ্ধধর্মের বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। 

পালরাঁজারা বিগ্োৎসাহী ছিলেন। পালযুগে উদন্তপুর ( ওস্তপুর ) ও 
বিক্রমশীলায় ( ছুটি জায়গাই বিহারে ), দুটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। 
দেশবিদেশ থেকে বহু ছাত্র এসে এই ছুটি বিশ্ববিষ্ঠালয়ে নান। বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা 
লাভ করে যেতেন। আযরুর্বেদজ্ঞ চক্রপাণি দত্ত, কবি সন্ধ্যাকর নন্দী এবং 
দার্শনিক শ্রীধরভট্রের মত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এই যুগে আবিভূর্ত হয়েছিলেন এবং 
রাজানুকুল্য লাভ করেছিলেন। 


পালযুগে ধীমান ও বীতপাল নামে ছ'জন শিল্পী চিত্রকলা! ও ভাস্বর্ষে এক 
নতুন রীতির প্রতিষ্ঠা করে খ্যাতি লাভ করেন। পালযুপে বাংলাদেশে স্থাপত্য, 
ভাস্কর্য ও চিত্রকলার বিশেষ উন্নতি ঘটেছিল । পালরাজারা 'অনেক সুন্দর 
স্ন্দর বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেছিলেন । রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে খনন- 
কার্ষের ফলে সোমপুর-শিহার নামে একটি বিরাট মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ 
আবিষ্কৃত হয়েছে । এত বড় বিহার তখন ভারতে আর ছিল না। এই 

ংসাবশেষ থেকে সেক|লের বাংলার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের প্রভূত উন্নতির 
পরিচয় পাওয়া যায়। দেশের নানা জায়গার সে-ঘুগে তৈরী বনু দেবদেবীর 
মুতিও আবিষ্কৃত হয়েছে । এই মৃতিগুলিও সেঘুগের শিল্পোন্নতির উজ্জল দৃষ্টাস্ত। 
দিনাজপুরের বিশাল মহীপাপদীঘি আজও পালরাজান্দর কীতি ঘোষণা করে। 
কৈবর্তরাজ ভীমের কীতিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । মহান্থানগড়ের কাছে 
ভীমের যে ডমর (ছুর্গপ্রাচীর ) তৈরী হয়েছিল আজও তার ধ্বংলাৰশেষ দেশী 
ও বিদেশী দর্শকের মনে বিস্ময় জাগায়। ভীমের আর এক কীত্ি “ভীমের 
জাঙাল' (বাঁধ)। কৈবর্ত রাজাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ্থাপত্যকীতি 'কৈবর্তনু্ 
সে-যুগের বাংলার এক দর্শনীয় কীতি। দিনাজপুরে বঙাল নামে জায়গাটিতে 
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একটি "গক্ড়ন্তম্তঁ আবিষ্কৃত হয়েছে । এটি মহারাজ দেবপালের সময়কার এক 


প্ররণীয় কীতি । রঃ 


পালরাজারা ধর্মবিষয়ে খুবই উদার ছিলেন। বৌদ্ধধর্মাবলত্বী হলেও 


হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা! ছিল। 
নারায়ণ ও মহাদেবের উপাসকদের তারা যথেষ্ট 
শরন্ধা করতেন। পালরাজার৷ রাজ/শালন 


স্বন্ধে তাদের ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদের সংগে পরামশ . 


করতেন। পরন্বর্তী পালরাজাদের সময়ে 
কৈবর্ত-নায়কর্দের অভ্যুত্থান থেকে বোঝা যায় 
যেসে সময় প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা জাতি- 
ধর্মনিধিশেষেই উচ্চপদ লাভের যোগ্য বলে 
বিবেচিত হতেন। 


বাংলার সেনরাজবংশ-আগেই বল 
কয়েছে সেনবংশের বিজয়সেন পালরাজ কুমার- 
পালকে পরাজিত করে বাংলাদেশে সেন 
রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। বিজয়সেনের পূর্ব- 
পুরুষর! দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটদেশ থেকে 
বাংলাদেশে এসেছিলেন। সেনরাজারা জাতিতে 
্রন্ক্ষত্রিয় ছিলেন, অর্থাৎ তার। প্রথমে ব্রাহ্মণ 
ছিলেন, পরে ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি গ্রহণ করেন। 

বিজয়সেন--পিংহাসনে আরোহণ করে 
বিজয়সেন গৌড়রাজকে এবং উত্তর-বিহার, 
আসাম ও উড়িষ্যার রাজাদের পরাজিত 
করেন। ক্রমে সমগ্র পুৰ আর পশ্চিম বাংলায় 
বিজয়সেনের আধিপত্য দুটভাবে প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এইভাবে বিজয়সেন প্রায় সমগ্র বাংলা- 





কৈবর্ত শতস্ত 


দেশ জুড়ে এক অথগ্ড রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি পশ্চিম বাংলায় বিজয়পু 
নামে একটি নগরঃ্প্রতিষ্ঠ করে সেইখানে রাজধানী স্থাপন করেন। পূর্ব বাংলা: 
বিক্রমপুরে সম্তবতঃ তার দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপিত হয়েহি”। | তার সময়ে প্রজার 
আবার সুখ শাস্তি ফিরে পেয়েছিল। একজন সামান্ত সামস্তরাজের পদ থেতে 
নিজের বুদ্ধি ও বাহুবলে বিজয়সেন বংগদেশের সার্বভৌম রাজপদে অধিষ্ঠ 
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'হয়েছিলেন। তিনি যাট বছরের ৪ বেশী রাজত্ব করে যান। তার দানশীলতাও 
ছিল অনাধারণ। 

বলালসেন-বিজয়সেনের মৃত্যুর পর তার পুত্র বল্লালসেন সিংহাসনে 
বসেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও পণ্ডিত ছিলেন এবং যাগযজ্ঞ প্রভৃতি 
ধমকর্ম নিয়েই সদানবদ। ব্যস্ত থাকতেন। তার দুগানি বই 'দান-সাঁগর, আর 
'অঙ্ভুতসাগর' থেকে তার সন্বদ্ধে কিছু কিছু খবর জান! যায়। শোনা যায় বাংলা- 
দেশে তিনিই কৌলীন্ প্রথার প্রবর্তন করেন। তবে ধর্মকার্য, শান্ত্রচর্গ প্রভৃতি 
নিয়ে ব্য্ত থাকলেও তিশি যুদ্ধে বিনুখ ছিলেন না। সম্ভবতঃ সমগ্র পশ্চিম 
ও পূর্ব বাংল! এবং উত্তর বিহারের কিছু অংশ তার শাসনাপীন ছিল। বুদ্ধ 
বয়সে পুত্র লক্ষণসেনের হাতে রাজ্ভার অর্পণ করে তিনি বানগ্রন্থ 
"অবলম্বন করেন। 

লন্মমণসেন--বল্লালসেনের ছেলে লক্ষমণসেনই সেনবংশের শেষ বিখ্যাত 
রাজ|। যৌবনে পিতামহ ও পিতার সংগে যুদ্ধে গিয়ে তিনি অশেষ বীরত্বের 
থুর্নিচয় দিয়েছিলেন । বিজেত: ও বিগ্ঠোৎ্সাহী হিসেবে তীর বথেই্টই খ্যাতি 
হিল। যখন প্রায় আণী বছর তার বয়স তখন পশ্চিম থেকে মুসলমানরা পূর্বদিক 
আক্রমণ করবার জন্য অগ্রসর হয়ে আসে। বুদ্ধ সেনরাজ মুসপমান-আক্রমণ 
প্রতিরোধ করতে পারেন নি। তিণি সে সময়ে ঘুদ্ধ করবার জন্য একেবারেই 
প্রস্তত ছিলেন না। তাই মুসলমান সেনাপতি ইখভিয়ারউদ্দিন মুহন্মদ-বিন- 
বক্তিয়ার খলজী যখন হঠাৎ আক্রমণ করে বসলেন তখন যুদ্ধ না করে আত্মরক্ষা 
করবার জন্ত তিনি পূর্ববংগে পালিয়ে যান। তবে ইখতিগ্জারের নদীয়। 
আক্রমণের পরও কমপক্ষে তিন চার বছর ধরে লক্ষ্ণসেন পূর্বংংগে রাজত্ব 
করেছিলেন বলে জান! যায়। 

লক্মণসেন শুধু বুদ্ধ-নিপুণই ছিলেন না, তিনি শাস্ত্র ও ধর্ম চর্চাতেও গভীর 
ভাঁবে অন্রক্ত ছিলেন। তিনি স্থকবি ছিলেন। তার প্রদানমন্ত্রী হলাযুধ বিখ্যাত 
পণ্ডিত ছিলেন। মে সমস্ত পণ্ডিত ও কবি তার রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন, 
তাদের মধ্যে ধোয়ী, উমাপতি ধর, গোবর্ধন, শরণ ও জয়দেব এই পাঁচজন 
হলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এদের মধ্যে আবার 'ীহগোবিন্ন-রচগিতা প্রসিদ্ধ 
বৈষ্ণব কবি জয়দেব আর 'পবনদুত+-গ্রণেত। কবি ধোয়ী ছিলেন সবচেয়ে বেশি 
প্রসিদ্ধ। পবনদূভে সেনদের রাজধানীর একটি সুন্দর বর্ননা আছে। লক্ষণ 
'মেনের মৃত্যুর পর৪ তাঁর বংশধরের| ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত পূর্ববংগে 
নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাথতে পেরেছিলেন । 
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সেনযুগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থ1__সেনরাজারা বাঙালী 
ছিলেন না; তারা দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটদেশ থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন । 
সেনধুগে ত্রাঙ্মণরাই প্রাধান্ত লাভ করেছিলেন । এই সময় ত্রাহ্মণ্য ধর্ম ও 
সংস্কৃতিকে অবলঘ্বন করে প্রজাদের সামাজিক আচার-ব্যবৃহার ও ক্রিয়াপদ্ধতি 
নিয়ন্ত্রিত হত। বাঙালী জাতিকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা হয়েছিল। এক 
স্তরের সংগে অন্ত স্তরের বৈবাহিক সম্বন্ধ শ্বাপন কর! চলত না। কেবল 
উচ্চস্তরের লোকেরাই রাষ্্রীয় মর্ধাদ1 লাভ করতেন । কৃষক, শিল্পী ও ব্যবসায়ীর 
অবঙ্ঞাত হতেন। এই সময়ে লৌকেরা বিলাসী ও আঘ্বরপ্রিয় হয়ে 'পড়েছিল। 
ব্রাহ্মণদের ভূমিদান কর! সে সময়ে পুণ্য কাক্জ বলে বিবেচনা করা হত । 

ধর্ম__সেনরাজার। গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। এই আমলে বৌদ্ধরা বিশেষ 
কোন রকম রাঙান্ুকূল্য লাভ করেন নি। স্নেবাঁজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় 
হিন্দুর্ম নানাদেশে প্রসার লাভ করে এবং তার গৌরব বৃদ্ধ পায়। 

সাহিত্য--সেনযুগে রাজাদের পৃষ্ঠপোষকত। লাভ করে সংস্কৃত সাহিত্যের 
(ধশেষ উন্নতি হরেছিল। সেনরাজার! প্রা সকলেই সাহিত্যান্ুরাগী 
ছিলেন । বল্লালসেন 'দানসাগরণ, 'ব্রতসাগর” “আচরসাগর', প্রতিষ্ঠাসাগর” 
আর 'অদ্ুতসাগর” নামে পাচখানি বই লিখেছিলেন। এই বইগুলির মধ্যে 
প্রথম আর শেষের বই দুখানির পুথি আবিষ্কত হয়েছে। সেনরাজাদের 
সন্ভায় কবি ও পণ্ডিতদের বিশেষ সমাদর ছিল। লক্ষণসেনের মন্ত্রী পঞ্ডিত 
হলায়ুধ 'ব্রাহ্মণসর্বস্থ'ঃ “শৈবসর্বস্থ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সর্বানন্দের 
ণীবা-সর্ব্ব' নামে অমরকোষের টাকা সমগ্র ভারতে আদৃত হয়েছে । কৰি 
ধোয়ীর 'পবনদূত” কালিদাসের “মেঘদূতে 'র অন্থকরণে রচ্তি হয়েছিল । জয়দেবের 
শীতগোবিন্দ-এর মত সুললিত কাব্য খুব কমই দেখ] যায়। এই সব পণ্ডিত 
ও কৰি ধর্মশান্ত্র ও উশ্রেণীর কাব্যগ্রন্থ রচনা করে সেনধুগকে অমর করে 
রেখেছেন। এই যুগকে বাংলাদেশে সংস্কত সাহিত্যের স্বর্ণযুগ 
বল৷ যেতে পারে। 

প্রাচীন বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি-_বহু প্রাচীনকান্স থেকেই বাংলায় 
জাতিজ্ডেদ প্রথা বর্তমান ছিল বলে জানা যায়। তবে বৌদ্ধধর্মীবলম্বী পাল 
রাজাদের আমলে এ বিষয়ে তেমন কোন কঠোরতা ছিল না। যোগ্যত! 
থাকলে শূত্ররাঁও উচ্চ পদ পেতে পারতেন। 

চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাউ-এর বিবরণ, সন্ধ্যাকর নন্দী ধোয়ী প্রমুখ 
এলেখকদেয় রচনা, সেকালের মুঠি ছবি প্রভৃতি থেকে প্রাচীন বাংলার অধিবাসী- 
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দের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে একট! মোটামুট ধারণ কর] যায়। এই সমস্ত চিত্র ও 
ভাক্ষর্য এবং সেকালের নানা পুস্তক প্রভৃতি থেকে যেটুকু জানা যায় তা থেকে মনে 
হয় সে-যুগেও লাঙল কাধে কৃষক, ধনুবাণ হাতে পুরুষ, অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত নারী, 
বিভিন্ন বাদ্যন্ত্রবাদনরত নারীর দল, নুত্যপর! নারী, প্রভৃতি সেকালের ভাস্কর্য ও 
চিত্রকলার নান! নিদর্গনের মধ্যে সে-যুগের বাঙালীদের জীবনযাত্রার মোটামুটি 
একটা পরিচয় বিধৃত রহিয়াছে । , 

বাঙাঙীরা বেশির ভাগই গ্রামে বাস করতেন। তার অনাড়ম্বর সহজ ও 
সরল জীবন.যাপন করতেন । শহরে ধনীরা ও বড় বড ব্যবসায়ীরা বান করতেন । 
তাদের জীবনযাত্রা মোটামুটি ছিল বিলাসবহুল । তাঁর আড়ুম্বরপ্রিয় ও বিলাসী 
ছিলেন । অনেকে উচ্ছুঙ্ঘল জীবনও যাপন করতেন । 

সমাজে মেয়েদের যথেষ্ট সন্মান ও মর্যাদা ছিল। ভাত, ডাল, মাঁছ-মাংস, 
শাক-সজী, পিঠে-পায়স, ঘি-ছুধ-দই, মাখন, সন্দেশ প্রভাত তখনও ছিল 
বাঙালীর প্রিয় খাগ্ভ। পুকষর! ধুতি-চাঁদর আর মেয়েরা শাড়ী পরতেন। 
খডম আর চামডার জুতে1 ছুয়েরই ব্যবহার বাঙালীদেব জানা ছিল। কপূর, 
চন্দন, অগুক, ঢধের সব, হলুর্ঘ প্রভৃতি ছিল প্রসাধনের উপকরণ । মেয়ে পুকফ 
সকলেই গয়না পরভেন। মেয়েদের মধ্যে তখনও পর্দার প্রচলন হয় নি। 

নাচ-গান-বাজনার যথেষ্টই চর্চ। ছিল। সামাজিক বা ধর্মীয় উৎসব-অন্ুষ্ঠানে 
নাচ-গান-বাজনার ব্যবস্থা কর! হত। তাস, পাশ। গ্রভৃতি খেলাতেও বাঙালীর! 
খুব আনন্দ পেতেন। 


এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে হলে পাল্বি, গকর গাডী” 
ঘোড়া, নৌক1 প্রভৃতিই ছিল প্রধান বাহন। 

এখনকার মত নে যুগেও বাংল। ছিল কৃষিপ্রধান দেশ। ধানই ছিল প্রধান 
ফসল । তখন প্রচুর আখের চাষ হত। আখের রস থেকে চিনি আর গুড় তৈরী 
হয়ে বিদেশে চালান ধেত | তখন এদেশে খুব বেশি গুড় তৈরী হত বলেই নাকি 
এদেশের নাম হয়েছিল গৌড় । এখানে তুলো ও সর্ষের ও যথেষ্ট চাঁষ হত্ত। 

রুষি ছাড়া বাংলায় নানারকম শিকল্পদ্রব্যও তৈরী হদ। বস্ত্রশিল্প, মৃৎশিল্প, 
কাষ্ঠশিল্প ইত্যাদি শিলল থেকে বু লোকের জীবিকানির্বাহ হত। সেই 
সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্যের বপ্থানী থেকে দেশে প্রচুর অর্থাগম 'হত। স্বর্ণকার, 
মণিকার, কর্মকার গ্রভৃতি ধাতুশিল্লীদের এবং গন্ধবণিক প্রভৃতি বাবসায়ীদের 
যথেষ্ট পসার ছিল। শিল্পের উন্নতির সংগে সংগে. বাংলায় বাণিজ্যেরও উন্নতি, 
হয়েছিল। বাণিজ্যের উন্নতির ফলে বাংলায় নতুন নতুন হাট, গঞ্জ ও নগর গড়ে 
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উঠেছিল। হ্থলপথে যাতায়াতের স্ুবিধের জন্ত বড় বড় রাজপথ তৈরা 
হয়েছিল | সম্ধ্যাকর নন্দীর “রামচরিত' কাব্যে আমরা রমাবতীর (রামপালের 
রাজধানী ) রাজপথের সুন্দর বর্ণনা পাই। জলপথে বাণিজ্যের ব্যাপারেও 
বাংলাদেশ খুব অগ্রসর ছিল। সেষযুগে কড়ির বিনিময়ে জিনিসপত্র কেনার 
প্রথা প্রচলিত ছিল। 

ধর্ম ব্যাপারে উদারতা! বাঙালীর চিরকালের বিশেষত্ব । এদেশে ব্রাহ্ষণ্যধর্মের 
প্রসার হয় গুপুসুগে । শিব? বিষুই হর্ষ, চত্তী-প্রস্ৃতি দেব-দেবীর পূজো বিশেষ 
জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। পাল রাজারা বৌদ্ধধর্মীবৃলম্বী ছিসেন? কিন্তু তারাও 
অন্ত-ধর্ম-বিত্বেষী ছিলেন না। রাঁট়ের অধিবাসীদের প্রতিকুলতায় জৈনধর্ম রা 
অঞ্চলে তেমন প্রধারলাভ না করলেও বরেন্দ্রী অঞ্চলে প্রসার লাভ করেছিল। 
সেনরাজদের আমলে ব্রা্গণ্যধর্ম খুব শক্তি সঞ্চয় করে।, ফলে বৌদ্ধ ও জৈন 
তুই ধর্মই হীনবল হয়ে পড়ে, শেষে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। 

আলোচ্য যুগে বাংলাদেশে বহু কবি ও পণ্ডিত আবিভূর্তি হয়েছিলেন। 
সেকালে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচিত হত সংস্কৃত ভাবায়। রামপালের সভাকবি 
সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিত' নামে একখানি উতকৃষ্ট সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ রচনা 
করেন। তার প্রত্োকটি ঠ্লেঁক একদিকে রামায়ণের রামচন্দ্র, অন্যদিকে 
পালরাজ রামপালের সম্বন্ধে প্রযোজ্য । অভিনন্দন নামে বহু-শ্লোক-রচয়িতা 
এক কবি একজন পালরাজার সভানদ্‌ ছিলেন। এ ছাড়া, 'ীকা-সর্বস্ব' নামে 
অমরকোষের টীকা-রচয়িত। সর্বানন্দ, গ্্যায়-কন্শলী” রচয়িতা দার্শনিক 
শ্রী'রভট্টর, 'হারলতা” ও 'পিতৃদযিত* নামে ছুখানি বইয়ের লেখক এবং 
বল্লালমেনের গুরু অনিরুদ্ধ. সেন-আমলের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার হলাধুধ প্রভৃতি 
বাঙালী মনীষীর। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তির ইতিহাসে পালযুগ এবং মেনযুগ বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । লুই ও কাহুপাদের “বৌদ্ধগান ও দোহা” পালযুগের রচন! ; 
এই বাংল! বৌদ্ধগান ও দেৌঁহাই বাংল! সাহিত্যের প্রথম কীতি। সেন যুগের 
স্থবিখযাত কবি জয়দেব-রচিত গীতগোবিন্ন-এর ভাষ! সংস্কৃত হলেও শুনতে কিন্ত 
অনেকটা বাংলা ভাষারই মতো। তাই অনেকে জগদেবকে আদি বাঙালী কবি 
বনেণ। এছাড়া এখনকার বাংল। লিপির উদ্ভবও সেনযুগেই হয়েছিল বলে 
মনে হয়। অবশ্ঠ পালসম্াট প্রথম মহীপালের একটি নিপির ১০টি বর্ণ দেখতে 


অনেকটা বাংলা! অক্ষরের মতো৷। বিজয়সেনের একটি লিপিতে ব্যবহৃত বর্ণমালার 
মধ্যে ২২টি প্রায় বাংল! অক্ষরের রূপ পেয়েছে দেখা যায়। 
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সে যুগে বাংলার সংগে বহির্ভারভীয় বিভিন্ন দেশের ঘবিষ্ঠ যোগ ছিল। বস্ত্র: 
বাংলাকে তখনকার নেপাল, তিব্বত, ব্রহ্ম, সিংহল, যবদ্ধীপ, স্মাত্রা, চীন, জাপান 
প্রতৃতি দেশের শিক্ষয়িত্রী বললেও অতুযুক্তি হয় না। বাঙালী ধর্মপ্রচারক, 
বণিক ও ওপনিবেশিকদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে বাংলার 
তথ। ভারতের শিক্ষঠ সভ্যতা, সংস্কৃতি এই সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং 
এখানকার অধিবাসীদের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। খ্রীন্টীয় সপ্তম 
শতাকীর মাঝামাঝি ভিববতে প্রথম বোদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। কিন্ত 
সেখাৰে তেমন প্রারলাভ করে নি। পরবর্তাকালে শান্তরক্ষিত এবং পদ্মনাভ 
নামে নালন্দা মহাবিহারের ছু'জন বাঙালী বৌদ্ধ ভিক্ষু অশেষ কষ্ট সহা করে 
ভিব্বতে যান এবং সেখানে সাফলোর সংগে ধর্ম-প্রচার করেন । একাদশ 
শতাবীতে বিক্রমশীল! মহাবিহারের বিশ্ববিখ্যাত বাঙালী বৌদ্ধপত্ডিত দীপস্কর 
শ্রীজ্ঞান তিব্বতে যান। তের বৎসর তিব্বতবাঁসীদের কল্যাণে আত্মনিয়োগ 
করে তিনি সেখানেই দেহরক্ষা করেন। পাল আমণ্ল যবদ্বীপ, মালয়, স্থুমাত্রা, 
্রদ্ধ ইত্যাদি সমুদ্রপারের দেশগুলিতেও বাঙালীরা ধর্ম ও বাণিজ্য ব্যাপারে 
যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। এর আগে আচার্য বোধিধর্ম নামে এক 
বাঙালী পণ্ডিত চীনদেশে গিয়েছিলেন । তাঅলিপ্ডি ( মেদিনীপুর ) ও সগ্রগ্রাম 
( হুগলী ) তখনকার দিনের ছুইটি প্রপিদ্ধ বন্দর ছিল। এই সমস্ত বন্দর থেকে 
বাঙালী বণিকর। জাহাজে করে দূর দূর দেশে বাণিজ্যদ্রব্য নিয়ে যেতেন ) বাঙ্গালী 
মনীষীরাও বহন করে নিয়ে যেতেন দেশেব সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাণী। 

ংলার প্রাটীনকাঁলের স্থাপত্য ও ভাঙ্কর্ষের নিদর্শন অল্পই পাওয়া 
গিয়েছে। তবে য| আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকেই সে যুগের শিল্পীদের অপূর্ব 
দক্ষতার পরিউগ গ1৩দ। বসি । অস]কচনন ছে। সত আঞড। ৮5 শর খাহলাড়।। 
সিদ্ধেশ্বরের মন্দির এবং বর্ধমান জেলার দেউলিরার মন্দির প্রাচীন বাংলার 
স্থাপত্য-উৎকর্ষের উজ্জল দৃষ্টান্ত । পাহাড়পুরে একটি বিশাল মন্দিরের 
ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে | তার ওপরের ভাগ ভেঙে গিয়েছে; বাকী অংশের 
উচ্চত। ৭০ ফুট । ৩৫৬ ফুট লম্বা ও ৩১৪ ফুট চওড়া এই মন্দিরটি ইট কাদার 
গাথুনিতে তৈরী । এটি অষ্টম শতাব্দীতে নিমিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। 
পাহাড়পুরে পাল আমলের আরও ,অনেক শিল্পকীতি পাওয়া গিয়েছে 
উত্তরবংগে সোনপুর মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ, কৈবর্ত-স্তস্তি আর গরুড়ন্তস্ত 
সে-যুগের অন্ততম বিস্ময়কর শিল্পকীতি। পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত মন্দিরাদির 
গায়ে ভাঙ্বর্-চিত্র এবং দেবদেবী-মৃতি থেকে আমরা সে-ুগের বাঙালী 
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ভাস্করদের দক্ষতার প্রমাণ পাই। বজ্যোগিনীভে ( বিক্রমপুর ) পালযুগের 
একটি অপরূপ-নুন্বর মতস্তাবতার বিষুমুত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। পালধুগে 
ধীমান ও বীতপাল এবং সেনযুগে শ্লপাণি বাঙালী স্থপতি ও ভাস্করদের মধ্যে 
বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। এরা স্থাপত্য ও ভান্বর্য শিল্পে যে নতুন নতুন রীতির 
প্রবর্তন করে যান সুমাত্রা, ববদ্বীপ, বলিঘীপ প্রভৃতিতেও তব অনুকরণ দেখতে 
পাঁওয়] যাঁয়। 


প্রশ্ন 


১। পাল যুগে বাংলা দেশের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাঁও। 

[01৮০ ৪ 01161 82000010101 132018] 00061 0106 09195 ] 

২। প্রাচীন বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সনি একটি বিবরণ 
লেখ। 

1 ৬৬1106০ &: 51016 80০00000002 500165 2104 ০0]00162 0: 
8100161)6 0320691. ] 

৩। পাল ও মেন ঘুগ বহির্জগতেব সংগে বাংলাদেশের যোগাযোগের 
একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 

[ 031৮০ 5 51016 ৪০০০000010৬ ০070080০101 01088] 0110) 0176 
0110 0005106 00111)5 6176 7812. ৪190 9218. 1016. ] 

৪ | সংক্ষিপ্ত টাক। লিখ £ 

ধর্পাল, বল্লাল সেন, জয়দেব, সন্ধযাকর নন্দী, 'গীতগো বন্দ, 'রামচরিত” | 

| ৬৬110 513010180069 017) 2 

[0178110921) 83811219 360, 10596৬9, 52190105219] 18001, 
191098500117998,) 13820010810687, 1 
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॥ বিভিন্ন দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্য ও তাঁদের সভ্যতা ॥ 


এতক্ষণ প্রধাতঃ উত্তর ভারতের কথাই আমর! আলোচনা করে 
এসেছি। এখন দক্ষিণ ভারতের কথা একটু মোটামুটি আলোচনা করা যাক । 
উত্তর ভারতে যখন মৌর্ধ সাম্রাজ্য দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত তখনও দক্ষিণ 
ভারতে চের ব। কেরল, সত্যপুত্র, চোল, পাণ্য ইত্যাদি ঝাজ্য যে বেশ গৌরবের 
সংগে বর্তমান ছিল--অশোকের শিলালিপি থেকে ত। জানতে পার! যায় । 

দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত রাজ্যগুলির মধ্যে দাক্ষিণাত্যে অন্ধের 
দাতবাহন রাজ্য, বাতাপীর ( বিজাপুব জেলার বাদামী) চালুক্য রাজ, 
নাসিক অঞ্চলের রাষ্ট্রকুট রাজ্য, কল্যাণীর পরবর্তী চালুক্য র।জ্য আর 
সুদুর দক্ষিণের পল্লব, চোল, চের আর পাণ্য রাজ্যই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ 
হয়ে উঠেছিল। 

সাতবাহন রাজ্য--গোদাবরী আর কৃষ্ণ। নদ্দরীর মাঝামাঝি অঞ্চলে ছিল 
অন্ধ প্রদেশ । প্রাচীন ক্ষোদিত লিপিতে অন্ধদের বলা হয়েছে সাতবাহন। 

অনুমান, শ্রষটপূর্ব তৃতীয় শতকে মহারাষ্ট্রে এই বংশের অভ্যুদয় হয়। 
এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম শিমুক ( আন্তমানিক ২৩০ ত্রীঃপুঃ)। তার 
ছেলে প্রথম শাতকর্ধণির সময়ে এই বংশের ক্ষমতা ও গৌরব বৃদ্ধি পায়। 
তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিলেন । খ্রীস্টীয় প্রথম 
শতাব্দীতে শকদের আক্রমণে সাতবাহন রাজোর প্রতুত্ব অনেকখানি ক্ষ হয়। 

এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি (আ ৮০- 
১০৪ গ্রীঃ)। তিনি শক, যবন (গ্রীক), পহলব ( পাধিয়ান ) প্রভৃতি বৈদেশিক 
জাতিকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। উত্তরে মালব থেকে দক্ষিণে কর্ণাট পর্ধস্ত তার 
রাজ্য বিস্তৃত ছিল। 

্রষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে সাতবাহন রাঁজ্যের পতন হয়। এটি তখন 
কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে শড়ে। সাতবাহন রাজারা 
রাহ্মণ ছিলেন। তবে ক্রান্ষণ্য আর বৌদ্ধ ছুই ধর্মই তাদের আমুকৃল্য লাভ 
করেছিল। 

বাতাগীর চালুক্যবংশ-__যষ্ঠ শতাববীর মাঝামাৰি মহারাষ্ট্রে চালুক্যদের 
অভ্যুদয় হয়। কয়েক শতাবী ধরে দাক্ষিণীতোর ইতিহাসে চালুক্যরা একটি 
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গুকত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে ছিলেন। বাঁতাপী বা বাদামী শহর ( বিজাপুর 
জেলায় ) ছিল তাদের রাজধানী । 

চালুক্য বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হলেন প্রথম পুলকেশী। তিনি 
বয়েকটি রাজ্য জয় করে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। তবে তার পৌত্র দ্বিতীয় 
পুলকেনীই (৬৯-৬৮১ গ্:) এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা । তিনি কেবল মহারাস্্র- 
দেশেই তার ক্ষমত। সুদুঢ করেন নি, নর্মদ1! নদী তীর থেকে কাবেরী নদী 
দ'্ষণ অঞ্চল পর্যন্ত তাৰ অধিকার বিস্তৃত হয়েছিল। তিনি কনৌজরাজ হর্ষবর্ধনের 
দাক্ষিণাতয অভিযান প্র।তহত করেন, কাঞ্ধীর পলিবরাজ মহেন্দ্রবর্সনের রাজ্োর 
ক্কাংশ দখপ করেন। চোল, পাণ্ডয আর কেরল রাজ্যের পাজাবাও "ভার 
আধিপভা শ্বীকার করে নিয়েছিলেন । দ্বিতভীঘ পুলকেশী প্রায় সমগ্র দক্ষিণ 
নরতের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন। পারস্তবা দ্বিতীয় খুম্কর ঈ্গংগেও স্টার পত্র 
আর দূত বিনিময় হত। 

চীণ। পঘটক হিউয়েন সাও. তার রাজত্বকালে দাক্ষিণ[গ্য ভ্রমণ করেন । 
তার বিবরণ থেকে জান! যাষ যে, দ্বিভীব পুলকেশী খুবই ক্ষমতাশালী রাজা 
ছিপেন। তার প্রজার! রাজভক্ত, যুদ্ধপ্রিয়, সাহসী ও শক্তিমান ছিল ; "হাব 
পাঁচ এখবে পুর্ণ ছিল। দেশটির নাম তখনও ছিল মহারাষ্ট্ী। 

চানুক্যরাজাদের কৃতিত্ব-_চালুক্যরাঁজারা ত্রাঙ্গপ্যধর্মাবপম্ী ছিলেন ) 
৬বে অন্ত ধর্ম সম্বন্ধেও তারা সহিষুণ ছিলেন। এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের অবনতি 
ঘটলেও তা» লুপ্ত হয় ণি। চালুক্যরাজাদের পু*পোষক তাষ দাক্ষিণাত্যে দিগম্বর 
জৈনসম্প্রধায়ের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল । কযষেকজন চালুক্য পাজ। 
'ভাগবত-ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন । 

এই সময়ে স্থাপত্য ও ভাস্বর্ধ শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল । ব্রহ্গা, বিধুঃ 
€ শিবের প্রতি সন্মান দেখাবাব জন্যে বাতাপী ও পট্টদকলে বড় বড মন্দির 
ততবী কর! হয়েছিল। এই সময়ে গুহামন্দির নির্মাণের গ্রণাও প্রচপিত 
হযেছিল। বাতাপীর বিখ্যাত গুহামন্দির আজও সেকালের "নস্বর্যশ্িল্লেব 
উন্নতির পরিচঞ দিচ্ছে। সম্ভবতঃ অজস্তা গুহাপ্রাচীরের কতকগুলি বিখ্যাত 
ইবিও চালুক্যরাজাদের সময়ে আক] হয়েছিল। চালুক্যরাজ বিগ্যোংসাহী 
ঘলেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ব্লবিকীতি পুলকেশীর রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন । 

রাষ্ট্রকুট বংশ-_অষ্টম শতাবীর মাঝামাঝি চালুল্াছ্' দ্বিতীয় 
কীতিবর্ষনকে পরাজিত করে দস্তিভুর্গ নাসিক অঞ্চলে রাষ্ট্রকূট রাজ্য স্থাপন 
করেন। রাষ্ট্রকূটরা রাজপুত ছিলেন। দন্তিছূর্গের পর প্রথম কৃষ্ঃ রাজ। 
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হন। তিনি মহীশুরের গংগ রাজা আক্রমণ করেন এবং বেংগীর চালুকারাজকে 
পরাজিত করেন। শিল্পের প্রতি তার বিশেষ অন্নরাগ ছিল। ইলোরার 
বিখ্যাত কৈলাস মন্দির তার এক অমর কীতি। 


1৮ ॥ 
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ইলোরার গুহামন্দি 

প্রথম কৃষ্ণের পুত্র গ্রুবের সময় থেকেই রাষ্ট্কুটদের গৌরবময় যুগ আরছ 
হর । গ্রুব প্রণ্তহাররাছ বসরাজকে পরাজিত এবং গৌডরাজকে বিতাডিত 
কবেন। এ্রবের ছেলে তৃতীয় গোবিন্দ এই বংশের পেষ্ট বাজা। ভাব 
সময়ে রাষ্ট্রকুটবা খুব ক্ষমতাশালী হযে ওঠেন । তিনি গণগরাজ্যের বিদ্রোহ 
দমন এবং কাঞ্চীব পঞ্লবরাজকে পরাজিত কবেন। গুজর-প্রতিহাররাজ 
বৎসরাজের পুত্র ছিতীয নাগভট ভার কাছে ভীষণভাবে পরাজিত হন। 
খাংলার রাজ। ধর্মপাল ও তাঁর আশ্রিত কনৌজরাজ চক্রাযুপও তাঁর বগ্ঠত। 
স্বীকার করেছিলেন । 

তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র প্রথম অমোঘবর্ষ মান্তখেট বা মালখেড 
(হায়দরাবাদ অঞ্চলে) নামক জায়গায় তার রাজধানী স্থানাস্তরিত করেন। 
হর্ষবর্ধনের মতো তিনিও গ্রন্থরচয়িত। ও বিদ্যোতসাহী ছিলেন। একজন আরব 
লেখকের মতে, অমোঘবর্ষ ছিলেন পৃথিবীর চারঙ্দন শ্রেষ্ঠ সমাটের মধ্যে একজন । 

রাষ্ট্রকুটবংশের শেষ পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন তৃতীয় কৃষ্ণ । তিনি 
দক্ষিণে কাঞ্ধী ও তাঞ্জোর অধিকার করেন। কিন্তু তার সামস্ত চালুক্যবার 
দ্বিতীয় তৈল রাষ্ট্রকুটবংশের শেষ রাজা চতুর্থ অমোঘবর্ষকে পরাজিত করে 
দাক্ষিণাত্যে আবার চালুক্য বংশের প্রভূত্ব স্থাপন করেন । ' 
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নব নব রাজবংশের অভ্যুথান- মুসলমান বিজয়ের আগে উত্তর 
ভারতের মতো বিন্ধ)প্রদেশের দক্ষিণেও কয়েকটি নতুন রাজবংশের উদ্ভব 
ঘটেছিল। এদের মধ্যে কল্যাণীর চালুক্য বংশই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ । 

কল্যাণীর চালুক্যবংশ _আগেই বলা হুয়েছে দ্বিতীয় তৈল শেষ রাষ্ট্র 
কূটরাক্ত চতুর্থ অমোঘবর্ষক পরাজিত করে আবার চালুক্য-প্রতৃত্ব স্থাপিত 
করেন (৯৭৩ খ্রীঃ)। বাতাগীর পরিবর্তে তুর রাজধানী হল কল্যাণী। 
এই রাজবংশকে বলা হয় কল্যাণীর চালুক্য বংশ। এই বংশের . প্রসিদ্ধ 
রাজ| ছিপেন ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য (বা বিক্রমাঙ্কদেব )। তিনি শক্তিশালী 
চোলবংশের দর্প চূর্ণ করেন এবং চোঁশ-রাজধানী কারঞ্চী তার অধিকারভুক্ত হয়। 
বিক্রমাদিত্যের কীত্ি-কাহিনী তার স্ভাকবি বিহ্লনের “পিক্রমান্কচরিত+ কাব্য 
গন্তে বিত হয়েছে । “মিতাক্ষরা+-ুণেত| বিখ্যাত স্থৃতিশাস্বকার বিজ্ঞানেশ্খর 
তার সময়ে আবিভূতি হয়েছিলেন । বিজ্রমাদিতের পরে ক্রমেই চালুক্যবংশের 
অবনতি ঘটতে থাকে । 


হৃদূর দক্ষিণের রাজ্যসযূহ 


দাক্ষিণাত্যের এই সমস্ত রাজের মতে সুদূর দক্ষিণের পল্লব, চোল ও 
পাও রাজ্যের কীতি-কাহিনাই দক্ষিণ ভারতের প্রাচান ইতিহাস গৌরবমণ্তিত 
করে রেখেছে। 

পল্লপববংশ-_শ্রীষ্টায় তৃতীয় শতাব্দীতে পল্লবর] একটি স্বাধীন রাজ্য গ্রতিষ্ঠ। 
করেন। কাধ্ী নগরী (বর্তমান কাঞ্জীভরমূ বা কাঞ্ধীপুরম্‌) [ছল তাদের 
রাঙ্গধানী । ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে দক্ষিণ ভারতে প্রভূত্ব নিয়ে চালুক্য 
আর পল্লবদের মধে) প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ হত। যষ্ট শতান্দীর শেষের দিকে 
পল্পবরাজ সিংহবিষুঃর সময়ে কাবেরী নদী পযন্ত পল্পবরাজ্য বিস্তৃত হয়। 
তিনি তার প্রতিবেশী পাণ্য চোল ও চের রাজ্য এবং সিংহল দীপ জয় করেছিলেন 
বলে প্রসিদ্ধি আছে। 

তার পৌত্র প্রথম নরমসিংহবর্মণ মুহামল্প ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ট 
পাজা। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত চালুক্যরাজ দ্বতীয় পুলকেশীকেও বন যুদ্ধে পরাজিত 
করেন এবং ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে চালুক)দের রাজধানী বাঠাপীনগর অধিকার করেন । 
এই সময় থেকেই পল্পধর। দক্ষিণ ভারতে প্রভূত ক্ষমতাশালা হয়ে ওঠেন। 
নরসংহবর্ষশের সময়ে পল্লবদের প্রধান বন্দর মামল্লপুরম ( মহাবলিপুরম ) 


ঢ ৯৯ এ 


অপূর্ব শ্রী ধারণ করেছিল। তার সময়ে হিউয়েন সা. কার্চী পরিদর্শন 
করেছিলেন । তার বিবরণ থেকে জানা বায় যে, এখানে সে সময় প্রচুর ফলন 
উৎপন্ন হত এবং এখানকার অধিবাসীরা সৎ, সাহসী ও সত্যবাদী ছিল। 

প্রথম নরসিংধর্ষণের পর থেকেই পল্লব বংশের অবনতি আরম্ত হয়। 
নবম শতাব্ীর শেষভাগে চোলরাজ প্রথম আদিত্য পল্লবরাজ ,মপরা।জতকে 
পরাজিত করে পল্লবশক্তি ধ্বংস করেন এবং চোলরাজোর শল্তি বৃদ্ধি কবেন। 

পল্লুব বংশের কৃতিত্ব_কাঞ্চীর পল্পবর] দক্ষিণ দ্ভারতৈব রাজনাতি ও 
সভ্যতার ইতিহাসে একটি গুপ্ুতপুর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন। 

শিল্পবলা-_পল্লপবরাজার! শিল্পান্গ্রাগী ছিলেন । দক্ষিণ ভারতের গ্াপতা- 
ভান্বর্সের ইতিহাস ,পল্পবদের শাসনকালেই আ[রস্ত হয় বল”ল অভুযুক্তি হথ ন]। 
পাহাড কেটে মন্দির তৈরী করার প্রথা এই সময় প্রবতিত হযেছিল । 
পল্লিবরাঁজ সিংহবিষ্ণ্র পুত্র প্রথম মহেব্দ্রবর্মণ প|হাড কেটে অনেকগুলি 
মন্দির তৈরী করেছিলেন। গছুকোট্টাই রাজ্যে গুহামন্দিরে বে সমস্ত 
পল্লবচিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে ভাব সমরে ত। গ্রাকা হয়েছিল বলে প্রপিদি 
'আছে। প্রথম নরসিংহবর্ণেব পষ্ঠপোবকভায় স্থাপন ৩ ভাঙ্কধেব চরম 
উন্নতি হয় । মামলপুরমের ( মহাবপিপুরম ) সাতটি খিখ্যাত রি? (দথাক্কৃতি 
মন্দির ) তার অমর কীতি। প্রত্যেকাট রথই এক একটি গো পাহাড় কেটে 
তৈরী করা হয়েছিপ। দ্বিতীয় নরমিংহখর্ষণ কাঞ্চীব বিখাত্ত কৈলাস মন্দির 
নির্শাণ করেন । পল্লবরাজাদের আরও অনেক অপুর্ব শিল্পকীঠি আজও দেখ.ঠ 
পাওয়া যার । 

সাহিত্য-_পল্লবরাজার। সংস্কত সাহিতে)র পৃ্টপোষক চিলেন। উদ 
অধিকাংশ শিলালিপিই সংস্কৃত ভাষায় লেখা । প্রাচীনকাল থেকেই কাঞ্চী ছিল 
হিন্ুনভ্যতার ও সংস্কৃত-শিক্ষ।র একটি প্রধান কেন্দ্র । শোনা যায়, “কিরাতাজুন ৭ 
কাবোর রচয়িত। মহাকবি ভারবি পল্লবরাজ সিংহবিষ্তুর স্ভাকবি ছিলেন। 
“কাব্যাদর্শ/-প্রণেত। দ্জী দ্বিতীয় নরসিংহবর্ণের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। 
প্রথম “মহেন্দ্রর্ষণ নিজে একজন খ্াতনমা ,লখক ছিলেন। তিনি সংস্বৃত 
ভাষায় “মন্তবিলাসপ্রহসন নামে একখানি মনোহর প্রহসন রচণ| করে যশন্বী 
হয়ে আছেন। 

চোলবংশ--্রা্টীয় নবম শতাব্দীতে, পল্পবর| হীনবল হয়ে পড়ে ॥ এই সম 
সুদূর দক্ষিণে চোলবংশীয় রাজার! ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন । মহাবীর রাজরাজ 
যখন চোলপ সিংহাসনে আরোহণ করেন ( ৯৮৫ গ্ীঃ ) খন থেকেই চোল বংশের 
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প্রন্কত গৌরবের বুগ আরম্ভ হয়। রাজরাজ দক্ষিণ ভারতে পাণ্ডা, চে, কেরল 
প্রত্ৃতি রাজ্য জয় করেন এবং কল্যাণীর চালুক্দের রাজ্য আক্ষমণ করে ছারখার 
করে দেদ। মহীশ্র রাজের অধিকাংশ তাঁর অধিকারতুক্ত হয়। ক্রমে বিদ্ধ্যের 
দক্ষিণে তার মমকক্ষ আর কেউই রইলেন না। তিনি এক শক্তিশালী 
নৌবাহিনীও তৈরী কবেছিলেন। এই নৌবাহিনীর সাহীয্যে তিনি লিংহল 
দ্বীপের উত্তরাঁংশ এবং মালম্বীপ ও লাক্ষান্বীপ নিজের সাআজ)ভূক্ত করে 
নিয়েছিলেন । চীনদেশে ও তিনি দু পাঠিয়েছিলেন । তিনি শুধু অসাধারণ 
বীরই ছিলেন না, শিল্পকলারও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তীর পৃষ্ঠপোষকতায় ' তৈরী 
তাঞ্োরের বৃহদীশ্বর (শিব ) মন্দির এক অসামান্ত শিল্পকীতি। 

তার পুত্র প্রথম রাজেজ্ফ্স চোলবংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট । ভারতের 
রথকুশল দিপ্বিজধী সম্গাটদের অন্ততম ছিলেন তিনি তিনি কল্যাণীর 
চারুক্য ও মহীশুবের হোষসল ( বা গ্রতীচ্য গংগ ) বংশে প্রভূত ধ্বংস এবং 
কেরল রাজ্য ও সমগ্র (নংহল দ্বীপ নিজের সাম্রাজ্যতুত্ত করেছিলেন। দক্ষিণ 
ভারতেব সার্বভৌম সম্রাট হযে তিনি উত্তর ভারতে রাজ্যবিস্তার-অভিযানে 
বের হন। তার বিজয-বাহিনী কলিংগ, দক্ষিণ কোশল ও পশ্চিম বংগের 
কিছু অংশ অধিকার করে। তিশি পূরবংগ পরধন্ত অগ্রসর হযেছিলেন এবং 
তাঁর কাছে পালরাজ মহীপাপদেব ও রাঢের (দক্ষিণপশ্চিমবংগের ) শুররাজ 
রণশূর পরাভব স্বীকার করতে বাধ্য হযেছিলেন। তারপর তিনি গংগইকোও” 
( গংগ বা গংগাবিজয়ী ) উপাধি ধাবণ করে তিরুচিনোপল্লী (ত্রিচিনোপল্লী ) 
জেলাষ গগংগইকোও-চোলপুবম্ঃ নামে ণতুন র।জধানী স্থাপন করেছিলেন 
ন্তিনি এক বিরাট. নৌশক্তির অধিনাষক ছিলেন । তার নৌবাহিনী সমুদ্র পার 
হযে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, মালয উপদ্বীপ ও ুমাত্রার কতক অংশ 
জর করেছিল। এইভাবে নিনি চোলসাভ্্রাজাকে বিশাল এবং শক্তিশালী 
করে যান। 

তার দৌহিত্র রাজেন্দ্র চোল কুলোন্তুংগের পরেই চোপবংশ ত্রমে হীনবল 
হযে পড়তে থাকে । 

চোলরাজাদের ধর্মমত--চোলরাজার। শিবের উপাঁসক ছিলেন ? কিন্তু 
রা পরমতসহিষু ছিলেন। তাদের ঘপ্যে কেউ কেউ বিষুণমন্দির নির্মীণ 
করেছিলেন। এই সময়ে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের অবনতি ঘটেছিল। ভবে 
রাজকীয় দান ব্রাহ্গণদের একচেটিয়া হলেও কতকগুলি বৌদ্ধমঠও চোলরাজাদের 
কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিল । 
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চোলরাজাদের কৃতিত্ব--চোলবাজাদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব দেখতে 
পাওয়া যায় তাদের বাজ্যশাসন-ব্যবস্থায়। সমগ্র রাজাকে প্রদেশ (কাউম ), 
জেল! (নাড়ু) এবং গ্রামে (কুররম ) ভাগ করে প্রত্যেকটি ভাগ যাতে নুষ্- 
ভাবে শাসিত হয় নেদিকে চোলরাজাদের তীক্ষ দৃষ্টি ছিল। প্রত্যেক গ্রামেই 
সুশাসনের জন্য পর্গয়ে সভা ছিল। এ ছাড়া বিচার থেকে আরম্ত করে 
রাস্তাঘাট, বাগান ইত্যাদির দেখাশোন। প্রভৃতি সমস্ত খুটিনাটি বিষয় যাতে 
স্ুপরিচাপিত হয় চোলরাজার। সেদিকে যথেষ্ট নজর দিতেন । 
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তাঞ্জোরের বিখ্যাত শিবমন্দির (বৃহদীখবরের মন্দির) 


শুধু শামন-ব্যবস্থাতেই নয়, শিল্প স্থাপত্য-তাস্র্ষের উন্নতির দিকেও চোল- 
রাজারা কম সজাগ ছিলেন ন।| শিল্পে অবপ্ত তারা পঞ্নবদের রীতি গ্রহণ 
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করেছিলেন । তাঁঞ্জোরের বৃহদীশ্বর শিবের মন্দির এবং গংগইকোগ্-চোলপুরমের 
বহু মন্দিরই চোঁল স্থাপত্য-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ৷ বুহদীশ্বর মন্দিরটি খুবই সুন্দর 
_ মন্দিরের চুডাটি থাক-থাক করে তৈরী। সবার ওপরে বয়েছে প্রকাণ্ড একটি 
পাথব--গোল করে কেটে সেটি বসানো! হযেছে । গংগইকো1গ-চোলপুরমের 
কঙকগুলি মন্দিরের ক্ষোদাই মৃতিগুলি দেখতে খুবই সুন্দর । মন্দিরের একটি 
প্রধাণ বৈশিষ্ট্য তার বিমান ( উচ্চ চুডা)। 

রুধষিকাযের উন্নতির জন্য চোলরাছার! ব্যাপক জলসেচের ব্যবস্থ। করেছিলেন, 
'াতাযাণ্ের স্রবিধার জন্য ভাল ভাল রাস্তাও তৈরী করেছিলন। 

পাও্য বংশ-খ্রীষ্টঘ ত্রয়োদশ শতান্দীতে চোলবংশের শক্িিহ্রাসের পর 
'ক্ষিণে পাণ্ত বংশ রাজারা প্রবল হয়ে ওঠেন | চের ব! কেরল রাজ্/ও ক্ষমতা 
অর্জন করে। পাগ্যরাজ্য আগে ছিল কাঞ্চীর পল্পবসঘ্রাটের একটি সামন্ত রাজা, 
আর কেরলবা ডিলেন চোলদের সামস্ত। কিন্তু চোলবংশের পতনের পর শুদুর 
দক্ষিণে পাগু্যদের সমকক্ষ শক্তি আর ছিল না। পাণ্যরাজারা শিল্পান্নরাগীও 
ছিলেন। তার! অনেক সুন্দর শ্ন্দর মন্দির তৈরী করেছিলেন। ১৩১৯ 
বীষ্টা্ে আলাউদ্দীন খলজীর সেনাপতি মাণিক কাফ়ারর আক্রমণে চোল ও 
পাণ্য এই ছুটি রাজ্যই ধ্বংস হব। 


দক্ষিণ ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি 


গুপ্ত সাম্বাজ্যেব পতনের পর ভারতবর্ষের রাষ্ায একা নষ্ট হয়ে যাষ। 
পরে হর্যব্ধন অবগ্য উত্তর ভারতে রাষ্ট্রীয় এক্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা 
করেছিলেন ; কিন্তু তিনিও সম্পূর্ণ কৃতকার্য হতে পাবেন নি। তার মৃত্যুর 
পব তার সাম্রাজ্য ধ্বংস হযে যাষ। শুধু তাই নঘ, উত্তর ভারতে অনেক 
ছোট ছোট রাজ্যবও উদ্ভনভয। এই সমস্ত রাজের রাজাদের মধো ক্ষমতা 
নিয়ে ঝগডা-বিবাদ যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে কেউই স্তাষী শক্তির অধিকাখী 
হতে পারেন নি। শুধু উত্তর ভারতেরই নধ, দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক 
ইতিহ/সও প্রা সমানভাবেই আবখঠিত হচ্ছিল। উত্তর ও দক্ষিণ 
ভারতের এই রাদ্রীয* অনৈক্যের সুযোগ নিষে ভারত-আক্রমণকারী 
মুসলমানরা এদেশে স্থায়ী গ্রভূত্ব প্রতিষ্ঠী করতে সমর্থ হয। যাই হোক, 
ভারতবর্ষে এই রাজনৈতিক বিশৃংখল। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ওপর 
প্রভাব বিস্তার করলেও হিন্দুসভ্যতার প্রাণশক্তিকে ক্ষু্ করতে পারে নি। 
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ধর্মচর্চায়। সাহিভো, দর্শনে, শিল্পে, বাণিজ্যে এবং গমারও অনেক বিষয়েই 
উত্তর ও দক্ষিণ ভাত্রতের বিশাল হিন্দুলমাজ এই বিশৃংখলভার যুগেও ধথেষ্ট উন্নতি 
করেছিল। 

দক্ষিণ ভারতের ধর্মসংস্কারকগণ--হ্রীহীয় সপ্তম শতাবী থেকে ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর মধ্যে দক্ষিণ ভারতে কয়েকজন অসাধারণ প্রতিদ্াশালী ধর্মনংস্কারকেব 
আবিরাব হয়। এদের প্রভাবে হিন্ুসমাজে এক বিরাট ধর্ম-আলোডন দেখা 
দেয়। এই সমস্ত সংস্কারকের মধ্যে কুমারিল ভট্ট, শংকরাচার্ধ, রামানুজ, 
মাধাচার্য ও বসবের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

কুমারিল ভট্ট গ্রীীায সপ্তম শতকে আবিভূর্ত হন। তিনি বৈদিক 
ক্রিয়াকাণ্ডে বিশ্বাসী ছিলেন এবং মীমাংসাদর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন। 
বৌদ্ধদের ওপর তিনি অপ্রসম্ন ছিলেন। 

আচার্য শংকর আবভূ্ত হন ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্ধে। ত্রিবাংকুরের অন্তর্গত 
আলোযাই নদীর তীরে কালাদি গ্রামে এক দরিদ্র নাখু্রি ব্রাহ্মণ পরিবারে ভিনি 
জন্মগ্রহণ করেন। শংকর শশবে পিতৃহীন হন এবং পরে সন্ন্যাস গ্রহণ কবেন। 
তিনি মাত্র ৩২ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। কিন্তু এই অল্পপরিমব 
জীবনেই তিনি দিখ্িজয়ী পাণ্ডিত্যের অধিকারী হ্যেছিলেন। ভারতের এক 
প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পদত্রজে ভ্রমণ করে তিনি তার ধর্মমত 
প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শংকরাচার্ধ হলেন বেদাস্তের সবে! 
ভাষ্যকার । তাঁর লেখ। বেণান্তভাষ্ত ও অন্ত অন্ত বইয়ে তিনি যে ধর্মমন 
প্রচার করে গেছে. তাকে বল! হয় “অছৈতবাদ'। বর্গ এক € 
অদ্বিতীয়; তিনিই একমাত্র সত্য এবং দৃশ্টমান জগৎ শুধুই মাযা বা দৃষ্টি 
বিভ্রম ( অর্থাৎ অসার )--এই হল শংকরের অধ্বৈতবারদের সারমর্ম 
বৌদ্ধ ও অন্তান্ত সমন্ত বিরুদ্ধ মতামতকে প্রখর যুক্ত দিয়ে খগুন করে 
শংকর তীর মত প্রতিষ্ঠা করে যান। তিনি তার ধর্মমত প্রচার করার উদ্দোহে 
ভারতের বিভিন্ন জাগায় কযেকটি মঠও স্থাপন করেছিলেন। তার ভে 
মহীশুরের শৃংগেরী মঠ, পুরীর গোবর্ধন মঠ, দ্বারক'র সারদা মঠ ও বদরিকা শ্রমে' 
যোশী মঠ বিশেষ প্রসিদ্ধ । 

আলবার-গ্রীষ্টীয় সপ্তম থেকে দশম শতাব্বীর মধ্যে তামিলদেশে শৈব 
বৈষ্ণব “ভক্ত+ সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। এ্ঁর। নিজের নিজের আরাধ্য দেবতা 
উদ্দেশ্ে স্তোত্র রচনা করে মন্দিরে মন্দিরে গেয়ে বেড়ান্েন। এই বৈধ 
ভক্রদের মধ্যে বারজন বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন কয়েন : '্দাল্বার' নামে তার 


[ ১০৪] 


পরিচিত । তাদের পরে যে-সমন্ত বৈঝব আচার্ধের অভ্যুদয় হয়, তাঁদেক্ট মধ্যে 
নাথমুনি, যামুনাচার্য ও রাষানুজাচার্য প্রধান । 

ব্ামানুজ--খ্ীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে মাপ্রাজের কাছে এক তামিল ব্রাক্মণবংশে 
জন্মগ্রহণ করেন, তিনি '্রবৈষব' নামক এক সম্প্রদায়তুক্ত ছিলেন ) তিনিও 
শংকরাচার্ষের মতো বেদান্তের ভাষ্য (টীকা) রচনা করেছিলেন? কিন্তু তার 
ধর্মমত শংকরের ধর্মমতের বিরোধী ছিল। রামানজের মতে জীবমাত্রই 
ব্রহ্মের অংশ ॥ ব্রঙ্গ ও জগৎ ছই-ই সত্য। জ্ঞানের পরিবর্তে ভক্তিকেই তিনি 
মুক্ষিলাভের উপায় বলে নির্দেশ করেছিলেন। | 

রামান্থজের কিছু পরে মাধবাচার্ষ নামে আর একজন বিখ্যাত বৈষবধর্ম- 
প্রচারক আবিভূতি হন। তীর শিষ্যদের বল। হয মাধবাচারী। তিনি ছৈতবাদী 
( অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জীব ছুই-ই পুথক সত্য, এই মতবাদী ) ও ভক্তিপন্থী ছিলেন। 

শৈব ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে জ্ঞান-সম্বন্দর, অগ্পর, সুন্দরমূতি ও মাণিক 
বনহব খ]াতি লাভ করেন। এদেব মধ্যে সবচেবে উনেখযোগ্য ছিলেন 
বসব। ভিশি খিজাপুস্রর এক ব্রাঙ্গণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বসবের 
শিকার! 'বীরশৈব? বা 'লিংগাবেং' সম্প্রদার নামে পরিচিত | এরা শিবকেই 
একমাত্র উপাশ্তয দেব»! খলে মনে করেন ও শিবলি"গ পুজ। করেন, পুনর্জন্ম 
মানেন নাঃ বাল্যবিবাহের এরা বিরোধী এবং বিধবাবিবাহের পক্ষপাভী । 
মৃতদেহ এর! সমাধিস্থ কবেন। 

মঙ্দির--এই সময়ে দাক্ষিণাত্যের নান। অঞ্চলে অনেক এ্রন্দর সুন্দর মন্দির 
তৈরী হয়েছিল । বৌদ্ধর| পাহাড কেটে গুহাচৈত্য বা বিহাব তৈরী করতেন। 
অজন্তা ও ইলোর! তাঁর শ্রেষ্ঠ ও বিস্ময়কর উদাহরণ । লৈনরাও এভাবে 
মন্দির নির্মাণ করহতন। মহীশুরে শ্রবণবেলগোলার জৈন গুহামন্দির বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । বৌদ্ধ ও জৈনদের আদর্শে বাষ্ট্রকুটরাজ প্রথম কৃষ্ণ পাহাড় 
কেটে ইলোরার স্ুগ্রসিদ্ধ কৈলাস মন্দির তৈরী করেন। পাহাড় কেটে তৈরী 
করা এত বড মন্দির পৃথিবীতে আর নেই। এর দেওয়ালের গায়ে হিন্দু 
দেবদেবীর মৃত্তির সংগে বৌদ্ধ আর জৈন ধর্মশান্ত্রে বগিত নান! ঘটনার বু 
ছবি আ্ক। রয়েছে। চাণুক্যর! বাতাপীর যে গুহামন্দির তৈরী করেছিন্লন 
তাও বিশেষ উল্লেখ করার মতেণ। মন্দিব তৈরীব ব্যাপারে পল্লব ও চোল 
সম্রাটদের ক্কঘিত্ব ছিল অনীম। পাহাড় কেটে শন্দির তৈদী করার কৌশল। 
পল্পবরাই প্রবর্তন করেন। পঙ্লবরাজ প্রথম নরসিংহবর্মপের মামল্লপুরম্‌ ব। 
মহাবধলিপুরমের 'সপ্তরথ, নামে বিখ্যাত সাতটি পাহাড়-কাট। মন্দির এবং 


[ ১০৫] 


দ্বিতীয় নরমিংহবর্মণের কাঞ্ধীর কৈলামনাথ মন্দির পল্লব বংশের অমর কী । 
চোল বংশের স্থাপত্য কীতির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হুল রাজরাঁজ চোলের 
তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর মন্দির । প্রথম বাজেন্দ্র চোলের মিলির 


মি ধা না 
৮ র্‌ থ ঁ। টা 
৯. ৭ ২011 ছানি 
রা পা চি 
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মহাবলিপুরমের স্গরথ 

মন্দির আকারে বিশাল, গঠন-সৌষ্ঠবে ও খুব স্বন্দব | পল্লব, চোণ ও পাও)দের 
মন্দিরগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্ই হল “গোপুরম্ঠ ব। বুহদ্াকাব তোরণ। মল 
মন্দিরের মতো “গোপুরম্গুপিও বিচিত্র কারুকার্ষে খচিত | দুর দক্ষিণের 
এই মন্িরগুলি দ্রাবি৬-স্থাপতে)র অপৰূপ নিদশন | 

পাহিত্য--এ ধুগে সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাতে ও দক্ষিণ 
ভারত যথেষ্ট উৎকর্ষলাভভ করেছিল। মহাকবি ভারবির “কিরাতার্জুন"ঘঃ 
পল্লবরাজ মহেক্দ্বর্মণের “মনুবিলাসপ্রহপন? ও বিলহনের “বিক্রমাহ্ক--০বিত? এ যুগর 
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-কীতি। এব গপর রয়েছে কুমারিল ৩, 
শাংকরাচার্য, রাঁমান্থজাচাব প্রতি ধর্মনেতাদের এবং “কাব্যাদশ প্রণেতা দণ্ড", 
“মিতাক্ষরা”প্রণেতা বিজ্ঞানেশ্বর প্রভৃতি বিশিষ্ট মনীষীদের জ্ঞানগর্ভ রচনাবলী । 
বিখ্যাত শৈৰ ভক্ক ম[ণিক্ বসহর “ভিকখাসহম্ণ রচনা কবে তামিল 'ভাবার শ্রী 
সাধন করেন। 

নৌ-শক্তি__দাক্ষিণাত্যের রাজাদের মধ্যে উদ্লোখষোগ্য ।পী-শক্তির অনিবারা 
ছিলেন রাজরাজ চোল ও প্রথম রাজেন্দ্র চোপ। তাদের নৌবাহিনী যথেষ্ট 
শক্তিশালী ছিল। এর সাহাধ্যে তাদের সাম্রাজ্য সাগরপারের নানা দ্বীপে বিস্তৃত 
হয়েছিল। বাণিজ্যের প্রসারও তাদের মৌশক্তি-বৃদ্ধির অন্ঠতম উদ্দেশ্ত ছিল। 
পল্লব ও পাণ্য রাজারাও নৌবাহিনীর সাহায্যে সিংহল ও অন্তান্ত দ্বীপে আধিপত্য 
বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। 


[ ১০৬] 


গ্রাম্য সশ্বায়ত্ুশাসন--সেযুগে সাধারণতঃ বাজাই ছিলেন রাজ্যে 
সর্বেসর্ধা, প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ; কিন্ত দক্ষিণ ভারতে কোন কোন 
রাজের শাঁসন-প্রণালীর মধ্যে গণতন্ত্রের স্বীকৃতিও দেখা যায়। এই গণতান্ত্রিক 
নীতি রূপারিত হত গ্রামকে কেন্দ্র করে। এ সম্পর্কে বিশেষ 
উল্লেখষোগ্য হল চোলরাজাদের শাসন প্রণালী । চোল্সশাঁসনের ভিত্তভিই 
ছেল গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন ব। পর্শাষেৎ প্রথ।। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে তৈরী হত 
একটি 'কুব্বম্ঃ (গ্রামসংঘ ব| ইউনিয়ন )। প্রত্যেক 'কুব্রম-এর ওপর নিজে 
এলাকায় সবরকম ব্যবস্থা করার দাষিত্ব থাকত। এই দাষিত্ব পবিচাপনাব 
জন্য 'কুব্রম্ট-এ মহাপসভ।-নামধারী একটি সমিতি খাকত। মহাসভার কাজ 
দেখবাব জন্ত “অধিকারিন্* নামে রাজকর্মচারীর] নিধুক্ত থাকঙেন। 
গ্রামবাসীরা মহাসভার সন্যদ্দের এক বৎসরের জন্য 'শির্বাচিত কবতেন। 
প্রত্যেক “কুব্রম্-এর নিজস্ব অর্থভাগ্ডার (6:৪০৭এ:স) থাকত । নিজের এলাকার 
জমি বিলি-ব্যবস্থার এমন কি বিক্রী করবার ও ক্ষমতা ছিল এই মহানভার। 
গ্রামবাসীদের বিবাঁদ-বিসঘ্বাদের বিচারের কাজ এবং অন্ত অন্ত গুকদাযিত্বপূর্ 
কাজ দেখাশোনার জন্য মহাসভার অধীনে কয়েকটি করে সমিতি থাকত। 
তেমনি আবার কয়েকটি সমিতি থাকত গ্রামের পুকুর, বাগান, পথঘাট ইত্যাদির 
যত্ব নেওয়া, পরক্ষার পবিচ্ছন্ন রাখা, প্রভৃতি কাজ দেখাশোনা করার জন্তে। 
সাধারণতঃ গ্রামের প্রধান মন্দিরে সমিতির অধিবেশন বসত । 


প্রশ্ন 
১। প্রাচীন যুগে দক্ষিণ ভারতে যে-সমস্ত ধর্মসংস্কারক আবিভূ্তি হয়েছিলেন 
তাদের মধ্যে তিনজনের নাম কর। তাদের ধর্মমত সংক্ষেপে বুঝিয়ে দাও । 
[ 002 00166 06 0062 161161093 1260107675 01 9000 [07019 
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»। দক্ষিণ ভারতের সন্যত। ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সংক্ষি্ধ বিবরণ দাও। 
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৩। টীকা লেখ :--(ক) প্রাচীন ধুগে দক্ষিণ ভারতে (বা চোলর]জ্যে ) 


গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন, , (খ) দক্ষিণ ভারছেতর মন্দিব | 

[ ৬৬105 79055 00 

(৪) ড111862 206050109 1 90001 119018। (9) 7210010165 ০0৫ 
১০৪৮৮ [75018. ] 
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॥ ভারতীয় উপনিবেশ প্রসারের চেষ্টা ॥ 


প্রাচীন যুগে হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রা ও বৈদেশিক সম্পর্ক--অভি 
প্রাচীনকাল হতেই 'ভারতবাসীর! সমুদ্রযাত্রা করে এবং বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ 
স্থাপন করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। 

পাশ্চাত্য দেশগুলির দংগে বাণিজ্য সম্পর্ক--'পেরিপ্লাম অফ. দি 
এরিি,য়ান্‌ সী” নামের বইখানি থেকে জানা যায় যে প্রাচীন ভার"্তর সংগে 
পাশ্চান্তয দেশগুলির বাণিজ্যসম্পর্ক ছিল। এই গ্রন্থের রচষিতা ছিলেন একজন 
গ্রীক নাবিক। তিনি সধুদ্র্যাত্রাফ বেরিযে ভারতের বহু বন্দরে দেশ- 
বিদেশে বহু জাহাজ দেখেছিলেন । এই সমস্ত বন্দর-নগরের সমুদ্ধির বর্ণনা, 
ভারতের বিপুল বাণিজ্য-সম্ভার, বাণিজ্য-জাহাজ প্রভৃতির কথা তার বইখানিতে 
বিস্তারিত 'ভাবেই বণিত হয়েছিল । 

বিখ্যাত রোমান লেখক ঠিশি-৪ (খ্রীঃ ১ম শতক) ভারচের সঙ্গে বিদেশের, 
বিশেষতঃ রোমেব বাণিজ্য-সম্পর্কের কথ। উল্লেখ করেছেন। ভারতের সুক্ষ 
মসলিন প্রভৃতি বিলাস-দ্রব্যেন বিনিমধে বোমের গ্রাজকোধ থেকে লক্ষ লঙ্গ 
স্ব্ঁমুদ্রা ভাবতে চলে আসত, এ নিরে তিনি যথেষ্ট আক্ষেপও কবেছেন । 

বিভিন্ন স্তর থেকে জান। যার যে স্দূর অতীতে ও ভাগতে তৈবী জাহাজে করে 
ভারতীন্র নাবিকরা মুক্তা, মূল্যবান বত্বপ্রস্তর, মশলা, মসলিন, প্রস্থৃতি বাণিজ্যদ্রব। 
নিয়ে আরব, পার, আফ্রিকা প্রন্থতি দূর দূর দেশে বাণজ্য করতে সেতেন। 
ভারতীয় পণ্য আবার সেই সব দেশ থেকে রোম, গ্রীক প্রভৃতি পাশ্চান্তা 
দেশের বাজারে চালান হবে যেত। পাশ্চাঙ্য জগতে এই সমস্ত জিনিসের 
বিশেষ চাহিদা ছিল ভারতীঘরা বাণজ্যশ্ত্রে আববসাগরের কষটি দ্বীপে 
বসবাসও করতেন। ইংরেজীতে একটা কথ আছে, “0810016 69110সও 
০0001716106” কৃষ্টি বাণিজ্যের অনুগামী | বাণিজা-দ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের 
কৃষ্টি ও সভ্যতার পরিচয় দূর দূর্প দেশেও এইভাবে জডিয়ে পড়োছল। 

ধর্মীয় সম্পর্ক--কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যেব সাহায্েই নয়, ধর্মপ্রচারের 
মধ্য দিয়েও, ভারতীয় সভ্যতা ও স*্কৃতি বিদ্দি্ দেশে, বিস্তৃত হয়েছিল। 
অশোক পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে বৌদ্ধধর্ম 
প্রচার করেছিলেন। ইসলাম ধর্ম প্রবর্তত্রের আগে পর্যস্ত পশ্চিম-এশিয়ার 
কতকগুলো! দেশে বৌদ্ধ ও হিন্দু এই ছুই ধর্মই বেশি প্রচলিত ছিল। 
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সাংস্কাতিক সংযোগ-:এই সময় পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাও ভারতের ওপর, 
সামান্ত হলেও, প্রভাব বিস্তার করেছিল। গ্রীক ও রোমক জ্যোতিথিগ্ায় 
ভারতবাসীর জ্ঞানার্জনের কথ।, ভারতীয় শিল্প ও মুদ্রা গ্রীক প্রভাব - এসব 
শরশ্বীকার করবার উপায় নেই। পাশ্চাত্য দেশ যেমন ভারতীয় দর্শন থেকে 
জ্রানলাভ করেছিল, আরবরাও সেই রকম ভারায় সভগত। বহুলাংশে গ্রহণ 
করেছিল! ভারতীয় চিকিৎস।-বিজ্ঞান ও গুবয়াপি এবং গণিতে দশমিক চিহ্বের 
অপুর্ব আবিষ্কার প্রভূত আরবদের মারফৎ *সমগ্র পৃথিবীতে প্রচলিত হয়ে 
পড়োছিল। 
মধ্য এশিয়ার সজে সংযোগ- ধর্ম প্রচাবকদেক প্রটারকাধের ফলে 
আর কুষাণ সম্াদদের রাজনৈতিক প্রভাবের জোরে মধ্য এশিয়ার 1বডিনন 
দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল । এই সময বহু ভাবশুবাসী মধ্য এশিয়ায় 
বর্তমান খোটানের চারিদিকে বসবাম করতে আণম্ত করেশ, ফলে সেখানেও 
ভারতীয় শিক্ষা ও সভাতা বিস্তাবলাভ করেছিল । শ্রীইটয় সপুম ও অষ্টম শতকেও 
খাটানে ভারতীয় ভাষা ও শিপির প্রচপন তিল এবং সেখানে তখন ও কুবেরের 
পুজো হত। 
চীনের সংগে সংযোগ--মধ্য এশিয়। থেকে বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে ছড়িয়ে 
পড়ে। সেখানে এখন লক্ষ লক্ষ নরনাপী বৌদ্ধধর্মীবলম্বী। বহু 
চৈনিক সন্ন্যাসী ভারতে এসে বৌদ্ধশাপ্রগ্রস্থ এবং বুদ্ধের মুতি প্বদেশে নিয়ে 
গিয়েছিলেন । চীনা ভাষার এই সমস্ত শাস্গ্রন্থের অনুবাদ করবার জন্য 
তারা সংস্থত ও পালি ভাষ| ভাল করে শিখেছিলেণ। এইজন্ট বহু ভারতীয় 
পণ্ততকে চীনদেশে নিয়ে গিয়ে তাদের বসবাসেব ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন । 
এইভাবে চীনদেশের সংগে ভারতের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্বন্ধও স্থাপিত 
হয়েছিল। শ্রীষ্টায় ৭৫০ অব্ধে চীনদেশের ক্যান্টনে যে কয়েকটি হিন্দু মন্দির 
ছিল এবং অনেক ভারভীর বণিকের বামও ছিল, একথা জানতে পারা 
যায়। 
কোরিয়া, জাপান, তিববতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ও ভারতের 
গে এই সমস্ত দেশের সংযোগ --বৌদ্ধধর্ম চীন থেকে কোরিয়ায় এবং 
কোদিয়া থেকে জাপানে প্রচারিত হয়েছিল । গত পনপ্ন শ' বছর ধরে বৌদ্ধধর্ম 
এই ছই দেশের সভ্যতা গঠনে প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। ্রীষটীয় সপ্তম 
শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম তিব্বতে প্রচারিত হয়। এখানে ভারতীয় বর্ণমালারও 
গ্রচলন হয়। তিব্বতীয় সন্ন্যাসীরা নালন্দা ও বিক্রমশলা বিহারে এসে বৌদ্ধ 
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শাস্ত্রে জান অর্জন করে যেতেন। বাংলার গৌরব ন্বুপপ্ডিত অতীশ দীপংকর 
এবং আরও অনেক ভাবতীয় বৌদ্ধসন্ন্যাসী তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রসার ও 
প্রতিষ্ঠায় সাহায্য কবে গিয়েছিলেন । 

নিংহল--প্রাচীনকালে হিন্দুরা সিংহলেও উপনিবেশ শ্থাপন করেন। প্রবাদ 
আছে যে, খ্রীষটপূর্ব পথম শতাব্দীতে লাট প্রদেশের যুবরাজ বিজয়সিংহ নির্বাসিত 
হয়ে সমুদ্রাত্রী করেন এবং বুততমান সিংহল ঘীপে এক রাজ্য স্থাপন করেন। 
তারপর এতিহাসিক যুগে চোল, পাণ্য প্রন্নতি তামিলদেশীয় রাজারা বারবার 
সিংহল আক্রমণ কবে সেখানে রাজ্যবিস্তার করেন । 

দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়1-_দসাহসিক সাদুদ্রিক অভিযানের স্বপ্নে প্রাচীন 
ভারশবাসীর। বিভোর ছিপ, তাপ অবাধ ও পুর্ণ রূপায়ণের ক্ষেত্র হায উঠল দক্ষিণ 
পূর্ব এশিয়া ! ইন্দোচীন ও মালয দ্ীপপৃশ্র ছিল বংগোপসাগরেব অপর পারে 
অবস্থিত । সমস্ত পৃথিবীতে নান[প্রকার মশলার ব্বণা তাদের প্রা একচে?য়। 
ছিল। এই সমস্ত জাগা খণিষ্ সম্পদে সমৃদ্ধ ছিশ। এইজন্ে দেশ ছুটি 
ভারতীরদের দুষ্টি আকর্ষণ করেছিল। মালয় উপদ্বীণ, যবছীপ ও শ্রীবিজযে 
( স্থমাতায ) ভাখতীয় বাণবদেব ধান প্রধান বাণিজ/কেন্দ্র ছিল। গ্রীষ্টয় দ্বিতীয় 
শতাব্দীর মধ্যে দূর প্রাচে।প সংগে ভারতবাসীদের গুত্বপৃণ বাণিজ্য-সহন্ধ 
হ্বাপিত হযেছিল। ভাবগীয খণিকবা এই সমস্ত দেশে যাতায়াত করত। 
তার ফলে এই সমস্ত জাধগাধ ভাবতীথ ধর্ম ও সন্যতা বিশ্বারপাভ কবেছিল। 

্রীষ্টথ দ্বিতীঘ শতাব্ী হতে দেখা যাব, ভারতীঘ ন|মধারী রাজারা এই সমস্ত 
দেশ শাসন করতেন। এই সমন্ত দেশের ধর্ম, সামাজিক রীতি-নী[ত, ভাষ। এবং 
বর্ণমাপা সবই ছিল ভাবঠীয। ভাই এই রাজ্যগুলোকে আমরা ভারতীঘ 
ওপ।নবেশিক রাজ্যও বলতে পারি । 

প্রাচ্যে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপন ও সভ্যতা বিস্তার- দ্বিতীয় 
থেকে পঞ্চম শতাব্দীগ মধ্যে মালঘ উপদ্বাপ, কাষ্বোডিযা ( কম্ধুজ্জ ), আনলাম এবং 
সুমাত্রা, যনদীপ, বলি, বোনিও গুভৃতি দ্বাপে এই রকম রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল । 
এই সমস্ত বাজ্যে হিন্দু ধর্ম ও ভারতীম সভ)তা প্রচলিষ্ঘ হয়। প্রায় এক হাজার 
বছর ধরে এই সমস্ত অঞ্চলের প্রধান সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতীয় সভ্যতারই 
অংশ ছিল। 

চম্পা হিন্দু ওঁপনিবেশিকব!| ইন্দোচীনে চম্পা ও কম্ুজ নামে দুটি শক্তি- 
শালা রাজ্য স্থাপন. করেন । বর্মন আন্নাম্রে সমগ্র অংশই চম্পা রাজের 
অন্তভূক্ত ছিল। জয় পন্বম্খর বর্দেব, ঈশ্বরমূণি, কদ্রবর্ষণ, মহারাজা ধরাজ 
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শ্রী্গয় ইন্দ্রবর্মণ,। জয় সিংহবর্ণণ প্রভৃতি বস বীরপুরুষ এখানে রাজস্ব 
করেছিলেন । তারা কম্বজবাসীদের এবং মংগোল-নাঁরক কুবলাই থার মতো 
প্রথল পরাক্রাস্ত অভিযানকারীর আক্রমণ হতে তাদের রাজ্য রক্ষা করে 
তাদের শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। চীনদেশের সংগে তাঁদের কূটনৈতিক 
সম্পর্ক ঠিল। তেরশ” বছরেরও বেশি সগৌরবে বুর্মান থেকে *শষে 
আমামীদের বার বার আক্রমণের ফলে চম্পারাজোর ক্ষমতা নষ্ট হয়। 
গৌরবের দিনে এখানে অনেক গুলে। সনৃদ্ধিশ'লী নগর ছিল। সমস্ত দেশটি সুন্দর 
সুন্দর হিন্দু ও নৌদ্ধ মন্দিরে সাঙ্গান ছিল। ণ 
কন্ধুজ-_কথুজে হিন্দুরার্যের উৎপত্তি সন্ধে সঠিক [কছুই জানা যায় নি। 
তবে খ্বীষ্টায় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে যে এই রাজ্য বিশেষ ক্ষমতাশালী হয়ে 
উঠেছিল তা জানা যায । এ রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে তৃখেন সেইন (70212 
5৮11 ) নামে একটি সীমান্ত রাজ্য ছিল। একজন চীনা লেখক লিখে গেছেন ষে 
এক ভাঙারেরও বেশী ভারচায় ব্রাঙ্গণ এখানে ধাস করতেন। এখানকার 
অধিবাপীব| সেই সমস্ত ব্রহ্মণদের মত অনুসারে চলত এবং তাদের সংগে 
শিজেদের আম্মীয়দের বিয়ে দিত। কম্ুজের রাজার! ভারতবর্ষ ও চীনদেশে দূত 
পাঠিয়েছিলেন । চম্পাব চেয়েও কথ্ুগরাঁজ্য বেণা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। 
সমগ্র কাণ্থোডিঘাগ সংগে কোচিন-চীন, লা ওস্‌, প্রন্মদেশ, এবং মালয় উপঘ্ীপের 
কিছু অংশ কম্ব জ সাম্রাজোর খন্তইক্ত ছিল। অংকোর ভট, অংকোরথোম, এবং 
আবও বহু অপুব মন্দির কন্মজ-রাজাদের এম্বর্য ও ধর্মপ্রাণতার পরিচর দেয়। 
₹কোর ভট--অংকোর ভট বিশ্ববাসীর কাছে এক বিশ্ময়ের জিনিস। 
এটি একটি বিষ্ুমন্দির : এর চারিদিক পাপবের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। 
শুবিখ্যাত এই অংকোরভট মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষ আজও এক সমৃদ্ধিশালী 
নগরের স্বতি বহন করছে। এই মন্দিরটি সুদূর প্রাচ্যে হিন্দু-সভ্যতা-বিস্তারের 
এক অপরূপ নিদর্শন । 
ংকোর থোম- চতুফোণাক্কতি অংকোর থোমের (নগরধামের) প্রত্যেক 
দিক দুই মাইলের ওপর চওডা। এটি ৩৩০ ফুট একটি পরিখা দিয়ে ঘেরা এবং 
ংকোর ভটের মতো এরও চারিদিকে পাথরের তৈরী উ*চু পাচিল আছে। 
নগরের মাঝখানে একটি বিরাট মন্দির আছে । এটি দেথতে পিবামিডের 
মতো। নগরের তোরণগুলি দেখতে খুবই সুন্দর । সে-বুগে এটি পূর্থবার 
সমৃদ্ধিশালী নগরগুলির গম্যতম ছিল। হিন্দুরাজাদের আনুকৃল্যে চম্পা ও কমু 
রাজে। ভারতীয় ভাষা, ধর্ম ও সভ্যত। প্রসারপাঁভ করে, ছল । 


[ ১১১] 


শৈপেজ্জর বংশ--যালয় উপদথীয় ও ভার্তীয় দবীপগুঞে ছুটি গ্রকাঁও হিচ্ছ্‌ 
সাআাজ্যের উনি ও পতন ঘটে। অষ্টম শতাব্দীতে শৈলেন্দ্রবংখ মাত্রার 
শ্রীনগরে রাজধানী স্থাপন করে এক পরাক্রান্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠঠ করেন। 
মালয় উপদ্বীপ, এবং স্ুমাত্রা, ষবদীপ, বলি, বোনিও সমেত সমগ্র ভারতীয় 
দ্বীপপুপ্র ছিল শৈলেন্ সাম্রাজ্যের অস্তভূর্ত। শৈলেন্দ্র সম্রাটদের ক্মতাশালী 
নৌবাহিনী ছিল। ভারতবর্ষ ও চীনের রাঁজারাও শৈলেন্দ্ররাজকে বিশ্ষে 
সম্মান করতেন। শৈলেন্দ্রাজারা মহাষান বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ভিলেশ। হারা 
সম্ভবতঃ" বাংল। দেশ থেকেই ধর্ম সম্বন্ধে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন । খালা 
দেশের কুমাবঘোষ শামে বৌদ্ধ সন্নাসী ছিলেন এক শৈপলেন্্বাজের ধর্মাচাপ। 
রাজধানী শ্রীবিজয় ছিল 'ভাব তীয় বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধচর্চার একটি প্রধান বেক্ত্র | 

শৈলেন্্রদের সমযে, স্থাপ ত-শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হখ | তাদের সম” 
ববদীপের বরধছুর-এ একটি অপরূপ শ্তন্দব বোদ্ধমন্দির তৈরী হবেডিণ। 
জও পর্যন্ত তাঃ শৈলেন্দ্রবংশের গৌরব ও তাছেব শ্নান্ুরাগের সাক্গা 
বহন করছে। 

শৈলেন্দ্রাজারা একাদশ এতাবী। পযন্ত সগৌরবে পাজত্ব করেছিলেন । 
এই নময়ে চোলসম্রাট, প্রথম বাজেন্দ্র এক বিরাট নোবাহিনী নিবে শৈলেন্দ্ররা্গ 
আক্রমণ কবেন এবং শৈলেগ্রাজে)র এক বৃহৎ অংশ অধিকার করেন। 
তার পরেও শৈলেন্দ্রদের সংগে চোপদেের বিবাদ ঢচপচছে থাকে । প্রা এক 
এতাক্দী পরে শৈলেন্দ্রবাজ্যে চোন্দের প্রাধান্ত নষ্ট হথ খটে, কি ৫*লেন্দ- 
রাজ্যেরও পতন আরম্ভ হল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পি*হুল দীপের বিশদ্ধে 
এক অভিযানের ফলে এ বাজ্যের পতন ঘটে। 

শৈলেন্্ুরাজাদের পতনের পর যবছীপের হিন্দুরাজ্য ক্ষমাশাপী হযে 
উঠেছিল । যবদীপে রামাধণ ও মহাভারত যথেষ্ট জনপ্রিৎ ছিল। এখানকার 
অধিবাসীরা এখন ৪ এই ছুই মহাবাব্য থেকে তাদের নাটকের বয়বস্ত সংগ্রহ 
করে থাকেন। 

প্রায় পনর শ' বছর ধরে ভারতীয় হিন্দুর' ইন্দোটচীন এবং লুয়াওা 
হতে নিউ গিনি পধস্ত পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের শান! দ্বী:প রাজত্ব করে গেছেন। 
সে-সময় ভারতীয় ধর্ম, ভাবতীয় কৃষ্টি, [ভারতীয় বিধি-ব্যবস্থা এবং ভারতীয় 
শাসনপদ্ধতি এই বিস্তৃত অঞ্চলের অধিবাশীদের জীবন-প্রণালীকে প্রভাবিত 
করেছিল । ভারতের ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্যের উচ্চি নৈতিক ভাবধারা এবং উন্নত 
মানবধর্মী নীতি তারা গ্রহণ করেছিলেন। ফলে এক বৃহত্তর ভারত গডে 


[ ১১২ ] 


উঠেছিল। ভাতের মূল তৃখত্ডে গৌর্বমন্্ব হিন্দু যুগের অবসানের পায় 
মংগে সংগেই উপনিবেশগুলিতে হিন্দুধর্মের ও হিন্দু রাজাদের প্রাধান্ত নষ্ট 
হতে লাগল । 


প্রশ্ন 
১। প্রাচীন যুগে ভারতের সভ)তা ও সংস্কৃতি কিভাবে» ভারতের বাইরে 
প্রসারলাভভ করেছিন, সংক্ষেপে বিবৃত কর। 
[91565 955০7106 1707 096 ০10৮ 200. ০1501258002 01 
8180167)0 [17018. 65:6217060. 02501001561 00125, ] 
২। প্রাচীন হিন্দুদের পনিবেশিক কীরতিকলাপ বর্ণনা কর। 


[012 ৪. 46561160018 ০৫ 036 09197719] ৪০051065 ০ 006 
8101016190 ]17019105. ] 


ও। টীকা! লেখ :-_-শৈলেন্র বংশ, কথ, চম্পা, অংকোরভট | 


[ ৬5115100025 0 : 


[176 99116100085, 7910015) 01790978, 4৯061501৬৪৮, ] 


[১১৩] 


॥ রাজপুত জাতি ঃ মুসলমানদের ভারতে আগমন ॥ 


রাজপুত জাতি $ রাজপুত জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক কোন সিদ্ধান্ত 
নেই। কিংবদপ্ী অন্থসারে রাজপুতেরা রামায়ণ ও মহাভারতের কুর্য ও 
চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রিয়। হিন্দু মাঙ্গ ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য তাদের কঠোর 
গ্রাম থেকে কেউ কেউ মনে করেন রাজপুতের। মূলতঃ ভারতীয় এব" 
তাদের দেহের গঠন থেকে মনে করেন যে তারা আর্য। 

কিন্তু আধুনিক এতিহাসিকদের মতে বহিরাগত হণ, গুর্জর প্রভৃতি জানির 
সংগে ভারতের আদবাসাদের সংমিশ্রণে রাজপুত জাতির উদ্ভব হয়েছুল। 
কালক্র"ম তার] ভাল্পতীয় হিন্দুদের সংগে মিশে গিয়েছিল । রাজপুত জাতির 
বিভিন্ন শাখার মধ্যে প্রতিহার, গুহিলোট, চৌহান, চৌপুক্, পরমার, চানেয 
ও চেী বংশ বিখ)া৩। 

রাজপুত রাঙ্জারা কনৌজে, দিল্লী আজমীর অঞ্চলে, গুজরাটে, মালবে 
এবং যমুন। ও নর্দার মধ্যবপ্ীী অঞ্চলে ছোঢ ছেট ম্বাধীন রাজ্যে রাজত্ব 
করতেন। 

টায় অষ্টম শন্যার্দী থেকে মুসলমান বিজয় পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস 
গ্রধানতঃ রাজপুতদের বীরত্বের ইতিহাস। 

্রষ্টায় অঃম শতাব্দীতে গুজরাটের চৌলুক্যেরা আর বদের দক্ষিণাভিমুখী 
অভিযান রোধ করে। দশম শতাগশীর মুসলমান আঞ্মণ থেকে হিন্দু 
সমাজকে রক্ষার জন্তও রাজপুতরা কঠোর সংগ্রাম করে ছল। 

দেশের জন্ত বিদেশাদের সংগে যুদ্ধ করলেও রাজপুতদের বিভিন্ন শাখার 
মধ্য কলহ-বিরোধের অন্ত ছিল না। এই আত্মঘাতী কলহ-বিরোধ দশম, 
একাদশ ও দ্বাদশ শা শীতে ৮রমে ওঠে এবং রাজপুতর] ক্রমে হীনবল হয়ে 
বিদেখদের কাছে বারবার পরাভূত হয়। 

রাজ্পুতদের অনৈক্য ও তজ্জনিত ছূর্বলঠ,র জন্তে গজনীর স্থলতান 
ম্লামুদ সহজেই ১* ৮ খ্রীষ্টাব্ে কনৌজ দখল করেন এবং এই একই কারণে 
পরবর্তী কালে রাজপুতর! দিল্লীর *্সুলতানদের অপীপত্বা স্বীকার করতে 
বাধ্য হয়। দিল্লীর স্থলতাশির পতনের পর মোগল আক্রমণ রোধ করতে 
এবং মোগল রাজত্বকালে নিজেদের হ্বাধীনতা রক্ষা করতে রাজপুতেরা। 


[ ১১৪] 


বিশেষ করে মেবারের রাজপুতেরা প্রাণপণ সংগ্রাম করেছিলেন । বাবরের 
মোগপরাজ্য প্রতিষ্ঠায় বাধা দিতে মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহের যুদ্ধ 
(খা্য়ার যুদ্ধ ১১৫২৭ খ্রীঃ) ও মেবারের স্বাধীনতা বক্গার জন্ রাগাপ্রতাপ 
সিংহের যুদ্ধ ( হলদিঘাটের যুন্ধ, ৫১৬ খ্রীঃ) রাজপুত বীরত্বের অবিশ্মরণীয় 
সাক্ষ্য । কিন্ত অস*হত রাজপুত রা 
শক্তি শেষ পর্যস্ত মুনলমান 
অভিষানের দ্রর্ধ গতি রোধ 
করত পারে নি। চি ক নি 
রাপুত শৌর্ষের বিবরণ ৯:১৫ 
নানা গাথ-কাঠিনীতে আজও 
সার! 'ভারণ্ত ছড়িয়ে রয়েছে। 





ব্লাঙ্গপুত চিনকলা, মন্দির- প্রাসাদ 
-ছুর্গ নঞাণর কৌশল চিরম্মরণ'য় 
হযে জানছ। মযাদ।রক্সার জন্য € 
রাজপুত রমণার ছুসাহ সক 
জৌহরব্রহ পালন আজও 77 
ভারঙগ্ের রমণীকুলকে প্রেরণা ৫ র 
দোগায। 

মুসলমানদের ভারতে 
আগমন 2 হজরত মহম্মদ 
পপুম শশান্খীতে আরবদেশে 
ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। 
ইসলাম ধর্মা1লম্বীদের মুসলমান 
বল হখ। 

বিচ্ছিন্ন আরবজাতি ইস- 
লামের প্রন্াথে এক সংহত 
শক্তিশাপী জাতিতি পারণত 
হয়। এই নবজাত মুসলমান রি 
জাতি পম পচার আর গ্মাজ)জয়ের /মবারর জংস্তম্ত 


দ্বারা অল্লকাপের মধ্যে এশয়। আফ্রিকা আর ইউরোপের দাক্ষণ পশ্চিম অঞ্চলে। 
সুপ্রতিঠিত হয়।, 


শি টি ২: তি চা শি, 
2৫777751777 
| 1 

পু এরি 


[ ১১ ] 


৭১২ ব্রী্ানে মাগাদ বিন্‌ কালিস (বহচ্মদের ছেলে কাশিষ ) লাষে এক 
আরব পেনাপতি সিদ্ধদেশ আক্রমণ করেন। তিনি ভাতে স্্ায়ী মূললমান 
সাত্্াম্য স্থাপন করেন নি এবং এই প্রথম মুসলমান অভিযানের এভিহাসিক 
গুরুত্বও উল্লেখযোগ্য নয়। তবে আরব পণ্ডিতরা এই সময় ভারতীয় ধর্ম, ঈর্পন, 
গণিত, জ্যোতিষ ও চিকিৎসাবিগ্ভার সংগে পরিচিত হয়ে তা থেকে জ্ঞান জহর 
করেছিলেন এবং তাদের চেষ্টাতেই ভারতীয় জান-বিজ্ঞান ইউরোপে প্রচারিত 
হয়েছিল । 

ভারতে মুসলমান বিজয় সুরু হয় দশম শতাব্দীর শেষভাগ থেকে । তুকী 
জাতীয় মুসলমানের! গজনী ও কাবুল প্রদেশ থেকে এসে উত্তর ভারতের সমতল 
ছুমিতে ইসলামের বিজয়-পতাকা প্রোথিত করেছিল। 

গজনীর অধিপতি সুলতান মা মুদ (৯৯৮-১ *৩০)বারবার উত্তর ভারত আক্রমণ 
করে হিন্দু রাঙ্তাদের বিপন্ন করেন। তিনি সতর বাগ ভারত আক্রমণ করলেও 
পাপ্তাবের কয়েকটি জেলা, উন্দের হিন্দুরাজ্য ও মুলানের মুসলমান রাজা 
ছাড়া আর কোন জনপদ স্থা্দী ভাবে অধিকার করতে পায়েন নি। হয়ত মামুদ 
ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে চান 
নি-তীর প্রধান উদ্দেশ বোধ হয় ছিল 
ভারতের বিপুল ধনসম্পদ হস্তগত 
করা । তবে এ বিহয়ে সন্দেহ নেই 
যে, পরবর্তরণ মুনলমান আক্রমণকাীদের 
তিনিই ছিলেন পথপ্রদর্শক । 

মামুদ ভারতের তীর্থস্থানগুলোকে 
ধনরত্বের ভাগার মনে করতেন । ভিনি 
১০২৪ স্্রীষ্টান্জে থানেশ্বর এবং ১০১৮ 
খ্ষ্টাকে মথুর! লুষ্ঠন করেন। তার 
সোমনাথ আক্রমণই (১০২৪ গ্রী:) ছিল 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা । শোনা 
যায়, সোমনাথ লুণ্ঠন করে তিনি প্রায় 
ছুঃকোটি হ্বর্ণসুদ্র! পেয়েছিলেন। 

সুলতান মামু মামুদ ভারতের 'বিজিত অংশগুলোকে 
নিজে শামমাঁধীন করতে না পারলেও তীর আক্রমণের ফলে ভারতের ধন- 
সম্পদের ধথেষ্ট ক্ষয় হয় এবং আক্রান্ত নাঁজ্যগুলো৷ সামরিক শক্তিতেও হীনবল 
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হয়ে পড়েছিল। পাপগ্রাবের কিছু অংশ তিনি মুসলমান রাজ্োর অন্তভূক্তি 
করেছি ন বলেই পরবর্ত কালে ভারতে মুনলমানদের রাজ্যবিস্তার সম্ভব 
হয়েছিল। 

মুললমান বিজয্বের প্রকৃতি £ মুসলমানদের ভারত 'আক্রমণ ও বিজয় 
ভৎকালীন ভারতবাসীদের মনে ঘ্বপা ও জ্রাসের ছার করেছিল। মহম্মদ বিন 
কাবিমের সিদ্ধ আক্রমণে বু প্রাণহানি হয়। তবে যত লোক প্রাণহাণায় ভার 
চেয়ে বেশি লোক দাসত্ব ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য হয় ( যদিও পরবর্তীকীলে 
ভিনি তার ক্রটি হয়ত বুঝেছিলেন )। 

ক্ুলতান মামুদের আক্রমণের মুল উদ্দেশ ছিল হিন্দুমন্দির ধ্বংস করে 
ধনরদ্ব লুঠন করা। 

মহল্দ বিন্‌ কাসিম ও মামুদর নীতি পরবর্তী মুসলমান আক্রমণকানীরাও 
গ্রহণ করেছিলেন । 

আলবিরুণীর বিবরণ £ সুলতান মামুদ (আমাদের দেশের মহারাজ 
বিক্রমাদিত্যেব মত) কার সভায় অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির সমাবেশ 
ঘটিরেছিলেন। তার সন্দারত্বদের অগ্ততম ছিলেন অলবিকণী। 

সুলতান মামুদেব সংগে তিনি ভারতে আসেন এবং কিছুকাল পঞ্জাৰে 
থেকে সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দুদর্শন অধ্যয়ন করেন। সেই ধর্মান্ধতার যুগে 
ভিনি ভারতবর্ষের তৎকালীন হিন্দুদমাজ সম্বন্ধে একখান। নিরপেক্ষ গ্রন্থ রচন! 
করেন। তার এই গ্রন্থের নাম “তহককৃ-ই-াহন্দত| এই গ্রন্থে একাদশ 
শভান্দীর ভারতবর্ষের সমাজ ও সংস্কৃতির নিভবযোগা বিবরণ পাওয়া যায় । 


প্রশ্ন 


১। রাজপুত জাতির উৎপত্তি ও ভারতে মুললমান অভিযানে বাধাদানে 
তাঁদের ভূমিক! সম্বন্ধে স'ক্ষেপে আলোচনা কর। 

[ [01500৭8, 12 70166, 006 01161 01 006 2৪105 200 00611 
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২। মুসলমানদের ভারতে আগমনের ;কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত কর। 
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৩। অলবিয়ণী কে ছিলেন? তীর সমন্ধে সংক্ষেপে বল। 
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॥ মুসলমান শীসনের প্রথম যুগে ভারতের সমাজ ওসংস্কৃতি। 


স্বলতা ন প্রতিষ্ঠা : পারস্তের পূর্বদিকে ঘুর নামে এক ক্ষুদ্র রাঙ্গা 
ছিল। এ রাজ্য প্রথমে ছিল গঙ্তনীর অধীন। কালক্রমে ঘুর বাজোর 
রাজারা শক্তিশালী হয়ে ওঠেন এবং ঘুর-নায়ক মহম্মদ বুরী অবশেষে ভারতে 
মুলমান সাত্ত্রাজোর ভিত্তি স্থাপন করেন। 

মহম্মদ ঘুরী কিন্তু স্ুপতান মাদুদের মতো কেবল ধনলোেই ভার 
আক্রমণ করেন নি। স্বাধী মুসলমান রাজ প্রতিষ্ঠাই তার ধান লক্ষ্য 
ছিল। ১১৭৩ খ্রীষ্টান্দ থেকে তিনি ভারত আযান শুক করেন। উতর 
ভারতে তার প্রবল প্রতিঘন্ী ছিলেন আজমীর ও দির্লার রাজপুছধ রাজা 
পৃ্থীরা্জ চৌহান। ১১৯, খ্রীষ্টাবে পৃর্থীরাজ মহম্মদ ঘুরীকে পরাজিত করেন, 
কিন্তু পরবর্তী যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। পুর্থীরালের যুঠার পর মুসলমান 
"আক্রমণ প্রতিরোধ করার মত শক্তিশালী রাজ' ভারতে আর ছিল না। 

মহম্মদ ঘুবীর ছুই সেনাপতি কুতবুদ্দিন ও ইস্ডিয়ারউদ্দিন মইক্মদ বিন 
ৰক্তিয়ার খলছ্ী ভারঙের বিন্ির্ন হিন্দু রাজ্য জয় করতে লাগলেন । মহল্সা 
খলজী বিহার ও বাংলা দেশ জয় করেন। এইভাবে অল্লকালের মধ্যেই সিদ্ধুরেশ 
থেকে গঙ্গাতীর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুসলমান আধিপতা প্রতিষ্ঠিত হয়। 

মুসলমান মাধিপঙ্য প্রকুত পক্ষে কিন্তু বড় বড় নগর ৪ তার পার্থর 
অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। দেশের সধিকাংশ স্বানেই হিন্দু সামস্তদের শাসন 
প্রচলিত ছিল। তার! দিল্লীর প্রাান্ত স্বীকার করছেন, কিন্তু কারতঃ স্বাধীন- 
ভাবেই নিজের নিজের রাজ্য শাসন করতেন। 

১১০৭ গ্রীষ্টান্ধে এক আততায়ীর হাতে মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যু হয়। তীর 
মৃত্যুর পর তার বিশাল সাম্রাজ্য ছিন্নডিন্ন হয়ে খায়। কিন্তু ভারতে মুসলমান 
প্রতৃত্ব অক্ষুপ্ণ থাকে | মহম্মদ ঘুরীর ক্রীতদান ও সেনাপতি কুতবুদ্দন দিল্সীর 
প্রথম শ্বাণীন নুলতানরূপে রাজ্যখাসন করতে থাকেন (৯০৬ )1 

কুতবুণ্দনের শাসনকাল থেকে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬) ইব্রাহিম 
লোদীকে পরাম্ত করে বাবরের মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা পধস্ত. মূললমান শাসন 
“দিল্লীর জুলতানি” নামে পরিচিত্ত। 

নুলভানি আমলে মিজলিখিত রাজবংশগুলি দিল্লীর পিংহাসনে 'অধিটিত 
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ছিলঃ দ্বাসবংশ (১২০৬-১৩২০ ), খলজী বংশ ( ১২৯০-১৩২* ), ভূঘলুক 
বংশ (১৩২০-১৪১৩ )১ সৈয়দ বংশ (১৪১৪-১৪৫১) ও লোদী বংশ (১৪৫১- 
১৫২৬)। 

সুলতানি আমলের শাজন-ব্যবস্থা 8, সুলতানেরা স্বেচ্ছাতত্রী রাজা 
ছিলেন। তীরা ষা ইচ্ছে তাই করতে পারতেন কোরাণ্রে বিধানের প্রতি 
সম্মান দেখালেও, রাজ্যশাসন ব্যাপারে সমস্ত ক্ষেত্রে তার' কোরাণের অনুশাসন 
মেনে চলতেন না। কোন কোন সুলতান ( যেষন, মহম্মদ তুখলুক ) মসজমান 
ধর্মগুরু খলিফার প্রাধান্ত স্বীকার করলেও, অনেক সুলতানই আনুষ্ঠানিক শাঁবে 
খলিফার 'প্রা্ণান্ত স্বীকার করেন নি। 

স্থলতান সৈগ্ত ও বিচার বিভাগের সর্বময় কর্তা ছিলেন। তার দ্বারাই দেশের 
আইন-কানুন নিয়গ্রিত হত এবং তিনিই রাজকর্মচারীদের নিযুক্ত করতেন। 
কোন মন্ত্রী ব। প্রাদেশিক শাসনকর্তাকেও স্থলতান যে কোন সময় পদ্চাত করতে 
পারতেন। সৈম্ভবলই সুলতানগের গ্রভুত্ের প্রকৃত বলম্বন ছিল। তাই 
দুর্গ ও সেনানিবাসগুলোর কাছাকাছি অঞ্চলগুলোতেই তাদের ক্ষমতা সীমাবন্ধ 
ছিল। আঅন্ান্ত অঞ্চলে হিন্দু সামস্তেরা স্থলতান্রে অশীনতা শ্বীকার করে, 
তাদের কর দিয়ে বিনা বাধায় রাজত্ব করতেন। মুসলমান রাজ্যে সাধারণতঃ 
হিন্দুদের জিজিয়া নামে কর দিতে হত। তবে কোন হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 
করলে সে শাসক সম্প্রদায়ের সমন্ত অধিকারই পেত। 

হ্বলতাঁন আমলে রাজার পরিবর্তনে কিন্ত গ্রাম্য জীবনে কে।ন পরি বর্তনই 
পক্ষিত হত না। সাধারণ লোক ও কুষকদের অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটত 
ন]। স্ুলভান-পদ বংশান্তক্রমিক হলেও উত্তরাধিকারীর অযোগ্যতার জন্য 
আমীর-ওমরাহরা কোন কোন ক্ষেত্রে স্বলতান নির্বাচনও করেছেন । 

স্বলতানি আমলে ভারতবর্ষের প্রদেশ সংখ্য৷ বিভিন্ন সময়ে ১* থেকে ২৫ 
ছিল। শাসন দু'ভাগে বিভক্ত ছিল__কেন্ত্রীয় ও প্রাদেশিক । কেন্দ্রীয় শাসন 
সুলহান নিজে পরিচালনা করতেন। তার বিশ্বস্ত কর্মচারীর! তাকে পরামর্শ 
দিতেন। প্রাদেশিক শাসনের ভার সন্ত ছিল নায়েব স্থলতানদের ওপর । কেন্দ্রীয় 
শাসনের গুণগত কোন পার্থক্য ছিল না। , 

কেন্ত্রীয় শাসন কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। প্রধান রাজকর্ষচারী 
ছিলেন উজীয় বা প্রধান মন্ত্রী। বিচার বিভাগের প্রধান ছিলেন প্রধান 
কাজী। দেশের আভ্যন্তরীণ শাস্তিরক্ষার ভারগ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন 
োতওয়াল। 
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কিন্তু কেন্দ্রীয় শাদন কোন কারণে হূর্বল হয়ে পড়লে, গ্রার্দেশিক শালনকাব। 
সুযোগ পেলেই স্বাধীনতা ঘোষণ। কয়তেন। 

অর্থ নৈভিক অবস্থা ঃ কৃষিই হলতানি আমলে জনসাধারণের প্রধান 
উপজাবকা |ছল। কোন কোন সুলতান কাষির উন্নয়নের চেষ্টাও করেছিলেন। 
ফিয়োজ শাহ ভূঘলুক জলসেচের/ জনে কম্তকগুলে৷ সেচখাল কাটিয়েছিলেন। 

গ্রামগুলে৷ স্বয়ংসম্পূর্ণ 1ছল। প্রতি গ্রামই অর বস্ত্র আশ্রয়ের ব্যাপারে 
স্বাধলমী ছিল। 

কোপ কোন গ্রাষে এবং বিশেষ করে শহরগুলোতে লানাগ্রকার শিল্পের উন্নসধি 
হয়েছিল। সে যুগের শিল্পোৎপন্ন ত্রব্যের মধ্যে সতী ও রেশমী নানারকম কাপত্‌, 
চিনি, কাগজ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । ধাতুশিল্প ও গ্রস্তর/শল্পেরও যথেষ্ট ইন্নন্ি 
হয়েছিল। 

বাংলাদেশে বন্ত্রশিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করে। বিদেশী পর্যটকের! বাংলার 
বরন শিলের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বাংলাদেশ আর গুজরাটের বন্দর থেকে 
সবচেয়ে বেশী পরিমাণে হৃতী কাপড় বিদেশে রগানী হত। 

বণিকশ্রেণী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বাণিজ্য করতেন। 

ইউরোপ, আফগানিস্তান, পারস্ত, তিব্বত, চীন, ভূটান, ব্রহ্মদেশ। মালর- 
ছীপপুঞ্ত প্রভৃতি অঞ্চলের সংগে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। 

সুলতান ও অভিজাত সমাজের চাহি! মেটাবার জন্ত দিল্লীপ্ভে একটা 
সরকানী কারখান। স্থাপিত হয়েছিল । নে কারখানায় চার হাজার তাতী কাজ 
করত । 

স্বলতানদের ভোগ-বিলাসের জন্ত বিদেশ থেকেও নান৷ দ্রব্য ভারতবর্ষে 
আমদানী হত। 

ধনী অভিজাত শ্রেণীর জীবনযাত্রা! ও সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার আকাশ- 
পাভাল গ্রভেদ ছিল। 

আফ্রিকাবাসী পর্যটক ইবন বতুগ্ভা বলেন যে তিদি বাংলা দেশে নিভ্য- 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যত সমন্ত। দেখেছিলেন তেমন আর কোথাও দেখেন নি। 
কিন্তু যোড়শ শতাব্দীর একখানা পোটুগীজ চিঠিতে দেখা যায় ষে সাধারণ 
গৃহস্থের আধিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। ভাই স্বতংই অনুমান হয় যে 
সাধারণ লোকের হাতে টাকা ছিল না এবং টাকার এ অভাবের কারণ হয় 
সম্পন্ন শ্রেণীর হাে গ্রচুয় টাকা মন্ডুত হওয়া 

ছিন্দু ও মুসলমান বভ্যতার সংস্পর্শের ফল £ মুসলঙানগ্ে্ পূর্বে 
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গ্রীকঃ শক, হণের। ভারতবর্ষে এসেছিল ॥ কালক্রমে এই সমস্ত বিদেশী জাতি 
ভারতবালীদের স'গে এক হয়ে মিশে যায়। তখন আর ভাবে ভাষায়, ধর্মে কর্মে, 
আচার আচরণে তাঁদের কোন পৃথক অধ্ডিত্ব ছিল না। কিন্তু মুসলমানের] ষে 
ধর্ম কর্ন ও সামাজিক অ[চার গিয়ে এল তা! ভারতীয় হিন্দুদের ধর্ম ও আচার 
থেকে সপ্পূ্ণ স্বতত্ত্র। তাছাড়। মুসলমানেরা[তাদের ধর্ম ও সামাজিক আচারে 
দুবিশ্বানী ছিল, তাই তারা পুর্বাগত বিদেশীদের মত ভারতীয় মমাঞ্জে এক 
হয়ে মিলে গেল না। তবে ছুই সম্প্রদায় দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাসের ফলে 
অন্তাতে একে অন্তের গ্রভাবাধীন হল এবং তাদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সঙ্তাব 
গ্রতিতি্ত হল। 


মুসলমানরা বন্ধ অমুসলমাঁনকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিভভ কয়েছিল। আনেক 
ঈমলমান রাজা ও সেনাপতি হিন্দুনারীর পাণিগ্রহণ করেন । এই সমস্ত ধর্মান্তরিত 
জমুসলমানর! ও মুসলমানদের হিন্দু স্ত্রীরা তাদের পুর্বসংগ্কার ত্যাগ করতে পারে 
নি। ভাই, বাধ্য হয়েই ছুই সমাজের মধ্যে আচার-আচরণগত বৈষম্য কিছুটা 
পাঘৰ করতে হয়েছল। 


'লবার হিন্দুধর্মের সংগে ইসলামের সংর্ষের ফলে একদিকে হিন্দু সমাজের 
রক্ষণণীলতা কঠোরতর হল এবং অন্তদদিকে ধর্ম ও সামাজিক অনুষ্ঠানে অধিকঘ্ধর 
সাম্য ও উদারতা প।রস্মুট হতে লাগল । 

রক্ষণশীলত। বৃদ্ধির ফলে তৎকালীন হিন্দুশান্ত্র ও স্থৃতিগ্রছ্থের কঠোর 
অহশাসনগুল লিপিবদ্ধ হল । এই শ্রেণীর গ্রস্থকারদের মধ্যে রঘুনন্দনের নাষ 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি স্থৃতির অন্ুশাসনের গণ্ডি দিয়ে হিন্দুসমাল্সে 
ঈসলমান আচারের প্রবেশ রোধ করতে চেয়ে'ছলেন। 

পর পক্ষে উদার-মতাবলম্বী বহু প্রচারক এই সময়ই হিন্দু সমাজের নান! 
অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। এদের শিক্ষার মুল 
উদ্দেস্ট ছিল ধর্মসমন্থয়। আচার-অনুষ্ঠানের বৈষম্য ও জাতিবর্ণের বৈষম্য তারা 
অন্বীকার করেছেন, তীদের মতে ভক্তি ও বিশ্বীসই হল মোক্ষলাভের একমাত্র 
উপায়। 

এই সমস্ত উঁদারমভাবলঘী গ্রচারকদের মধ্যে ব্লামানন্দ, বল্লভাচার্য, 
শ্রীচৈতন্থ, একপাথ, কবীর ও নানক ছিলেন প্রধান। 

রামানন্দ ছিলেন রামের উপামক। ভি।ন হিল্দীভাষাঃ তার মত প্রচার 
করেন?) উত্ধন্র-ভারতে ভীর্ঘপর্ধটণ উপলক্ষে তিনি জাতিধর্মনিবিশেষে লকলকে 
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'দীক্ষা দেন। তার বারজন প্রধান শিশ্বের মধ্যে একজন ছিলেন নাপিত, একজন 
সুচি ও একজন জোলা । 
বল্পভাচার্ ত্রাঙ্গণ ছিলেন। মাদ্রাজ অঞ্চলে তার জন্ম হয়। তীর উপদেশের 
সার কথ £ নভ্োণবাসন। ত্যাগ করে শ্রুকুষ্জের সেবায় আত্মনিয়োগ কর। 
শীচতন্ের গ্রেম-ধর্ম প্রচার ফলে হিন্দু ধর্ম, সমাজ ও সাহি'ত্য এক 
এ নবজাগরণ এসেছিল। তার শিষ্যেরা 
তাকে বিষ্ণুর অবতার মনে করতেন। 
তিনি প্রেম ও বৈরাগোর মহিমা প্রাচাঞ্ 
করেন ;তার মতে, ভক্তিমান চণ্ডালও 
ভক্তিহীন ব্রাহ্মণের চেয়ে অনেক বড়। 
্‌ ৰ তিনি ভারতের বহু অংশে পর্ধঈন 
৯ ই টু করেন এবং তার প্রন্ভাব বহুদূর পর্যন্ত 
রা € বিস্তৃত হয়েছিল । 
: রে ণ% ্রাহ্মণ ধর্মগুক্ক একনাখ মহারাষ্ট্রে 
টি চ€ হাটি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কবি ও মনাধী 
2০ ছিলেন। তিনি প্রচলিত অনেক 
প্রীচৈতন্ত সমাজবিধি অগ্রাহ্ করেন এবং ঘথ - 
কথিত অন্পৃশ্বজাতির মধ্যে ধর্মগ্রচার করেন। 
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কবীর এক মুললমান-জোলার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু, ও 
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মুসলমানদের নৈত্ঠিক অনুষ্ঠান বিশ্বাস করতেন না । তাঁর মতে সকল ধর্মই এক £ 
বামে ও রহিমে কোন গ্রভেদ নেই। 

শিখসন্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নানক হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মের সময়ের চেষ্টা 
করেন। তার শিষ্যদের মধ্যে অনেক মুসলমান ও ছিলেন। 

সুফীসম্প্রদায়ের মুসলমান সাধুদের ॥ হিন্দুদের বেদাস্তের প্রভাৰ 
দেখ। যায়। 

প্রাদেশিক সাহিত্যের উন্নতি 8 ধর্মসংস্কারকদের চেষ্টায় ও গ্রভাবে 
ভারতের বিন্টিন্ন প্রাদেশিক ন্গাষ। ও সাহিত্য উন্নতি লাভ করে। তারা 
অনেকেই জনসাধারণকে বোঝাবার জন্ত সহজবোধ্য ভাষায় বই লেখেন। 
রামানন্দ ও কবীর হিন্দী সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেন। একনাথের রচনায় 
মারাঠী ভাষা সমৃদ্ধ হয়। গুরু নানক ও তার শিল্ঠুবর্গের রচনায় পাঞ্জাবী ভাষা 
উর্নত লাভ করে। গুরুমুখী লিপির উদ্ভব ও তাদের কালে এবং তাদের প্রচেষ্টায় 
হ॥। শ্রীট১তন্তদেবের কালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এক নব যুগের সুচনা 
হয়। তার পূর্বে চণ্তীদাস বাংলায় তার অমর গীতিকাব্য রচনা করেন। 
মিথিলার অধিবাসী হলেও সমকালীন বিগ্তাপতি বাংলার প্রাচীন কবি বলেই 
পরিচিত; কৃত্তিশাস রণ্চত বাংলা রামায়ণ সুলতান আমলের অমর রচন|। 
বাঙালী কবি বিজয়গুপ্ডের পল্মা-পুরাণ এ আমলের বিখ্যাত কাব্য। এই সময়েই 
মহাভারতও বাংলায় অনুদিত হয়। 

ফাস ও উ্দু সাহিত্য : দিল্লীর স্থলতানের। ফার্সী ভাষায় গ্রন্থ রচনায় 
উৎসাহ দিতেন। সে যুগে ফার্সাঁ ভাষায় কাব্য রচনা করে ধারা খ্যাতি লা 
করেন তাদের মধ্যে আমীর খুসরু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । 

মুসলমান লেখকগণ কয়েকখানি উৎকৃষ্ট ইতিহাস রচন1 করেন। সুভানি 
আমলের শ্রেষ্ঠ এতিহাসিক ছিলেন জিয়াউদ্দিন বরণী; তাঁর লিখিত তারিখ-ই- 
ফিরুজ শাহী (ফিরুজ শাহ তুঘলুকের কালের ইতিহা৭) বিখ্যাত এতিহালিক 
গ্রন্থ। 

সেকালে মুসন্মান পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষ! 
অনুশীলন করতেন ৯বং রাজদরবারে প্রদ্তিপত্তি লাভের জন) অনেক হিচ্দুও ফার্সী 
শিখতেন। আর অল্লশিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোকদের অন্তে হিন্দী, আরবী 
ও ফার্মার সুংদিশ্রণে এক মিশ্র ভাষার উত্তব হয়। সে ভাষার নাম উর্ঘবা 
বাজারের ভাষা। 

স্থাপত্য হ হুলতানি আমলের স্থাপত্য হিন্দু ও যুসলদান লভ্যতার, 
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সংস্পর্শের ফল। মসজিদ নির্মাণে ও হিদদু শিল্পী ও স্থপতি নিযুক্ত হত এবং হিন্দু 
ও জৈন মন্দিরের উপাদানও ব্যবহৃত হত। কোন কোন স্থলে সামান্ত অদল- 
বদল করে মন্দিরকেই মসজিদ কর হত। হাই, সাধারণতঃ স্থুলতানি আমলের 
স্থাপত্য সম্পূর্ণ মুসলমণনি নয় । 





সেকাঁলে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ধৃণেয় মির্মাশরীতির উদ্তব হয়। দিলী 
অঞ্চলে মুসলমানি আদশই রক্ষিত হয়। দক্ষিণাপথে ও জৌনপুরে স্থানীয় পদ্ধতিই 
গ্রগান ছিল। পশ্চিম ভায়তে গুজরারি স্থাপত্য রীতি গৃহীত হর, বাংলাদেশে 
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মুষখান স্ছাপত্য বাংলার নিজন্ব কুটায় নির্যাপের রীতি অনুস্থত হয় এবং বাংলা 
দেশের মসজিদে বাংলার তক্ষণশিল্পের প্রভা দেখা যায়। 

মোটের ওপর হিন্দু ও মুসলমান সংস্কতর সংস্পর্শ স্থলতানি আমলে 
ধর্মচিন্তায়, সমাজে, সা'হত্যে, শিল্পে স্ুফলবাহী হয়েছিল । 

বিভিম্ন প্রদেশিক অঞ্চলের অবস্থা £ মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজদ্ব- 
কালের অব্যবস্থায় সুলভানি সাম্রাজ্যের যে পতন আরস্ত হয় সমরকন্দের দুরধর্ 
তুর্কা অধিপতি তৈমুরের আক্রমণে ( ১৩৯ গ্রীঃ) তা সম্পূর্ণ হল। তখন 
সাম্রাজোর ভগ্নাংশ গুলো নিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে বছ ম্বাধীন রাজ্যের 
উৎপত্তি হয্ন। তুঘলুকদের পর লোদী বংশের সুলতান বহলুল ও সিকান্দর 
লোঁদী চেষ্টা করেছিলেন দিল্লীর নুলতানির হৃতগৌরব পুনকদ্ধার করতে । কিন্তু 
বাংলাদেশের ব৷ দক্ষিণ ভারতের শক্তিশালী স্বাধীন রাজাগুলোকে বশীভূত করার 
সাধ্য তাদের ছিল ন|। 

সুলতানি আমলে উত্তর ভারতে জৌনপুর, কাশ্মীর, মালব, গুজরাট ও 
বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ ভারতে খান্দেশ, বহমনী রাজ্য ও বিজয়নগর 
রাঁঙ্য এবং পরবর্তী কালে বহমনা রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ থেকে বেরার, 
বিজাপুর, গোলকুপ্ডা, আহম্মদনগর ও বিদর এই পাঁচটি রাজে)র উপ্তব হয়। 

গিয়াসউদ্দিন তুঘলুকের ভ্রাতুণ্পুত্র সুলতান ফিরুজ শাহ তুঘলুক ( ১৩৫১- 
১৩৮৮ খ্রীঃ) (জৌনপুর নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তুঘলুক ্ুলতানদের 
পতনের সময় ১৩ ৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর এক এমরাহ জৌনপুরে এক 
শ্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। জৌনপুরের রাজারা শিক্ষা ও শিল্পান্ররাগের জন্ত 
প্রসিদ্ধ ছেলেন। 

কাশ্মীর রাজ্যের মুলতানদের মধ্যে জৈন-উল-আবেদিন (১৪১৭-১৪৬৭ স্ীঃ) 
সবচেয়ে প্রসিদ্ধ । সকল খর্মকে শ্রদ্ধা ও জাতিধর্মনিধিশেষে প্রজার হিতসাধন 
তার শাসনের মুলনীতি ছিল। তিনি সাহিত্যের পৃ্পোষক ছিলেন। শিল্প ও 
সংগীতেও তার অন্রাগ ছিল। আরবী ও ফাঁসী ভাষাষ রচিত অনেক গ্রন্থ 
তিনি সংস্কতে এবং সংস্কৃত মহাভারত ও রাজতরংগিণী (কাশ্মীরের ইতিহাস) 
ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করান। 

দিল্লীর সুলতানদের ক্ষমতা যখন নিঃশেষপ্রায় তখন মালবের এক 
প্রাদেশিক শাসনকর্তা শ্বাধীনভাবে রান্গত্ব শুরু করেন। মুঘল আমলে ১৫৩৯ 
খীষ্ঠাবে গুজরাটের শাসনকর্তা বাহাছর শাহ মালবৰ জ? করেন এবং সম্রাট 
আকবরের রাজন্বকালে মালবে দিল্লীর অধিকার হ্যাপি হয়। 
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৯৩১৯ থেকে ১৩৯৬ শ্ীতাবের মধ্যে গুজরাট দির অখীনতা অন্বীকার 
করে স্বাধীন হয়। এই রাজোর রাজাদের মধো মামুদ বেগারাহ সবশ্রেষ্ঠ ছিলেন। 
মামুদের পৌত্র বাহাছুর শাহ মালব জয় করেন ও যুদ্ধে মেবারের বাণাকে 
পরাজিত করেন। বাহাছুর শাহ হুমাযুনের সংগে ঘুদ্ধ পবাস্ত হন। আকবর 
১৫১৩ শ্রীযাবে মালব স্বীয় অধিকারভূক্ত করেন। 

প্রাদেশিক মুসলমান টা জজ মধ্যে বহমনী রাজার1 সবচেঙ্ক 
শক্তিশালী ছিলেন । হাসান গংঞ্চ নামে মহম্মন বিন্‌ তঘলকের এক আফগান 
কর্মচারীই বহমনী রাজবংশের" প্রণ্তষ্ঠাতা । বহমনী রজ্যের রাজধানী ছিল 
গুপবর্গ। |" ফিরুজ শাহ বহমন গুলবর্গায বহু প্রাসাদ এ মসজিদ নির্মাণ করেন। 
প্রধান মন্ত্রী মহম্মদ গাত্রয়াণনব দক্ষতায় বহমনী রাজ্য শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি 
সকল বিষয়ে উন্নত হয়ে উঠেছিল। 

রূশ পর্যটক নিকিতিনের ভারভভ্রমণ বুস্তান্ত থেকে জনা যায যে বহমনী 
পাজো আযতনের অনুপাতে লোকসংখ্যা বেশী ছিল। ধনসম্পদ থাকলেও 
ধনসম্পদের অসম বণ্টনের ফ্ল সাধারণ মানুষ হছুখে ছিল; কিন্তু 
অভিজাঙশ্রেণীর বিলালব্যসনের অবধি ছিল ন|। 

প্রতিবেণা হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের সংগে বহুমনী রাজ্যের বিরোধ 
লেগেই ছিল। 

বহমন বংশের পতনের পর বহুমনী রাক্য ভেঙে পূর্বোন্" পাচটি স্বাধীন 
রাজ্যে _বেরার, বিজাপুর গোলকুপ্তা, আহম্মদনগর ও বিদর _খিভক্ত হয়। 

মহম্মদ তুঘলুকের রাদতবকালে হরবিহর রায় ও নক্ক রায় বিজয়নগর রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করেন ( ৯৩৩৬ খ্রীঃ )। বিজয়নগরে পরস্পর কয়েবটি হিন্দু রাজবংশ 
রাজত্ব কবে। তাদের নাম-_ সংগম ব*শ (দেবরায় ছিলেন এ বংশের শ্রেষ্ঠ 
রাজা ), সালুভ বংশ, তুলুভ বংশ ও অরবিড়ু বংশ । 

তুনু্ত বংশের কষ্*দেব রায় (১৫*৫-৩৭) বিজয়নগর রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ 
রাজা । ঠার রাজত্বকালে শ্রীচৈতগ্রদেব দক্ষিণ-ভারত পাটন করেন। 


দিল্লীর সুলতানের। উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার করে দক্ষিণ-ভারতত 
আক্রমণ স্থক করলে, হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করতে বিজযনগর রাজের প্রঠিষ্ঠা 
হয় এবং বিজয়নগর প্রয় তিন শ বছর ধরে হিন্দুর ও সংস্কৃতি রক্ষা করেছিল ও 
বছুমনী রাজ্যের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করেছিল । 

কালক্রমে বিজয়নগরের রাজশক্তি হুর্বল হনে পড়লে দাক্সিণাত্যের 
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বুসগযান রাজাগুলো হিলিতভাবে বিজধনগর আক্রমণ করে ( তালিকোটার 
দ্ধ; ১৫১৩) ও রাক্ষ্েষ ধনরতু লুঠ করে। 

বিজয়নগরের রাজার! সুদক্ষ কেন্দ্রীৰ ও প্রাদেশিক শালনবাবস্থা গড়ে 
তুলেছলেন। সীমাহীন ক্ষমতা থাকলেও রাজারা স্বেক্ছাচাবী হয়ে ওঠেন নি। 
প্রজাদের মঙ্গলই তাদের লক্ষ্য ছিল এবং | 
জনমক্কে তার] “দ্ধ! করতেন। রাজ। কৃষঃ | 
রায় তার “অনুক্ত মাপ?” গ্রন্থ ষে ভা:ব 
রাজকর্তবা বর্ণনা কবেছেন তা থেকে মনে হয় 
ষেএঁগ্রাস্থ বণিত আদর্শ বিজ্গনগরের রাজার! 
কার্ধতঃ পালন করতেন। 

বিজয় নগরের সমাজে ব্রহ্মশরা স্বাধিক 
সন্মানিত ছিলেন। স্বাজা ত সমাজের প্রতি 
ক্ষেয়ে পুঞ্যদের সমান অণশ গ্রহণ করতেন। 
অসিচালন। ও মন্লযু্ে'ও বিজধন রের নারীরা 
দক্ষ ছিলেন এবং রাজ[র। স্ত্রীমলযোদ্ধা ও 
পোবণ করতেন। 

ত্রাহ্মণেধ। নিরা মষাশী হলেও বিজ্ুয়নগরের 
জনসাধারণ প্রায় সবভৃক্ষ ছল । 

বিজথনগরের হিন্দু (বৈষব ) রাঙ্গার। 
ধর্মণিবিশে ষ প্রঙ্গাপাশন করতেন। এ 
রাজ্যে বৌদ্ধ, জৈন, আষ্টান, ইহুদী ও 


আ'ফ্রিকাখাসা মুসপমানের। নিধিবাদে বাস 
করত। 


বিজরনগরের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ৫ (শা ৬ও টি. 
সংস্কত ও দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা গুলির বথেষ্ট 





উন্নতি হয়েছিল এবং সংগীত, নৃা, নাটক, (55594538858 
ভককশান্ত্র, দর্শন প্রভৃতি নান। বিষয় বহু গ্রন্থ 
রচিত হছেছিল। জ্ঞানী গুণাদের সাহাধা ও 
উৎসাহদানের জন্তে ধিজয়নগরের রাঙ্গারা মুঠ হস্তে মর্থবায করতেন । বেদের 
ভান্টকার ায়নাচায ও তার ভাই মাণব বিষ্তারণা বিজখনগরের পাগুতদের মধ্যে 


শ্রেঠ। আটজন 'বিখ]াত কবি “অইদি গ গঞ্জ”) কৃষ্চ॥েব রায়ের সভাখ ছিলেন । 
[ ১২৭] 


কৃ্দেখ পায় 


বিজরনগরের ধ্বংলাবশেষ থেকে বিজয় নগখের গ্বাপতা শিল্পের উৎকর্ষের 
পরিচয় পাওয়া ষায়। কৃষ্চদেব রায়ের “হাজার মন্দির হিন্দুস্থাপত্য শিল্পের 
অপূর্ব নিদর্শন । 

ইতালীর পর্যটক নিকোলো কন্টি, ইরাণী পর্যটক আবছর বজ্জাক এবং 
পতুর্ীঙ্জ পর্যটক «পায়েজ ও ম্থনিজের জমণ-বৃত্াস্ত থেকে বিজয়নগরেৰ 
জনসাধারণের ও রাজাদের অসাধারণ সমৃদ্ধির কথা জানা যায়। 

কৃষি বিজ্য়নপরবাশীদের প্রধান উপজীবিকা ছিল। বিজম্বনপরে উন্নত 
সেচব্যবস্থা গ্রচপিত ছিল। 

ব্তশিল্প, ধাতুশিল্প ও মৃৎশিল্প বিশেষ উন্নত ছিঙ্ল। বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পীদের 
পৃথক পৃথক সংঘ (39110) ছিল। এরাজ্যে ছোটবড় তিনশ, বন্দর ছিল। 
কাপিকট ছিল সর্বপ্রেষ্ঠ বন্দর | ব্রদ্মদেশ, চীন, পারস্ত, দাক্ষণ আফ্রিকা, 
আ[বিসিনিয়, পত়ু'গাল প্রভৃতি দেশের সংগে বিজয়নগরের বাণিজ্যিক সম্পক 
ছিল। এ রাজ্য থেকে লোহা, সোরা, চাপ, চিনি, মসল! ও কাপড রপ্ুান' 
হত এবং এ রাজ্যে হীরা, চুনি, প্রবাল, তামা, পারদ, রেশম, কপ্পুর, কন্তুরী, 
চন্দন, মখমল, হাতী, ঘোডা, বলদ প্রভৃতি আমদানী হত। 

বাংলাদেশে সেন বংশের পতনের পৰ মুসলমান আধিপত্য স্থাপিত হয়। 
বাংপাদেশের মুদলমান শাসকের। দিল্লীর স্থুলতাণের অধানতা। অন্বীকার 
করে শ্বাধীন হবার প্রয়াস বহুবার করেছেন। দিল্লী থেফে দুরত্ব সর্বদাই 
বিদ্রোহীঘ্বের সহায়ক হয়েছে। ইলতুতৎমিস ও বলবনের মত শক্তিশালী 
সুপতানদেরও বাংলার বিদ্রোহ দমশে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছে। বাংলা 
শাসকের! যুদ্ধে পর জত হয়ে অধীনতা স্বীকাথ করলেও দিলীর স্থলভানি 
ফৌজ্জ চলে গেলেই আবার তীর! স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করতে সু 
করেছেন। 

অবশেষে সামন্থদ্দিন ইলিয়াম শাহ বাংলাদেশে ইলিয়াস শাহী বংশ 
প্রতিষ্ঠা করেন (১৩৪৩)। তিনি ও তার বংশধরের! প্রথমে সত্তর বছরের 
বেশী (১৩৪৩-১৪১৪) বাংল] শাসন করেন। তার ও তার পুত্র পিকনারের 
শাননকালে সুলতান ফিক্তজ বাংলাদেশ পুনক্ষদ্ধারের চেষ্টা করে বিফণ- 
মনোরথ হন। সিকন্বরের পুত্র গিয়ান্দিন আজম্‌ (১৩৯৩-১৪-১০) বোধ হয 
ইলিয়াম শাহী বংশের শ্রেঠ রাজা'। অদূর ফার্দী কঘি হাফিজের অনুরাগী 
বলে দ্ভিনি বিখ্যাত। 


১৪১৯ শ্রীযান্দে ভাতুডিয়া ও দিনাজনুরের ব্রাহ্মণ জমিদার রাজা গণেশ 


« [ ১২৮] 


গ্রভৃত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। কারো! কারো মতে ১৪১১ ত্রীষ্টার্থ থেকে 
গণেশ স্বাধীন রাজান্ধপে বাংলা দেশ শাসন করেছিলেন। তাঁর পুত্র যু 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন ও জালালুদ্দিন নামে পরিচিত হন। রাজ! গণেশের 
বংশধরেরা! কিন্তু দীর্ঘকাল রাজত্ব করতে পারেন নি। তীদের পতনের পর 
ইলিয়াস শাহী বংশের হাতেই ক্ষমতা ফিবে আসে। রাজা গণেশের পুত্র জালা- 

আজলদিনের নামাংকিত মুদ্রা পাওয়া গেছে। কিন্তু রাজ। গণেশের নামাংকিত কোন 

জ্ঞ্দ। প|ওয়! যায় নি। কিছুকাল আগে দস্থজমর্দন নামে এক রাজার মুদ্রা 

জজ বাংলাদেশের নান! অঞ্চলে পাওয়া গেছে। কেউ কেউ মনে কবেন যে রাজা 
গণেশ ও দন্ুজমর্দন অভিন্ন ব্যক্তি । 

১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে একজন হাবসী খোজ! তৎকালীন স্থলতানকে হত্যা করে 
পিংহাসনে বসে এবং সেই থেকে হাবসীদের অত্যাচারে বাংলাদেশে বিশৃঙ্খলা 
দেখা দেয়। তখন (১৪৯৬) অমাত্যর| আলাউদ্দিন ছসেন নামে এক যোগ্য 
ব্যক্তিকে বাংলার সিংহাসনে বসান । হুসেন শাহ বিদ্বান বুদ্ধিমান্‌ ও স্থবিবেচক 
ছিলেম। তিনি রাজ্যে শাস্তি ও শৃঙ্খল। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং উডিষ্যার প্রান্ত 
পযন্ত রাজ্যপীম! বিস্তৃত করেন। তিনি এবং তার পুত্র নসরৎ শাহ বাংল! 
সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । হুসেন শাহ ও নসরৎ শাহের রাজত্বকালে 
এটৈতন্ত বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষে নৃতন বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তন ও প্রচার করেন। 
হুসেন শাহের মন্ত্রী ৰপ ও তার ভাই সনাতন একজন প্রসিদ্ধ সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিত 
ছিলেন। হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধর বন্থ (এঁকে হুমেন শাহ 
“গুণরাজ খা” উপাধি দেন) ্রীমগ্ভাগবতের বাংলা অনুবাদ করেন। হুসেন 
“[হেব সেনাপতি পরাগল খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্ত্র পরমেশ্বর মহাভারত 
বালা অন্গবাদ করেন। বিজয়গুপ্ত পদ্ম।পুরাণ বাংল! পদ্যে অন্ুবাদকরেন। 
শপরৎ শাহের আদেশে মহাভাবতের বাংলা পদ্যান্থবাদ হয়। 

এই বংশের শেষ রাজা গিযান্থুদ্দিন মামুদ্র শের থা কর্তৃক বিতাড়িত হন। 
অবশেষে ১৫৭৬ খ্রীষ্টান্দে আকবর বাংলাদেশ অধিকার করেন। 

সুলতানি আমলে বাংলাদেশে হিন্দু-মুললমান পরম সম্প্রীতিতে বাস 
করত। বহু হিন্দু উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিল। 

বাংলার শিল্লোন্নতির কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। বাংলার শিল্পজাত 


পরব) ও বাঙালীর অভিথিপরায়ণতা, উদার নত আচরণ, ধন-সম্পদ বিদেশীদের 
প্রশংসা অর্জন করেছিল। 


বাঙালী পুরুষের! দীর্ঘকায়, স্বাস্থ্যবান ও বলিষ্ঠ ছিল। স্ত্রীলোকের] রেশমের 
[ ১২৯ ] 


শাড়ী ও মুঙ্যবান অপংকার ব্যবহার করত | লেকালে বাংলাদেশে চামড়াৰ 
জুতোর ব্যবহার ছিল। সংগীতে ও নৃত্যে বাঙালী যথেষ্ট পরিদশিতা অর্ডণ 
করেছিল। সে বুগের বাংলাদেশের সংগে দেশবিদেশের রাজনৈতিক, বারিজি)ক 
ও সাংস্কতিক যোগাযোগ ছিল। পাওুয়ার বিভিন্ন মসজিদ ও সমাধি-সৌধ সে 
যুগের বাংলার স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন করে। 


প্রশ্ন 

১। স্বলতানি আমলে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সনে 
কি জান সংক্ষেপে ,দেখ। 

(৬৬10106) 1 0101616, আ1080 50] 1080৮ ৪0006 0006 20101010116. 
0৫ [13019 01021: 006০ 10111 501681906. ) 

২। হিন্দু ও মুসলমান সভ্যতার সংঘর্ষের ফল কি হযেছিল? যে সমস্ত 
ধর্মপ্রচারক €স সময় আবিভূতি হয়েছিল তাদের কথ। সংক্ষেপে বল। 

(৮৬1১৪ 5 0০ 26506 01 00০ ০017680€ ১০ ছে ০০017115000 ৪04 
[030051170, ০01005 ? ট্ 20865 ঘা 00160, 005 11655091195 0£ (৩ 
16561035669 01006৮5 0€ 0095 0৮05, 

৩। ন্ুলতানি আমলেব ভাঙনের যুগে বিভিন্ন প্রদেশে যে সমস্ত স্বাধীন 
রাজ্য গড়ে ওঠে তার মধ্যে বিজরনগর ও বাহমনী রাজ্য এবং বাংলা দেশের 
কথ] সংক্ষেপে বল। 

(1016 ঠা 00150, 22 8000090৮ 0£ 01)5 ৬1135179180 203 
99181009171 10100500105 11) 032 1060080. 2170. 06 36068]. ) 

৪ | এরা কে ছিলেন £ জৈন-উল-আবেদিন, নিকিতিন, পায়েজ, আব, 
পজ্জাক। 

(৬1106 0008 01 £-0912-51-409011)5 11510105865) &90৮ 
[822801016 ) 
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॥ মুঘল যুগ ॥ 

মুঘল সাআ্রাজ্য : ১৫২৬ খ্রীষ্টান্দবের ২১শে এপ্রিল পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে, 
বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসন অধিধার করেন । 

বাবরের পাণিপথে জয়লাভ ভারতে মুঘল রাজত্ব ম্বাপনের প্রথম সোপান । 
আফগান সর্দারেরা ও মণ্যভারতের রাজপুত জাতি তখনও অপরাজিত । 
খানুয়ার যুদ্ধে (১৫২৭ রাজপুত শক্তি বিনষ্ট হল। তখন বাবর আফগান 
গোঠীদের দমনে মনোযোগী হলেন । 

ভারতের মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপাবে বাবর পথপ্রদর্শক মাত্র । তিনি 
ভারতবর্ষে কোন সুগঠিত শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন নি-*তার সে সময় ছিল 
শা। তার রাজ্য তাব মৃত্যুর দশ বছরের মধ্যেই লোপ পেষেছিল। আকবরের 
আবির্ভাব না হজ, ছিনি ভাবতবর্ষের ইতিহানে একজন আক্রমণকারী মাত্র 
বপেই উদ্লিখিত হতেন। 

মুঘলেরা ভারতে ১৫২৬ থেকে ১৭৯৭ খ্রষ্টাদ পয্ত পূর্ণ ক্ষমতায় রাজত্ব 
করেন। এই সমযের মধ্যে শেবশাহ ও তার বংশধরের! মাত্র পনের বছরের জন্য 
একটা ছেদচিহন রচন| কবেছিলেন। এই পনের বছরের ধতিহাসিক গুরুত্ব 
কিন্তু যথেষ্ট । শেরশাহ. তাঁর শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন, ধর্মনিবিশেষে নকল 
প্রজার হিতচেষ্টা ও রাজস্বব্যবস্থা দ্বারা আকবরের মহা-ভারত স্ষ্টির আদর্শ 
স্াপন করে যান। 

১৭০৭ থেকে ১৭৬৫ গ্রীষ্টাব্ধ মুঘল বসবে পতনের কাল এবং ১৭৬৫ থেকে 
১৮৫৮ শ্রীষ্টাব্ব পর্যস্ত চঘল সাঁমাজ্যেব ক"কালমাত্র অবশিষ্ট ছিল। 

বাবর থেকে আওরংজেব পর্যন্ত ছ'জন মুঘশ সমাট যোগ্যত! ও গৌরবের, 
সংগে রাজত্ব করে যান। এদের বলা হত 05:69 7/10£015। 

বাবর *** ১৫২৬ -- ১৫৩০ 


হুমায়ুন *+ ১৫৩৬-১৫৩৯ ৮ ১৫৫৫-১৫৫৬ 
আকবর ১৫৫৬ -- ১৬০৫ 
জাহাংগীর *** ১৬০৫ -- ১৬২৭ 
শাহজাহান *** ১৬২৭ ১৬৫৮ 


আওরংজেব ১ ১৬৫৮ 7১৭০৭ 
মুঘলেরা৷ ভারতকে স্বদেশ বলে গ্রহণ করেছিলেন। ভারতের সম্পদ 
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যুধল যুগে বিদেশে প্রেরিত হত না। মুঘল সমাটেরা বিশ্বঙ্গনীন ইসলামের 
স্বপ্ন দেখতেন না। তার! তুর্কী স্থলভান ও পারস্তের সুলতানকে হিন্ুশ্থানের 
শক্র মনে করতেন। 

আওরংজেব ছাড়া বাবরের পরবর্তী প্রান সকল মুঘল সম্াটই ভারতকে হিন্দু- 
যুসলমানের দেশ ঘলেই ভেবেছেন। তাই তাদের আমলে ভারত মুদপমান রাষ্ট্র 
হলেও রাষ্ট্রব্যবস্থায় হিন্দুর প্রতিষ্ঠা ছিল। 

মুঘল রাজত্বকালে সর্বভারতীয় এঁক্য স্থাপিত হয়েছিল। আনাম থেকে 
কাবুণ .পর্যস্ত ও রামেস্বর থেকে কাশ্মীর পর্বস্ত বিস্তৃত মুঘপ্প সাম্রাজ্যে এক রাষ্ট্র, 
এক শাসন, এক বিধান, এক রাষ্ট্রভাঁষা, এক সংস্কৃতি ও এক মুদ্ব! সে এঁক্য সুচন| 
করত । 

সে যুগে শিল্প-সংহিত্য ও সংস্কৃতিতে এক অভূতপূর্ব সমন্বয় ও উন্নতি সাধিত 
হয়েছিল। আরবেরা মিশর ও পারস্ত জয় করেছিল। সে জয়ের ফলে 
মিশর আর পারস্তের মত ছুই অন্ত পুরাতন দেশের শিল্প-সাহিত্া-সংস্কৃতি 
আমূল পরিবতিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মুবলের। এদেশে এসে অমৃনলমান 
সভ্যতার সংগে সমন্বয় সাধন করেছিলেন । ভারতের প্রাচীন সভ্যত।, ভাষা, 
আচার-আচরণ কিছুই লুপ্ত হয় নি। সাআাজ্যের বিশালতা, শ্থলবাহিনীর ওপর 
সম্পূর্ণ নির্ভর, নৌ-বলের অভাব, আ'ওরংজেবের ধর্মান্ধ ও কুটিল রাজনীতি এবং 
তার দাক্ষিণাত্যে সুদীর্ঘ স্থিতি, পরবর্তী মুঘল সমাট্দের অক্ষমতা ও 
আত্মকলহের ফলে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্বাধীন প্রাদেশিক রাজ্যন্থাপন, 
মারাঠা, রাজপুত, শিখ ও জাঠ প্রনৃতি জাতির জাগরণ, বিদেশী আক্রমণ 
(নাদির শাহ ও আহম্মদ শাহ তররাঁনী), ইংরেজদের আগমন ইত্যার্দি মুঘল 
সামাজ্যের পতনের কারণ । 

নুললমান যুগে কোন রাজবংশ গুঘলদের মত এত দীর্ঘকাল রাজত্ব করতে 
পারেন নি। 

আকবরের শ্রেষ্ঠত্ব 8 ১৫৪২ শ্রীষ্টাব্ষে অমরকোট ( সিদ্ধুদেশের অন্তর্গত) 
রাজ্যে হিন্দুর আশ্রয়ে, পারন্ত দেশীয় মাতার গর্ভে মঘল পিতার ওরসে আকখরেব 
জন্ম হয়। 

রীষ্টায় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাদ্দীতে পৃথিবীর ইতিহাসে এক নবযুগের 
হুচন| হয়। সে যুগে পৃথিবীর সব দেশে শক্তিশালী রাজবংশের প্রতিষ্ঠ। হয় ও 
ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-সাহিভা-ধর্ম-বিজ্ঞান নতুন পথে পরিচালিত হয়। 

এর কিছুকাল আগে ভারতে মুঘল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও, আকবরের 
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রাজত্বকালেই ভারতর্ষে সেই নব যুগের সুচনা হয়। সুলতানি আমলের বিশৃংখলা 
ও রক্তন্োত শেষ হয়ে গেল। একটি শক্তিশালী রাজবংশ প্রায় ছুই শতাব্ধী 
দেশের শাসন পরিচালনা করল এবং শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনাধীন সমন্বয়- 
প্রচেষ্টার প্রভাবে ভারতে এক্য প্রতিষ্ঠিত হল ও শিল্প, সাহিত্য, সংগীত ও 
স্বাপত্যে নূতন ধার! প্রবত্তিত হল। 

আকবরের দেহ আর মনের গঠনে বিচিত্র প্রভাব ক্রিয়াশীল হয়েছিল। 
তিনি পিতৃরক্তে তু, মাতৃরক্তে পারসিক এবং জন্মে ভারতীয়। জীবনের 
গ্রথম দিকের ছুঃখ-ছ্র্শা ও অনিশ্চয়তার অভিজ্ঞতা তার জীবনে সুধলপগ্র্থ 
হয়েছিল । পারস্তের কমনীয় প্রতি এবং ফার্সী কবিতা তার শিশু মনের 
ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। 

ফার্সী ভাষ।, সাহিত্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতি আকবরের দরবারে আনুষ্ঠানিক 
ভাবে গৃহীত হয়েছিল। তাঁর দরবারে ফার্সী কবি, চিত্রকর ও সেনানায়কেরা 
সমাদৃত হয়ে'ছলেন। আকবরের মাধ্যমে পারস্ত ও ভারতবর্ষের মধ্যে এক 
সমন্বয়ী সাংস্কাতিক মিলন হয়েছিল । 

ক্ষমা! ও মৈত্রী আকবরের ব্যক্তিগত আচরণ ও রাজনীতির অংশ । তার 
আত্মীয় ও বন্ধু গ্রীতি সুবিদিত। উচ্ছুংখলতা ও বিদ্রোহ সতেও ধাত্রীপুত্রের ও 
পুত্র তেলিমের প্রতি তার ক্ষমা গ্রদর্শন, ত'র ক্ষমা ও সহনশীলতার সাক্ষ্য বহন 
করে। তাঁর সভাকবি ফৈভীর রোগশযাার পার্থখে ঘিনি দিনের পর দিন 
কাটান। বন্ধু বীরবলের মৃতাতে তিনি শিশুর মত অশ্রু বিসর্জন করেন। এই 
সমস্ত ঘটন! তাঁর সুগভীর ব্ধুপ্রীতির 1নদর্শন। 

আকবরের আগে কোন মুনলমান সম্রাট বিজিত হিন্দুদের সংগে বিজিত 
ও বিজেতার সম্পর্কের তিক্ততা দূর করার জন্ত নীতিগত ভাবে কোন প্রয়াস 
করেন নি। তিনি পরাজিত শব্রর প্রতি ক্ষম' প্রদর্শন কবতেন, তার মৈত্রী 
কামনা করছেন। কোন ক্ষেত্রে উদার নীতি অবলম্বন, কোন ক্ষেত্রে মৈত্রী 
সম্বন্ধ স্থাগন এবং*বে1ন ক্ষেত্রে উচ্চ পদে নিয়োগ করে তিনি পরাজিত শত্রকে 
বিশ্বস্ত মিত্রে পরিণত করতেন । 

আকবর হিন্দুদের ওপর থেকে বিভেদ ও অপমান জনক জিজিয়া কর» 
তাঁথকর প্রভৃতি ভুল দেন ও তাদের মন্দির নির্মাণের অধিকার দন করেন। 
এই উদ্দারনীতি অবলদ্বনের ফলে হিন্দু-মুসলমান লন্দিলিত বে “দিলীঙ্বরো বা 
জগদীশ্বরে| বাঃ বলে তাকে অভিনন্দিত করছে। 

আকবর জানতেন, হিন্দু ও মুসলমান দুই সমাজেই যথেষ্ট ক্রটি আছে ॥ 
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(তিনি হই সমাজকেই উদার সংস্কার ঘার! গ্লানিমুক্ত করে শান্তি ও সমন্বয়ের 
ভিত্তিতে এক সুস্থ ও সমৃদ্ধ মমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এবং নিজের ধৈর্য ও 
শক্তিবলে তিনি এক নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ সাম্রাজ্য গঠন করেছিলেন। ত্তার 
এই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মিলন ঘটাবার চেষ্টার জন্য মুসপমান মোল্লার! 
তাকে বিধর্মী বলে ঘোষণ| করেছিল এবং বাঁংল[দেশে ও বিহারে বিদ্রোহ স্থ 
করেছিল। কিন্তু আকবর তার নীতি থেকে বিচলিত হন নি। 

আকবরের চিন্তায় সমস্ত ধর্মমতের সমন্বয় হয়েছিল। তার প্রবাঁতত 
মতবাদ দীন-ই-ইলাহি নামে পরিচিত। এ মতবাদ, অনুমবণকারীর সংখা 
দিয়ে বিচার করলে, কার্ধকর হয় নি। এ ধর্মের মূল উদ্দেশ্য ছিল সংবৃত্তির 
উন্মেষ। এই মত প্রচারের সংগে যুক্ত ছিল আকবরের রাছনোতক এক্য 
স্থাপন, সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণ ও সংস্কারের আকাঙক্ষা । 

বিধর্মীর সংগে নীতিগতভাবে সহাবস্থান ৪ মৈত্রী আকবরের কালের 
সামাজ্যবাদের এক নতুন রূপ। তার প্রধান! মহিষী রাজপুনকন্য। যোধাবাঈবের 
ধর্মী আচারে তিনি কখনও হস্তক্ষেপ করেন নি। যোধাবাঈযের মহলে ব্রা্ধা 
পাচক, তুলসীমঞ্চ, গংগাজল ও হোমকুণ্ডের ব্যবস্থ। ছিল। 

আকবর রাজকার্ধে শিরলস ছিলেন। রাজোব সমস্ত খবর তি" 
রাখতেন ও সমস্ত ।হসাব তিশি নিজে পরীক্ষা করতেন। মশর পরিকল্লন।, 
প্রাসাদ নির্মাণ, খাল খনন, উগ্ভান রচন! এবং ছুঙাপ নাল থেকে তরবারি ও 
কামান, শাড়ী ও ওডনা থেকে গালিচা, সেতারের তার থেকে হাতীর 
'অংকুশ পযন্ত সব কিছুই সম্রাটের তৰাবধানে পরিকপ্পিত হত। 

চিত্রাংকন ছিল আকবরের ব্যমন। কবিতা আবৃত্তি ও বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের 
অন্বাদ ও আলোচনা তাঁকে আনন্দ দিত। গ্িন নিজে স্ুক্ গায়ক 
ছিলেন। বাগ্যন্ত্র পাখোয়াজ তারই পরিকল্পন! অন্থসারে রূপ পার বলে শোন! 
ষায়। বীণা-বাদনে তিনি সুদক্ষ ছিলেন। ভারতের তৎকালীন বিখ্যাত 
সংগীতজ্ঞগণ ( বাজ বাহাছুর, তানসেন, স্থরদাস, বৈজ্ু বারা, তুলপীদাস প্রস্থতি ) 
আকবরের সমসাময়িক, কেউ বা বন্ধু ছিলেন। 

আকবর সকল শ্রেণীর জ্ঞানী-গুণীদের সমাদর করতেন । আবুল ফজল, ফৈনী, 
বিহারীমল, টোডরমল, বীরবল, "আবছুর রহিম, ভানপেন, হাকি ধ, হুমায়ুন ও 
মোল্লা দোপিয়াঙজগ--এই 'নবরদ্বের সমাবেশ” হয়েছিল তার দরবারে । তীর 
চিকিতৎনক ছিলেন চন্ত্রসেন, রান্জচিত্রকর ছিলেন দশরথ ও বসাওন ( বসন্ত ) 
বাঙালী নৈয়ায়িক মধুসছদন সরস্বতী ছিলেন তার রাজসভার অন্তম পণ্ডিত । 
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দৈহিক শক্তি, মানসিক নির্ভীকতা, উদার প্রকৃতি, রাজনীতিকুশলতা।, 
স্যায়পরায়ণতা, সমদশিভা প্রভৃতি গুণের সমন্থয়ে আকবর ছিশেন ষোড়শ 
শতাবীতে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট । 

মুঘল শাসন-ব্যবস্থা £ বাবর বা হুমায়ুন কোন শাসনব্যবস্থা প্রচলিত 
করেন নি। আকবর এক সুদক্ষ শাসনব্যবস্থ। প্রবর্তন করে দাআাজ্যের ভিত্তি 
দু করেন। তীর প্রবতিত শাসনব্যবস্থাই মুঘল শাসনব্যবস্থা। এ 
বাবস্থাই পরবর্তী সকল সম্াটের শাসনকালেও প্রচলিত ছিল এবং 
আাওরংজেবের পরবঞ্ভী সম্াটগণের অযোগ্যতা সত্তেও বাঁজহকে দীর্ঘস্থায়ী 
করছিল । ূ 

সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য মুঘলর! সৈন্য, দুর্গ, যানবাহন, অস্বশস্ত্র, শিবির, 
চিকিতসালয় ইত্যাদির মথোচিত ব্যবস্থ। করেছিলেন । 'আব্ববরের সময়ে ভারতীয 
*ভরংগ বাহিনীর পরিবর্তে পঞ্চাংগ সেনাবাহিনী ছিল-_-পদাঁত্তিক, অশ্বারোহী, 
হত্তিবাহিনী, গোলন্বাজ ও নৌবহর। গোলন্দাজ বিভাগে পর্তুগীজ সৈম্য ও 
সৈন্য"প্যক্ষ ছিল । হিন্দুও মুসলমান সৈন্ঘদলে যোগ দিতে পারত 9 সোগ্যভাসাে 
উচ্চপদ লাভ করত। 

পুবে সৈন্াধ্যক্ষ ও উচ্চপদস্থ রাঁজকর্মচারীরা বেতনের পরিবতে জায়গীর 
ভোগ করতেন । এ ব্যবস্থা রাজকোষে অর্থাগম কম হত এবং এশ্বধ ৪ ক্ষমতা 
বৃদ্ধি পেলে জায়গীরদারের! স্বাধীন হব|র চেষ্টা করত । 

আকবর জায়গীর প্রথা রহিত করে মনসবদারী প্রথা প্রবর্তন করেন । 
দশ থেকে দশ হাজার পর্যন্ত অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈম্ত নিঘে এক একটি 
মনসব গঠিত হত। প্রতি দলের নায়কের উপাধি ছিল মনসবদার । মনসবদার 
চিল ভ্েত্রিশ শ্রেণীর। পদের তারতম্য অনুসারে রাজকোষ থেকে তাদের 
কম-বেশি বেতন দেওয়া] হত। তাদের প্রধান কর্তব্য ছিল যুদ্ধের সময রাজকীয় 
সৈগ্বাহিনীর সংগে যোগদান করা । 

পূর্ববর্তী সুল্তানদের মত মুঘল সমাটরাও ছিলেন স্বেচ্ছাচারী। সম্রাটই 
ছিলেন একাধারে প্রধান শাসক, বিচারক, সেনাপতি ও ধর্ম-সমস্তার মীমাংসা 
কারক। একটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ছিল--মন্ত্রীরা বিভিন্ন বিভাগের অধিনায়করূপে 
সাটকে পরামর্শ দিয়ে শাসনকার্ষে সাহায্য করতেন। রাজন্ব-বিভাগের অধ্যক্ষকে 
দেওয়ান" সৈশ্ঠবিভাগের অধ্যক্ষকে 'মীঁর বক্সী', সরকাকী কারখানাসমূহের 
অধ্যক্ষকে 'মীর সাঁমান” আর ধর্ম বিচার ও দাতব্য ।বভাগের অধ্যক্ষকে বল। 
হুত “সদর | অনেক সময় 'উকিল' উপাধিধারী আর একজন মন্ত্রী থাকতেন। 
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শাসনকার্ধের সবিধের জন্ত মুঘল সাস্রাজ্যকে বিভির 'মুবা? বা গ্রদেশে 
বিভদ্ত করা হয়। প্রত্যেক স্থবার প্রধান শাসনকর্তাকে প্রথমে সিপাহ- 
সালার বা 'নাজিফঃ এবং পরে ন্ছ্বাদার বলা হত। হ্বাদার-নিছট। 
সম্পূর্ণভাবে সম্রাটের ইচ্ছান্নষায়ী হলেও, সবার অভ্যন্তরে সুবাদারের ক্ষমভ, 
ছিল অসীম | শাসন ও সামরিক বিভাগের তিনি ছিলেন প্রধান । প্রত্যেক 
জবার “দেওয়ান' রাজন্ব-বিভাঁগের কার্য পরিচালন! করতেন | প্রত্যেক সুব। 
কতকগুলো 'সরকার' বা জেলায় বিভক্ত ছিল। জেলার শাসনকর্তার উপা্দি 
ছিল ফৌজদার। নগরের শাস্তি ও শৃংখলা রক্ষা করতেন “কোতোয়াল'। 
“মীর আদল” ও “কাজী, দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার করতেন। 
অন্যান্ত প্রাদেশিক কর্মচারীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন “সদর? (ধর্ম ও দান 
বিভাগের কর্তা ) ত্বামীন, (রাজত্ব আদায়কারী ), “বিভিকৃচি” (রাঁজস্বহিসাব 
রক্ষক ), 'ওয়াকিয়ানবীশ” ( সংবাদ-লেখক ), 'কুফিয়ানবীশ' ( গোয়েন্দা )। 

রাজকর নির্ধারণের স্বিধার জন্য মুঘল যুগে সামাজ্যের সমত্ত জঙতি 
জরীপ করান হয়েছিল। উর্বরতা ও কৃষির সম্ভাবনা! অনুসারে জমি চারভাগে 
( পোলজ, বানজর, চাচর ও পরতি ) ভাগ করে উৎপন্ন শশ্তের এক-তৃতীয়া"্* 
বা নগদ দাম রাজকবরূপে নির্ধারিত ছিল। 

মুঘল আমলে মীর আদল ও কাজী ছিলেন বিচারক আর “মুফাতঃ ছিলেন 
আইনের ব্যাখ্যাকার। কোতোয়াল নগরেব শান্তিরক্ষা করতেন ও সাধার* 
অভিযোগপসমূহের বিচার করতেন। গ্রাম অঞ্চলে হিন্দু যুগের পঞ্চায়েত প্রথ, 
গ্রচলিত ছিল। মুসলিম দগুবিধি প্রচলিত থাকলেও হিন্দুদের বিবাহ, সম্পাি 
বণ্টন, জাতিভেদ ইত্যাদি ব্যাপারে হিন্দু নীতিশাস্ত্রই অনুসরণ করা হত । 

সৈম্তদের জন্য 'কাজী-উল-আসকারী* (“আসকারী? অর্থ সৈন্ু ) উপাধিধর' 
বিচারক নিয়োগ করা হত। 

মুঘল যুগে সম্াটরাও প্রজাদের রাজদর্শন দিতেন, তাদের অভিষে|গ শুনতেন 
ও বিচার করতেন। আকবরের রাজত্বকালে তার অনুমোদন ছাড়া কারে 
প্রাণদণ্ড বা 'অংগচ্ছেদ করা হত না। 


মুঘল যুগের পমাজ ও সংস্কৃতি 
সমাজ : মুঘল যুগে হিন্দু মুসলমান ছুই সম'জই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
ছিল। বাদশাহ ও তার পরিবার ছিলেন সকল শ্রেণীর উধ্বরে। 
প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন বাদশাহের আত্ত্রীয়-পরিজন ও আমীর-ওমরাহর| | 
তারা সকলেই মনসব ব| উচ্চ রাজপদের অধিকারী ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে 
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ছিলেন মহাজন, বণিক, লেখক, শিক্ষক, চিকিৎসক, গ্রন্থকার প্রন্থতি জ্ঞানী গুণী 
বা ধনী ব্যক্তি। ব্যক্তিগত যোগ্যতাই এই শ্রেণীর উন্নতির সোপান ছিল। তৃতীয় 
শ্রেণীতে ছিল চাষী, শ্রমিক ও শিল্পিগোর্ঠী। এছাড়া পৃথক দাস শ্রেনী ছিল। 

অধিকাংশ মুঘল আমীরই বিলাসবাসনে মত্ত থাকতেন। তারা উচ্ছুংখল ও 
অমিতব্যয়ী জীবন যাপন করতেন। হিন্দু অভিজাতবর্গও আমীরদের মতই বিলাসী 
হয়ে উঠেছিলেন । দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের! রাজানুগ্রহের ওপর নির্ভর করতেন 
না, নিজেদের বুদ্ধি ও শক্তি দিয়ে অর্থ উপার্জন করতেন। এই কারণে তারা 
সাধারণতঃ মিতব্যয়ী ও মিতাচারী হতেন ) তৃত্ধীয় শ্রেণীর অবস্থ। অত্যন্ত শোচনীয় 
ছিল। এই শেণীর লোকের! মাটির দেওয়াল-ঘেরা, তাল খেজুর বা বাশ পাতার 
ছাউনি-দেওয়। ঘরে বাস করত। তাদের কোঁমরে এক টুকরো কাপড় ছাডা 
আর কোন পোশাক ছিল না। 

হিন্ম্দের মধ্যে সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা ও কুলীনদের মধ্যে বহুবিবাহ 
প্রচলিত ছিল। সম্রাট আকবর সতীদাহ নিবারণের চেষ্টা করেছিলেন। মারাঠ। 
৩ জাঠদের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত ছিল। সমাজে নারীদের বিশেষ কোন স্বাতন্ত্র্য 
ছিল না। 

উচ্চ সমাজে জন্মদিন, বিবাহ, সিংহাসনে আরোহণেব দিন, ঈদ মহরম, 
হোলী প্রভৃতি উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হত। উৎসবে আমীর-ওমরাহরা 
বাদশাহকে উপহার দিতেন এবং বাদশাহও পদমর্যাদা অনুসারে আমীরদের 
উপহার দিতেন। 

বাদশাহ ও আমীরদের হিম্পু নারী বিবাহ করার ফলে বিবাহ, বসন-ভূষণ 
গ্রভৃতি ব্যাপারে মুসলমান সমাজে নানাপ্রকার হিহ্ুপ্রথাও চলিত হয়েছিল । 

অর্থনৈতিক অবস্থা £ মুঘল বাদশাহ, বেগম ও আমীরদের বিলাস- 
ব্যসনে জীবন যাপনের জন্য য! কিছু প্রয়োজন তা দেশে উৎপন্গ হত, কিছু বা 
বিদেশ থেকে আসত । জিনিস উৎপাদনের জগ্ত সরকারী কারখানা 
ছিল। আকবরের সময়ে সেই সমণ্ত কারখানায় প্রায় হু'হাজাব কারিগর 
কাজ করত । 

মুঘল আমলে কোন কুটারশিল্প নষ্ট হয় নি। সেকালের শিল্পজাত দ্রব্যের 
মধ্যে বাংলার মুসপিন ও রেশম, আগ্রাব রডীন কাপড, কাশ্মীরের শাল, 
লাহোরের বন্বল, বিদরের মীনার কাজ, বাংলার হাভী।্ দীতের সুক্ষ কাজ, 
উড়িষ্যার রূপালি জরি ও বারাণসীর সোনালি জরি কাজ বিখ্যাত ছিল। 

জলপথে ও হুলপথে ভারতের বহির্বাণিজ্য চলত । রাজধানী ও প্রধান নগর- 
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'ুলি রাজপথ দিয়ে সংযুক্ত ছিল। বন্দর শু্ধ, বাঁপিজ্য পক্ষ ও সীযাস্ত শু্ষ 
গ্রহের জন্ত বিভিন্ন কর্মচারী নিযুক্ত ছিল । 

পোর্টু্ীজ, ইংরেজ; ফরাসী, ওলন্দাজজ প্রস্তুতি ইউরোপীয় জাতির সংগে 
ভারতের বাণিজ্য চলত | ভারতের কাপড়, সুগন্ধি মসলা, রঙ, আফিং, লোহা, 
চিনি, গদ্ধক, লবণ ইঠ্যাদি এ সমস্ত দেশে রপ্তানী হত। 

নুঘল সম্রাট, আমীর, এমন কি মুঘল হারেমের মহিলারাও ব্যবস|-বাণিজয 
করতেন। সম্রাটের কর্মচারীরা দ্রব্যমূল্য ঠিক করে দিতেন। স্বর্ণকারের! মহাজনী 
ব্যবসা করত। 

জিনিসপত্রের দাম খুব কম ছিল। নগদ দামের চেয়ে বিনিময় প্রথা বেশি 
প্রচলিত ছিল। মজুরের মজুরী নিতান্ত কম ছিল। 

স্থাপত্য, চিত্রকল।! ও সংগীত : সমাট আওরংজেবের পূর্ববর্তী মুঘল 
সমাটর! সৌন্দরধান্্ুরাগী ও শিল্পরসিক ছিলেন। তাঁদের সময়ে মুসলিম ও হিন্দু 
স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণে এক নৃতন স্থাপত্যরীতির প্রচলন হয়। এই গৃতন 
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আগ্রার ছুর্গ 


শ্থাপত্যরীতিতে হিন্দু শিল্পরীতির সংগে পারসিক শিল্প নীতির মিশ্রণ ঘটেছিল। 
আঁকবরের রাজত্বকালে স্থাপত্যশিল্পের প্রতৃত উন্নতি হয়েছিল। হিন্দু, ও 
জন মন্দিরের অংকনরীতি আগ্রা ছুর্সে অবস্থিত জাহাংগীর মহলে, ফতেপুর সিক্রীর 


বহু প্রাসাদে এবং লাহোর ছুর্ঘে দেখা যায়। 
সাসারামে শের শাহের সমাধিতে ও দিল্লীতে হুমায়ূনের সমাধিতে ও হিন্দু 


সুসলিম স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। 


[ ১৩৮] 


সেকেন্জ্রায় আকবরের বমাধিমন্দিরের গঠনরীতি ভারতের বৌদ্ধবিহার ও 
কোচিন-চীন দেশের খ.মের স্থাপত্য শিল্পের দ্বার। অন্থ্প্রাণিত। 

আগ্রায় নূরজাহান কর্তৃক নিগ্সিত তার পিত্সমা ধি-সৌধ ইতিদাদ্‌-উদ্‌-দৌলা 
সুঘল স্থাপত্যশিল্পের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন । 

শাহজাহানের রাঁজত্বকালে মুঘল শ্থাঁপত্যশিল্প চরম উৎকর্ষ লাভ করে। তার 
প্রিব মহিষী মমতাজ মহলের স্তিসৌধ তাজমহল সার! পৃথিবীর বিশ্ময়। 
তাজমহল ছাড়া, দিল্লী ও আগ্রার ছুর্গের দেওয়ান-ই খাস, দেওয়ান-ই-আম, 
শীধমহল, অংগুরী-বাগ প্রনৃতির শিল্প-সৌন্দর্য অপরূপ। তার নিগিত 
জাম-ই-মসজিদ, মোতি মসজিদ ও অন্তাগ্ত বহু সুদৃশ্য সৌধও তার স্থাপত্য- 
শিল্পগ্রীতিব সাক্ষ্য বহন করে। 

মুঘল ঘুগে স্থাপত্যশিল্পের মত চিত্রশিল্লেও ভারতীঘ ও বহির্ভাবতীয় পদ্ধতির 
সংমিশ্রণ ঘটেছিল। ভারতী ও পাঁরসিক চিত্রাংকন-রীতির সংমিশ্রণের ফলে 
এঘল চিত্রকলা উদ্ভব হয়। 

বাবর ও হুমাধুন চিত্রবিগ্ভাব পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আকবর চিত্রকলার 
উন্নতিতে যথেষ্ট সহাঘতা করেছিলেন । ফতেপুর সিক্রীর প্রাসাদ-প্রাচীর হিন্দু ও 
পারদিক চিত্রশিল্পীদের দ্বারা সুশোভিত হয়েছিল । জাহাংগীর নিজে চিত্রাংকনে 
পাবদর্শা ছিলেন ও ভর পৃষ্ঠপোষকতায় চি্রকলাব সমধিক উন্নতি হয । 

অষ্টাদশ শতানদীতে রাজপুতানায়, বিশেষতঃ জথপুরে, এক নৃতন শিল্পরীতির 
উষ্টব হয়। রাজপুত চিত্রপদ্ধতি উজ্জর্প বর্ণপ্রয়োগ ও অলংকরণের জন্মে বিখ্যাত । 
ক[ংডা (কাশ্মীর ) অঞ্চলের বৃষ্ণলীলা-চিত্র ও বাংলাব পটচিত্র পরবর্তী কালে 
বিশেষ উন্নতিলাভ করেছিল। 

আকবর, জাহাংগীর ও শাহজাহানের পৃষ্ঠপোষকতাধ মুঘল যুগে সংগীতবিদ্যার 
ও্বাগ্যযন্ত্রের প্রভূত উন্নতি হয় । সে যুগের সংগীতজ্ঞদের মধ্যে তানসেন ছিলেন 
লবচেষে প্রসিদ্ধ । 

সাহিত্য £ মুঘল যুগে বছ এতিহাপিক গ্রন্থ রচিত হঙ্ক' এবং বিভিন্ন 
প্রাদেশিক সাহিত্য যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। বাবর ও জাহাংগীরের আত্মজীবনী 
( তুজ্কুক ), হুমাযুনের ভ্রাতা কামরানের কবিতা-সংগ্রহ ( দিওয়ান ) দীরা 
শিকোহ্‌র উপঙগিষদের অন্নবাদ (সর-ই*আসরার) মুঘল রাজবংশের অমর কীত্তি। 
হুমায়ূনের ভগিনী গুলবদন হুমাযুলনাম! রচনা করেন। জাহাংগীরের মহিষী 
নুরজাহান, শাহজাহানের কন্ঠা জাহানার।, আওরংজেবের কন্তা জেবউদ্নিসা 
বছ ফার্সী কবিতা রচনা! করেন। মুঘলধুগে অথর্ব বেদ, মহাভারত, গীতা, 
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যোগবাশিষ্ট, নল দময়স্তী উপাখ্যান ও বনু চিকিৎসা-গ্রস্থ ফার্সী ভাষা অনুদিত 
হয়। এ যুগে আবুল ফজল (আইন-ই-আকবরী ও আঁকবরনামা রচয়িতা ), 
নিজামউদ্দিন বক্সী, বদাউনী, আবছুল হামিদ লাহোরী ও কাসিম ফেরিস্ত। 
এঁতিহাসিক গ্রন্থ রচন! করে বিখ্যাত হন। স্থজনরায় ক্ষেত্রী, ঈশ্বরদাল নগর, 
ভীমসেন প্রভৃতি হিন্দু এতিহাসিকগণও বিখ্যাত ছিলেন। আওরংজেবের 
রাজন্বকালে ইতিহাস রচনা নিষিদ্ধ হলেও কাফি খান ছন্সনামে ইতিহাস 
রচনা করেন। 

মুঘল আমলে বাংলা ভাষা! ও সাহিত্যে এক নতুন যুগের স্থষ্টি হয়। বাংল। 
মহাভারত রচয়িতা কাশীরাম দাস, চত্ীমংগলের কবি মুকুন্দরাম, অন্নদামংগলের 
কবি ভারতচন্ত্র এ যুগের শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি। গোবিন্দদাসের কড়চা” 
ক্তানবানের পদাবলী, কুষ্দাস কবিরাজের চৈতন্তচরিতামৃত, বৃন্দাবন দাসের 
চৈতন্ুভাগবত, জয়ানন্দের চৈতন্তমংগল এ যুগের রচনা । বাংলার মংগলকাব্য ও 
পাঁচালী মুঘলধুগে বাঙালীদের বিশিষ্ট সাহিত্য-কীতি। বিপ্রদাসের মনসামংগল 
ক্ষেমানন্দের বেল! লধীন্দরের পাঁচালী ও দ্বিঙ্দ জনার্দনের মংগলচণ্তীব পাঁচালা 
মুঘলযুগেরই রচন]। 

মুঘলযুগের রচনা বাংলা বাউল গানে হিন্দু-মুসলিম বাঙালী মনের অপুব 
আধ্যাত্মিক সমন্বয় সষমামণ্ডিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। 

তুলসীদাস, মীরাবাঈ, স্থরদাস, নবহরি, ভূষণ প্রস্তুতি লেখকের রচনায 
মুঘলযুগে হিন্দী ভাষা ও কাব্য অপুব সমৃদ্ধি লাভ করে। সুরপাসের “হুরসাগর' 
ও তুলসীদাসের 'রামচব্তিমানস* এখনও অগণিত ভারতবাপী আনন্দ ও 
শ্রদ্ধার সংগে পাঠ ৪ গান করে থাকে । মীরাবাঈযেব ভঙজগণ আজও সাব! 
ভারতে গীত হয। 

আকবর, জাহ!ংগীর, শাহজাহান ও দারাশিকোহ.র পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক 
আরবী-ফার্সী গ্রন্থ হিন্দী ভাষায় অনুদিত হয়। মানসিংহ, বীরবল, টোডরমল, 
জয়সিংহ প্রভৃতি ও হিন্দীভাষায় গ্রন্থ রচনা কব্নে। অনেক মুসলমান পঞ্ডিতও 
হিন্দীভাষাঁয় বুুৎপত্তি লাভ করেন। আকবরের মন্ত্রী আখছুর রহিম (খান 
থানান ) বিখ্যাত দোহা-বচয়িত| ছিলেন। 

শিবাজীর গুর' রামদাস স্বামী পাসবোধ' নামক বিখ্যাত ওম্থ রচনা করে 
মারাঠ! জাতিকে উৎদ্ধ করেন এবং ধর্মবিষয়ুক রচনাকে কেন্দ্র করে মুঘলযুগে 
মারাঠা ভাষা ও সাহিত্য উন্নতি লাভ করে। 


[ ১৪০ ] 


॥ যুঘলযুগের বৈদেশিক পর্যটকগণ ॥ 


মুধলযুগের বৈদেশিক পর্যটকদের মধ্যে ইংরেজ পর্যটক র্যালফ ফিচ, হকিন্স 
ও স্যার টমাস রো; ওলন্দাজ পেলসায়ার্ত; ফরাসী ট্যান্ভারনিয়ে ও বাণিয়ে 


এবং ইতালীর মানুচ্চি বিখ্যাত । 


র্যালফ ফিচ.;ঃ আকবরের রাজত্বের শেষভাগে ফিচ. ভারতে আদেন। 
সে সময় আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রী এই ছুই শহরই তৎকালীন লগ্তনের চেয়ে বড় 
ছিল । বাংলার বাখরগঞ্জে অবস্থিত বাঁকৃলা একটি সুন্দর শহর ছিল। 

[ এই সময় গ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য একোয়াভিবা, জেভিয়ার ও মনসারেট 
ভারতবর্ষে আসেন। একোয়মভিবা ও মনসারেটের বিবরণে সে যুগের ধর্ম সম্বন্ধে 
অনেক তথ্য পাওয়া যায়। জেভিয়ার রাজনীতিও আলোচন! করেছেন। 

জাহাংগীরের রাজত্বকালে হকিন্স ও স্ত/র টমাস রো ভারতে আসেন।] 

পেলসায়ার্ত ঃ ইনি জাহাংগীরের সময়ে আগ্রার ওলন্দাজ কুঠির অধ্যক্ষ 


ছিলেন। এর বিবরণ থেকে জানা 
যায় যে শাসকদের অত্যাচারে গ্রজ।- 
সাধারণের জীবন তখন তুর্বহ ছিল। 
রাঁজন্ব-আদায় ও অন্তান্ত অজুহাতে 
প্রজাদের ওপর উৎপীড়ন হত । অভি- 
জাতবর্গ বিলাসব্যসনে মত্ত থাকতেন। 
নিয়শ্রেোর লোকের। (শ্রমিক, ভৃত্য 
ইত,াদি) কার্ধতঃ দাস-জীবন যাপন 
করত। উড়িস্যা। থেকে পূর্ববংগ পধস্ত 
সর্বত্র কার্পান শিল্প প্রচলিত ছিল। 
রেশম ও রেশমজাত দ্রব্য উৎপাদনে 
বাংল! অগ্রণী ছিলি | 
ট্যাভারনিয্ে £ শাহজাহানের 
সময়ে ভারতে আসেন। ইনি সে 
যুগের রাজকীয় এখর্ষের বিস্তৃত বিবরণ* 





টাডারনিষে 


লিপিবদ্ধ করেছেন। এ'র বিবরণেও বাংলার রেশমশিল্পের অগ্রগতির উল্লেখ 


আছে। 


[১৪১] 


বানিয়ে £ ইনি শাহজাহানের রাজত্বের শেষদিকে ও আগুরংজেবের 
রাজত্বের কিছুকাল পর্বস্ত ভারতে ছিলেন। 

রাজকীয় শষ্য, প্রাদেশিক শাসকদের অত্যাচার, কৃষকদের ছ্রশা ইত্যাদির 
, কথ! ইনি উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশের কার্পাস ও রেশমশিল্পের উন্নতি, শন্ত 
ও থাছ্ছের প্রাচুর্য, পলীর শ্রী ইত্যাদির ইনি অতি উচ্চ প্রশংসা করেছেন। 

মান্কুচ্চিঃ ইনি আওরংজেবের রাজত্বকালে ভারতে আসেন। এর 
মতে দিল্লীর সম্রাট ছিলেন পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনী। এর বিবরণে 
রাজকর্মভারীদের অত্যাচার, কৃষকদের দুরবস্থা ও মুঘল রাজ-অন্তঃপুরের অনেক 
গ্লানিকর কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে । 


প্রশ্ন 
১। মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা এবং সেই প্রসংগে প্রধান প্রধান মুঘল 


সম্রাটদের জীবনেতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 

[ ভ্রে৮০ 10 01166 27 8০০০9010006 005 23091311919006210 06 02 
1/018172] 21001165804 06550210210 0515 00101060001) 002 1165 
80017165801 1156 01650 1 0510218. ] 

২। মুঘল সম্রাটদের মধ্যে আকবর ছিলেন সবশ্রেষ্ঠ--ঠার এই শ্রেষ্ঠত্ের 


কারণ আলোচনা কর। 

[812 ৪3 0172 £1580250 06 00০ 11081)91 7500021015,7 
[150055) 17 100160) 6106 15585017501 1015 6162.070255, ] 

৩। মুঘলযুগের শিল্পকল] ও স্থাপত্যের কথা সংক্ষেপে লেখ। 

[ ৬৬110 1170৮ 500. 1050৬ 20080 ৪10 200 81০100166500016 119 
(07610081981 ৪6০. ] 

৪। মুঘল শামন-পদ্ধতি সম্বন্ধে কি জান? 

[ ৬৬116 1786 500 (00৬ 2০০৪০ 11081081 9৫10101501810101), ] 

৫ | মুঘলযুগে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কথ! সংক্ষেপে 
আলোচলা কর। 

[10155059 £1) 10126 06. 5091818৪150 2০01702010 ০0070181017 
01179019119 006 1 061181 ৪£6 1 

৬। মুঘল যুগের ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচন! কর । 

[৮05 আট ১০০ 1000 20006115018) 11665180015 1 016 
1%01051091 ৪4০. ] 

৭। মুঘলধুগে যে সমস্ত বিদেশী পর্যটক ভারতে আসেন তাদের মধ্যে 
ধার! প্রধান তাদের নাম বল। তাঁদের বিবরণ থেকে তৎকালীন ভারত সম্বন্ধে 
কি জানা যায়? ৃ্‌ 

[ 28006 006 20015800003 0: 00610916160 08 611615 7120 
$151060 10018, 0001055 0115 71081521 06100, ৬1086118150 00 0061 
৪০০099155 00:07 01) 006 [0019 0৫ 00996 ৫955 ? ] 


[১৪২] 


॥ অগ্রাদ্শ শতাব্দীর ভারতবর্ষ ॥ 


মুঘল সাত্র।জ্যের পতন ? মুঘল সাআাজযের পতনের কারণ পূর্ববর্তী 
অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে । আওরংজেবের অনুদীর সংকীর্ণ শাসননীতি 
শক্তিশালী মুঘল সাত্রাজ্যর ভান্ত দুর্বল করে তুলেছিল এবং তার্‌ পরবর্তী 
কালে কেন্ত্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে সাআাঙজ্যে ভাঙন ধরে। ফলে, 
ভারতের বিভিন্ন অংশে বহু স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠতে লাগল। 

এই সময় উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে ভিনটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য £ শিবাজী-প্রতিষ্ঠিত মারাঠা রাজা, পাঞ্জাবের 
শিখরাজ্য ও দক্ষিণ-ভারতের মহীশুর রাজ্য | 

কিন্ত এই সমস্ত রাজোর কোনিটিই স্থায়ী হয় নি। অল্পকালের জন্ত যার যার 
নিজস্ব একট] পরিগির মধ্যে গ্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার কবে শেষ পর্যস্ত এই 
রাজ্যগুলো স্বাধীনত| হারিয়ে ফেলে। এই সময় বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি-_- 
পোর্টুগীজ, ওপলন্দা্গ, ফবাসী ও ইংরেজ--বাণিজ্য উপলক্ষে ভারতে উপস্থিত 
ছিল। দেশে উল্লেখষোগ্য কোন কেন্দ্রীয় শাসন বা এক্তির অন্তপস্থিতি, পতনোনুখ 
মুঘল সাম্রাজ্যের জাযগায নতুন কোন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার দেশীয় রাজাদের 
অসামর্থ্য এবং তাদের ঘরোয়া কলহ-বিরোধের ফলে বিদেশী শক্তিগ্ুলো৷ ভারতে 
রাজ্যস্থাপনে প্রয়াসী হয়ে,উঠল। শেষ পযন্ত সমস্ত দেশীয শক্তিকে এবং অন্ঠান্ঠ 
বিদেশী শক্তিকে পরাজিত করে ইংরেজরাই ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করল। 

মারাঠা রাজ্য ঃ শিবাজীই মারাঠা শক্তি ও রাজের প্রতিষ্ঠাত।। 
শিবাজীর বীরত্ব আর দেশপ্রেমের কথা ভারতের সর্বত্র বিদিত। 
আওরংজেবের সংগে দীর্ঘকাল সংগ্রাম করে তিনি স্বাধীন মারাঠা রাজ্যের 
ভিন্তি প্রতিষ্ঠা 'করে যান। শিবাজীর মৃত্যুর পর অ।ওরংজেব তার পুত্র শস্ভুজীকে 
হত্যা করেন এবং পৌত্র শাহুকে বন্দী করেন। কিন্তু এতেও মারাঠাশক্তি 
লোপ পেল না; বাধা পেল মাত্র। আওরংজেবের মৃত্যুর পর মারাঠারা 
আবার মাথা তুপে দাড়াল। তথন মারাঠ| রাজ্যের প্রকৃত শানক হলেন 
পেশোয়া বা! প্রধানমন্ত্রী । মারাঠাশক্তির পুনরুখানের মূলে ছিলেন পেশোয়। 
বালাজী বিশ্বনাথ । বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বাজীরাও পেশোয়া 
হয়ে মারাঠা শত্তিকে অধিকতর সুসংহত ও শক্তিশালী করে তোলেন। সার! 


[১৪৩] 


'ভারত জুড়ে এক অখণ্ড হিন্দুরাজ্য স্থাপনের কল্পনা তাঁর ছিল এবং সে কল্পনা 


সমগ্র মারাঠি জাতিকে নতুন প্রেরণা 
দিল। বাজীরাও-এর মৃত্যুর পর 
পেশোয়া হলেন তার পুত্র বালাজী 
বাজীরাও। তার *অধীনে মারাঠা 
শক্তি চরম বিকাশ লাভ করে। এই 
সময় পুর্ব ভারতের উড়িস্যা ও ,উত্তর 
ভারতের*্পাঞ্জাব পর্যন্ত ষারাঠা সাম্রাজ্য 
বিস্তার লাভ করে। কিন্তু ১৭৬১ 
খ্ীষ্টান্বে আহম্মদ শাহ আবদালীর 
আক্রমণ রোধ করতে 'গিয়ে পাঁণি- 
পথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠ! শক্তির 


শোচনীয় পরাজয় ঘটে এবং ভান্নতে 





: ' রুজিৎ সিং রর 
সাধন করেন। কিন্তু তিনিও দিল্লীতে নৃশংসভাবে নিহত হন। তখন শিখজাতি 


'নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ে । 


[ ১৪৪ ] 
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শিবাজী 
মার্াঠ! সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা চিরদিনের মতো লুপ্ত হয়ে যায়। 
পাঞ্জাবের শিখরাজ্য £$ জাহাংগীর শিখগুরু অজ্্নকে হত্যা করেন। 


তখন থেকেই শিখর! 
মুঘলদের প্রতি বিদ্বেষ- 
ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। 
আওরংজেবের সময় সে 
বিছ্বেষ বিদ্রোহের বূপ 
নেয়। নবম শিখগুরু 
তেগবাহাছুর আওরং- 


[জেবের আদেশে নিহত 


হন। তেগবাহাছুর খালস৷ 
বাহিনীর সংগঠক ছিলেন। 
তেগবাহাছুরের পুত্র গুরু 
গোবিন্দ মুঘলদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করেন ও তার পুত্র 
বান্দা শিখশক্তির বৃদ্ধি 


নাদির শাহের 'আফেমণে পাঞাছে অব্যবস্থা দেখা দিলে শিখেরা আবার 
শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং আহদ্মদ শাহ আবদালীর ভারত ত্যাগের পর 
শিখরা এক ম্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলে । আষ্টাদশ শতাষীর শেষাশেরি 
পাঞ্জাধ-কেশরী রণজিৎ সিংহ বিভিন্ন শিধ মিস্ল বা স্বাধীন দলপতিদের এঁক্যবন্ধ 
করে শতক্র নদীর পশ্চিম তীরস্থ সমস্ত পাঞ্জাব অঞ্চল অধিকার করেন। 
ইংরেজদের সংগে মিত্রতা স্থাপন করে তিনি তার মৃত্যু (১৮৩৯) পর্যন্ত নাবছ্ে 
রাজ্যশাসন করেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে শিখর! 
ক্রমশঃ হীনবল হয়ে পডে। এই সময় শিখদের সংগে ইংরেজদের বিরোধ 'হয়। 
প্রথম শিখযুদ্ধে শিখরা ইংরেজদের প্রভাবাধীন হয় এবং দ্বিতীয় শিখযুদ্ধে 
পাঞ্জাব ইংরেজ-অধিকারভুক্ত হয় (প্রথম শিখধুদ্ধ ১৮৪৫-৪৬ £ দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ 
১৮৪৮-৪৯ )। 

মহীশুর রাজ্য ঃ হায়দব আলি মহীশূরের হিন্দুরাজ্য ছলে-বলে-কৌশলে 
হস্তগত করেন এবং মহীশুরের সীমা আরও বিস্তার করে নিজেকে এক শক্তিশালী 
স্থলতানরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। হায়দর আলির ক্ষমতাবৃদ্ধিতে মাক্সাঠা, 
হায়দরাবাদের নিজাম ও ইংরেজ তিন পক্ষই সন্ন্ত হয়ে ওঠে এবং এই 
তিন পক্ষ কখনও পৃথকভাবে, কখনও মিলিতভাবে মহীশৃরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। 
হাষ্দর দক্ষিণ ভারতে ব্রিটিশ শক্তির 
উচ্ছেদের জন্য আমরণ সংগ্রাম করেন। 
তার স্থযোগ্য পুত্র টিপুও পিতার পথ 
শন্নরণ করেন এবং চতুর্থ মহীশুর 
খুদ্ধ (১৭৯৯) প্রাণ হারান | টিপুর 
মৃতার পর মহীশুর রাজ্যের পতন হয 
এবং এ রাজ্যের বিভিন্ন অংশ ইংরেজ, 
নিজাম ও মহীশুরের প্রাচীন হিন্দু 
বাজবংশের মধ্যে বু্টিত হয়। 8১৬, 

এইভাবে মারাঠা, শিখ ও মহীশূর হিটার 
রাজ্যের পতমের পর ব্রিটিশ শক্তিকে প্রতিরোধ করার মত আর কোন শক্তি 
গরতে রইল না এবং কালক্রমে ব্রিটিশ শক্তি ভারতে প্রতিষিত হল। 

ভারতে ত্রিটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠীঃ ইউরোগীয় হাতিসমূহের মধ্যে 
পোটুগীজের। ভারতে প্রথম আসে (১৪৯৮) | পোটুগ্গীজ বাণিজ্যকেন্গুলোর 
তত্বাবধামের জন্ত গারতে একজল করে গভর্নর থাকত। আলবুকার্ক-এর 
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বিয়োগের লমর (১৫০ ) থেকে (শাটু মিহদের দিবি ভূ ( বাজীকিম 
ভারা গোয়া, দম, দিউ, ললসেই, খোনাছি, সানটোম্‌ এবং বাংলাপেক্ গল 
অধিকার করে। ফোড়শ শতান্ধীর যধ্যভাখের পর থেকে পোদের পতন 
উর হয় এবং কালক্রমে গোয়া, দষন ও দিউ ছাড়া আল্লা জায়গ। ভাগের হস্তচ্যত 
হয়। গোয়া, মন ও দিউ কিছুদিন আগে পর্বস্ত পোটুমীজদেয় অধিকারে ছিল, 
এখন আমাদের দেশের অন্তভূর্ত হয়ে গেছে। | 
পো্ুগিজদের পরে আসে ওলন্দাজরা। ওলন্দাজ বণিকরা করমণ্ুণ, 

গুজরাট, বাংলা, বিহার ও উড়িস্যায় বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেছিল। কাশক্রমে 
তারা সিংহল ও পুর্বভারতীয দ্বীপপুঞ্জে নিজেদের প্রাধান্ত স্থাপনে সমধিক 
ব্যস্ত হযে উঠল। ভারতবর্ষে প্রতুত্ব বিস্তারের জন্ত প্রতিহন্িতার ক্ষেত্রে 
তখন রইল শুধু ফরাসী ও ইংরেজরা । 

১৬৬৮ শ্রীষ্টাবধে সুরাটে ও ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মস্থলিপটমে কুঠি স্থাপন করে 
ফরালী বণিকর! ভারতবর্ষে বাণিজ্য আরস্ত করে। পরে ১৭০৪ শ্রীষ্টাব্ে তাবা 
পণ্তিচেরী নগয়ের পত্তন করে । সেই সময়েই বাংলার নবাব তাদের চন্দননগর 1 
দিয়ে দেন । পরে মাহে ও কারিকল ফরামীদের অধিকারভূক্ত হয়। 

১৭৪২ খ্রীষ্টাবধে ডূপ্নে পণ্ডিচেরীর গভর্নর হযে আসেন। ভারতবর্ষে ফরাদ' 
সাম্রাজ্য স্থাপনের সংকল্প তার ছিল। এরই 
ফলে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে বন্দর স্থুৎ- 
পাত তয়। 

৭৫৬ শ্রীষ্টাকজে ইউরোপে ইংরেজ আঃ 
ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং তারই 
ফলে ভারতে বাংলাদেশ ও দাক্ষিণাণতা 
ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয। 
১৭৬৩ শ্রীষ্টাব্বে এই যুদ্ধের অবলান হয় । কিন্ত 
ফরাসী শক্তি এত হীনবল হয়ে পড়ে যে তার 

ভুগে পুনরুখানের সন্তাধুন৷ বিলু হয়ে যায়। 
দাক্ষিণাত্যে ইংগ-ফরাসী প্রতিহন্বিতায় ব্রিটিশ শক্তির জয়লাভ ভাবভ্তে 
ত্রিটিশের রাজনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান । 

বাংলাদেশেও ফরাঁপীদের বিপক্ষে নিজেদের দুরক্ষিত করবার জন 
ইংরেজরা কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াষে পৃরিধ। খনন শুক রুহে। ব্যবসায় 
উপলক্ষে বাংলায় খ্ববস্থানকারী ইংরেজদের এই ঘুদ্ব-্রন্তুতি অন্তার়্ ছিল এবং 
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তিন বলা দবাব বিয়ানানাঁলা ভাবত বা ভাল চোখে ' দেখছে 
পারেস দি) ভিদি কলকাতা দখল করলেন। দীতবই ইংর়েজযা তা আবার 
দখল ক'রূল, নবাব তাদের পরাস্ত করতে পারলেন না। তিনি তাদের নানা 
বাণিজ্যিক সুবিধে দিতে রাজী হলেন । 

এদিকে ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভ চন্দননগর দখল করে নঘাবের অসন্ধষ্ঠ ও 
্ষমতালোভী অমাত্যদের সংগে নবাবের বিরুদ্ধে এক হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত 
হলেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাে পলাশীর যুদ্ধে নবাবকে পরাস্ত করে তিনি বাংলায় 
ব্রিটিশ প্রাধাস্ত স্থাপন করলেন। পলাশীর যুদ্ধে জন্নলাভ ভারতে ইংরেজ রাজত্ব 
স্থাপনের দ্বিতীয় সোপান । 

ইংরেজর1 সিরাজদোৌলার বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মীরজাফরকে বাংলার 
নবাবের গদীতে বসিয়ে প্রচুর অর্থ আদার করল। মীরজাফরের পরবর্তী 
নবাব মীরকাশিম বাংলার স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। কিন্ত 
তিনি যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে পরাস্ত হন 7 গ 
(বল্পানের যুদ্ধ, ১৭৬৪)। পরের বছর (১৭৬৫) 14 ০ 
ক্লাইভ দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের কাছ 
থেকে বাংলা, *বিহার ও উড়িষ্যার “দেওয়ানী! 
আদায করেন। দেওয়ানের কাজ ছিল রাজস্ব 
আদায় ও দেওয়ানী মামলার বিচারের ব্যবস্থা ন্‌ 
করা। রাজন্বব্যবস্থা ইংবেজদের হাতে যাওয়াতে 11173. 
বাংলার নবাবের বাস্তবিক কোন ক্ষমতাই রঃ ০৪ 
রইল ন।। নবাব ইংরেজের হাতেব বুত্তিভোগী 08৮, 
ক্রীডনক মাত্র হয়ে রইলেন । "নিজামত' বা সিরাজউদ্দৌল! 
শীসনবিভাগের ও ফৌজদারী বিচারের ক্ষমতা নবাবের হাতে রইল বটে, 
তার জন্য ছুজন নাঁয়েব-নাজিমও নিযুক্ত হলেন; কিন্তু ইংরেজ কোম্পানীর 
সম্মতি ছাড়া কেউই এ পদ পেত না। তাই প্রকৃত পক্ষে শাসনের সমস্ত 
কষমতাই ইংয়েজদের হস্তগত হুল, অথচ আইনতঃ শাসন সম্পর্কে ফোন 
দানিত্বই তাদের রইল না। 

ক্রমে কলকাত। ইংরেজদের রাজধানী ও প্রধান কর্মস্থল হয়ে উঠল। 

অষ্টাদশ শভা্দীতে ভারতীয় সমাজ ও সংক্ষতি £ হি্ছু ও 
মুসলমান মংখ্ৃতির অমন্থয় যখন এফ বিশেষ স্তরে এসে পৌছেছিল সেই সমগ্কে 
( অষ্টাশ শত়াবীতে ) আর এক সংস্কতির ধারা ভারভে এলে পৌঁছল এই 
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ফুভীয গাস্তি হল ইউরোপীয় সংস্কৃতি । হি ও সুগার লাইক ঈং্গশর 
'্াদিধুগে যেমন এক লাংগ্কতিক সংঘর্ধ দেখা দিয়েছিল এবারও প্রথমে সংঘর্মই 
হুল। তারপর ক্রমে কর্মে তিন সংস্কতিই এক পাদঞ্জন্ত ও সমন্থয়ে প্দোছাল। 
কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজকে কেন্দ্র করে বৈদেশিক প্রভাব ও অধিকার 
'বিশবৃ্ি লাভ করেছিল বলে এই সমস্ত নগর-অঞ্চলেই প্রথম ইউরোপীর সংস্কৃতির 
প্রভাব অনুভূত হয়। ইউরোপীয় সংস্কৃতি গ্রহণের ব্যাপারে, সমাজ-হিলেবে 
মুসলমান সমাজের চেয়ে হিচ্কু সমাজই অগ্রণী হয়েছিল। মুসলমান-সমাজ 
রক্ষণশীল মনোভাব দেখিয়েছিল। অঞ্চল হিসেবে বাংলাদেশেই প্রথম এই 
নতুন প্রভাব বিস্তার লাভ করে। কলকাতায় ইংরেজদের কর্মকেন্ত্রের অবস্থিতিই 
*বোধ হয় এর কান্বণ। 

অষ্টাদশ শতার্বী!(ত দেশব্যাপী একটা অরাজক অবস্থা চলছিল এবং 
জনসাধারণের চরম দুঃখহ্র্শা দেখা দিয়েছিল। মুঘল, মারাঠা, ব্রিটিশ বা অন্ান্ত 
ইউরোপীয় শক্তি যার যেখানে কতৃর্ধ বা সুযোগ ছিল মেখানেই তার! 
জনসাধারণকে উৎপীড়ন করেছে। 

ভারতে যখন ইংরেজ কোম্পানী আর নবাবের দ্বৈত শাসন চলছিল তখন 
দেশের জনসাধারণের অর্থনৈছিক শোষণ ও উৎপীড়নের সীমা ছিল ন!। 
সে সময় বাংলা দ্বেশে (১৭৭০ গ্রীষ্টাবব ) এক ভীষণ দু্তিক্ষ দেখ! দেয় । এই 
'ুতিক্ষ ছিয়াত্বরের মন্বস্তর (বাংলা ১১৭৬ সনে হয়েছিল বলে )নামে কুখ্যাত । 
এই মন্বস্তরের সয় খাণ্ঠাভাবে ও নান! রেগে বাংলার এক-তৃতীয়।ংশ লোকের 
মৃত্যু হয়। কিন্তু ছুিক্ষপীড়িত, অনশনব্রিষ্ট কুষকদের কোন সাহাধ্য করা দূরে 
"থাকুক, তাদের কাছ থেকে নির্মম ওদাসীন্ের সংগে রাজস্ব আদায় করা 
হয়েছল। ওয়ারেন হেস্টিংসের মতে ১৭৭১ খ্রীষ্টার্থে ১৭৫৮ ত্রীষ্টাব্ধের চেয়ে 
বেশা রাজস্ব আদায় হয়েছিল । 

সাধারণতঃ গ্রামীণ সমাজে কিন্তু তখনও স্বয়ংসপ্পূর্ণতার ভাব ছিল। গ্রাম 
জীবনে তখনও পাশ্চাত্য প্রভাব অনুপ্রবেশ করেনি। সমাজ তখন নানা 
সংকপর্তা, কুসংস্কার ও বিভেদে পরিপূর্ণ ছিল; কোলান্ত-প্রথাজনিত নানা 
কু-রীতি, পর্দাপ্রথ।, সতীদাহ, বিধবার প্রতি অধিচার তখন হিন্দু-সমাজে বহু- 
প্রচলিত ছিল। 

ইংরেজ আমলের শুক থেকে মেমন এক নতুন মসীজীবী ভদ্রলোক শ্রেণীর 
উদ্ভব হয়, নতুন রাজন্থনীতির ফলে তেসনি' সামন্তশ্রেণী লোপ পেকে এক 
বতুন জমিধার শ্রেণী দেখা দেয়া! এই সমহবই আধার ব্রিটেনের কলে উৎপন্ন 


1১৪৮] 


নাঁধা, সাপ ভারক্ষে 'আদদানি হতে লাগশ এবং সেই হুত্রে এক নতুন 
বণিষাশ্রেণীরও উদ্ভব হল। সম্প্রতি জমিদার শ্রেণী উঠে গ্রেছে ঘটে, তবে আন্ত ছই 
শ্রেণী গারছীয় সমাজে এখনো প্রভাবশালী শ্রেণী হিসেবে বিষ্যমান | 

বিলেত সম্ভা মালের আমদানীর ফলে ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের বাঁজার ও 
গ্রামীণ শিল্পীদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে উঠতে লাগল । প্রতিযোগিতায় না 
টিকতে পেরে এবং অত্যাচার-উৎপীড়নের ফলেবাংল। ও গুজরাটের বন্ত্রশিল্প ও 
শিল্পীর এক শোচনীয় অবস্থায় এসে পৌছল। গ্রামীণ শিল্পের অবনতির ফলে 
জনসাধারণ অভাধিক পরিষাণে কৃষিনির্ভর হয়ে উঠল-_ দেশে দারিত্র্যও বাড়ল! 

বাংলা, বিহার ও উড়িয্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ( ১৭৯৩) প্রবর্তনের ফলে 
এক স্থায়ী জমিদার শ্রেণীর হাতে জমির মালিকানা চলে যায় এবং এ 
ব্যবস্থায় কৃষকের স্বার্থ সংরক্ষিত না হওয়ায় কোন কোন গায়গায় কষকদের ওপর 
অত্যাচার বাডে। অষ্টাদশ শতাব্ধীতে বিদেশী শাসনের সংগে শোষণ যুক্ত হয়ে 
ভারতবাসীর জীবনে পরাধীনতার ছুর্ভোগ নানাভাবে অনুভূত হতে লাগল। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিক্ষাব ছুই স্বতন্ত্র ধার! প্রবাহিত ছিল-_হিন্দুদের 
টোল ও চতুষ্পাঠগী এবং মুসলমানদের মক্তব ও মাদ্রাসা। ১৭৮১ শ্রীষ্টাকে 
ওয়ারেন হেস্টিংদ কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং ১৭৯২ খ্রীষ্টান্ধে কাশীর 

স্বৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় । 

ইংরেজদের সংস্কৃতির সংস্পর্শে ও গ্রভাবে অষ্টাদশ শতাবী থেকেই দেশীয় 

সংস্কৃতির রূপান্তর শুরু হয়। 


প্রশ্ন 

১1 মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভাবতে মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ও মহীশুরে 
যে সমস্ত দেশীয় শক্তি গ্রধান হয়ে ওঠে তাদের উত্থান-পতনের কাহিনী সংক্ষেপে 
বর্ন কর। 

[ 10685011106) 17010160076 501165 0৫ 006 1156 8100 1911 04 006 
10018 0057৮21508৮ 10605106 01010110626 10) 10811918305 005. 
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২। অষ্টাদশ ,শতাবশির ভারতের সমাজ ও সংস্কতি সম্বন্ধে ঝা জান 
সংক্ষেপে বল। ৃ 
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ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা 


রবার্ট ক্লাইভই প্রকৃতপক্ষে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা! । 
ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে ফরাসী ও ডাচ (ওলন্াজ) জাতি ভারতে সাগ্রাজা- 
স্থাপনে অভিলাষী হয়েছিল। ক্লাইভ দাক্ষিণাত্যে কুটনীতিতে ও বণক্ষেতে 
ফরাঁসীদের পরান্ত করে ব্রিটিশ আধিপত্য স্থাপন করেন) বাংলার ওসন্দাজদের 
ংগে সংঘর্ষে ক্লাইভ তাদের জলে স্থলে পরাজিত করে ইংরেজ আধিপত্য সম্পূর্ণ 
করেন । পলাশীর ঘুদ্ধে জয়লাভ ক্লাইভের শ্রেষ্ঠ কীতি। তাঁর বুদ্ধি ও বাহুবলে 
বাংলার বিরাট সম্পদ ব্রিটিশের 
করতলগ হয়েছিল দিল্লীর সম্রাট 
দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছে থেকে 
বাংলা সুবার (তৎকালীন বাংলা, 
বিহার ও উড়িস্তার) 'দেওয়ানি' 
গ্রহণ করে ক্লাইভ: প্রক্কত দেশ- 
শাসনের অধিকার লাভ করেন। 
রবার্ট ক্লাইভ ষে সাম্রাজ্য ভারতে 
প্রতিঠ করেন তার এক অতি 
ংকটকালে ওয়ারেন হেস্টিংস 
তা রক্ষা করেন এবং সে সাম্রাজ্যকে 
সুসংহত ও দৃট়তর করেন। 
হে্টিংস যখন এদেশের গভর্নর-জেনারেল, ইংলগ্ড তখন ফ্রান্স ও স্পেনের 
সংগে এবং ভার আমেরিকাস্থ উপনিবেশগুলোর নিরুদ্ধে ঘুক্ধে লিপ্ত । সুতরাং 
ইংলপু থেকে অর্থ বা সৈন্ত সাহায্যের আশা “ছিল গা, এদিকে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের 
ফলে বাংলার অর্থভাখারও শূস্ঠগ্রায়। এমন সময় মারাঠা, নিজাম ও হায়দার 
আলি কর্ৃক ইংরেজরা আক্রান্ত হুয়। এই সংকট মুহূর্তে হেটিংস ভারতে ব্রিটিশ 
এ অর রাখেন 
ঝিটিশ সায়াজ্যকে কুলংহতভ করায় উন্ন হেন্টিংল পামনগ্যবস্থানধ পানা 
নার সাধন করেদ্‌) দাগ আবদারের জব ভিনি ইংরেজ 'কলেইর 
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জন্ তিনি কক ও জখিদারদের সংগে 
গাচশাল] (শীচবছরের জন্য স্থায়ী) 
বন্দোবস্ত করেন । দেওয়ানী ও ফৌজ- 
দারী বিচারের জন্ত তিনি কলকাতায় 
সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর 
নিজামত আদালত প্রতিষ্ঠা করেন। 

হে্টিংস বিদ্কোৎসাহী ছিলেন এবং 
প্রাচ্যদেীয় বিদ্তাচ্চার জন্য কলকাতায 
এএসিয়াটিক সোসাইটি ও 'কলিকাতা 
মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। 

লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনকালে ব্রটশ সাম্রাজ্য উল্লেখযোগ] বিস্তৃতি 
লাভ করেনি --তৃতীয় মহীশুর যুদ্ধে মালাবার, সালেম ও মাছুরার কিছু অংশ 
মাত্র ব্রিটিশের হস্তগত হয়। নানাবিধ সংস্কারের জন্তই (প্রধানতম সংস্কার ঃ 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ) কর্নওয়ালিসের শাসনকাল বিশেষভাবে ম্মরণীয়। ভবে ঠার 
শাসনকালে ব্রিটিশ আধিপত্য দৃঢ়তর হয়েছিল, 

র লর্ড ওয়েলেসলির শাসন- 
র্‌ | কালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য উল্লেখষোগ্য 

বিস্তৃতি লাভ করে। তার অনুস্থত 
রাজ্যবিস্তারের নীতি “বশ্তামুলক মৈত্রী” 
(505101815 4£১11191)06 ) নামে 
পরিচিত। এ ব্যবস্থা অনুসারে ব্রিটিশ 
সরকার ভারতীয় মিত্রদের বহিশেক্র ও 
গৃহশক্রর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই উদ্োন্ে 
প্রত্যেক মিত্ররাজ্য ব্রিটিশ সৈগ্ত রাখার 
ব্যবস্থ! হল এবং 'সৈন্দের ব্যয়নির্বাহার্থে আশ্রিত মিত্ররাজাকেই তাদের 
রাজ এক অংশ ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দিতে হল। বগ্ততামূলক মৈত্রী অন্ধসাকসে 
চুকতিবন্ধ কোন, রাজান়্ কোন বিদেশী শক্তির সংগে সন্ধি-বিগ্রহের স্বাধীনতা রইল 
ন]। ভয়ে সহীধ্তাক্গ পর্ধিষর্তে রাজার! তাদের রাজ্যরক্ষার প্রতিশ্রুতি পেলেশ। 


১৫১ ] 





. ব্তানুল্ তীর কলে -হীরাছা বীর: যোগ্য: দাছডি। বাজ্যিলযুহ, 
তাকোর, হট, করি তি যছ ত্য ও টপৃহনভাবের মু পীর সপ 
রাঁজোর এক বিরাট অংশ ব্রিটিশ অধিকারতুক্ত হয়! 

 জর্ড কে্টিংদে ওবেলেসনির লারদ কাছ লনা করেন) গুর্থাদের 
গাড়োয়াল জেলা ও কির টা 
কাংশ লাভ করেন। তাঁর শাসনকালে 
সিকিম রাজ্যের সংগে সন্ধি হয় ও 
নেপালের রাজধানী কাঠমতুতে ব্রিটিশ 
“রেসিডেণ্ট' রাখার ব্যবস্থা হয়। 

তিনি পিগারী নামক ছর্দাস্ত দন্গয- 
দলকে দমন করে রাজ্য নিরুপদ্রব 
ওয়েলেদলি তার সময় তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ 


(৮১৭১৯) মারাঠা শক্তির চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে । পেশোয়ার পদ লুপ্ত হল) 
পদছ্যুত পেশোয়া বাজীরাও বৃত্তিভোগী নির্বাসিতের জীবন যাপন শুরু করেন। 
ভেসলা ও হোলকার আত্মসমর্পন করেন। তৃপাল ও বুন্দেলখওড ব্রিটিশের 
আশ্রিত রাজ্য হয়ে রইল। মেবার, মারওয়ার ও জয়পুর ব্রিটিশের অধীনতা 
স্বীকার করল। নামাবশেষ বাদশাহ ইংরেজের বৃত্তিভোগী হলেন । 

এই ভাবে শতক্র থেকে ব্রহ্মপুত্র ও হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যস্ত ভূভাগে 
ভরিটিশ প্রভৃত্ব নুদু়ভাবে প্রতিষিত হল। ১৮২৩ খ্রীষ্ঠাবে লর্ড হে্স্টংদ যখন 
ভারত ত্যাগ করেন তখন রণজিৎ সিংহের পাঞ্জাব ও নেপালের খুর্থারাজ্য ছাড় 
: ভায়তে কোন প্রকৃত স্বাধীন রাজ্য ছিল না। : 


লর্ড উইলিস্মম বেন্টিক্ক কাছাড় ও কুর্গ রাজ্য অধিকার করেন । 
 ঞ্লেনবরা সিদ্ধদেশ ব্রিটিশ অধিকারতুক্ত করেন এবং ছাঞ্ডিঞ্জের আমলে 
প্রথম শিখবুদ্ধের ফলে শিখর] হীনবল হয়। কিন্তু ব্রিটিশ সাজ চরম বিস্তার 
লাভ করে ভালাহৌপসির শাসনকালে। তিনি শিখদের পরাস্ত করে 
ূ পাখা দখল করেন: সার্চ, ১৮৫৯) এ রেছুন, প্রোম ও পেখ জয় করে দক্ষিণ 
দেশ পর্ব ব্রিটিশ সাতজন বিস্তার করেন + . 

ধনীর লারাজাদের বাজ্য দখল করার জন্ত ছালহোনি তীর কুখযাত 


ক: এ না 
খু ঠ্‌ হই পু 





শৃ্বহিবপাপ নীতি ( 0০০20৬ 9% 15259) কঠোত ভাবে অনূসযণ কমতে 
পার্গলেন। তিনি প্রচাগ করেন যে ব্রিটশের আশ্রিত ব! অনুগৃহীত কোন দেগীয় 
রাঝ্যের রাজার অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হলে সে-রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজাতৃক্ত হবে। 
ঝিটিশ সরকার অনুমোদন না! করলে কোন রাজ্যে দত্তক পুজের স্বত্ব শ্বীকাত 
হবেনা । এই নীতি অঙ্গসারে আরো কয়েকটি রাজ্য ব্রিটিশ সরকারে বাজেমাধ 
হল। কর্ণাট ও তাঞ্জোর়ের ভূতপূর্ব রাজাদের বৃতি ও পদমর্যাদা সন্বস্ধেও এরূপ 
ব্যবস্থা করা হল। পেশোয়৷ দ্বিতীয় বাজীরাঁও-এর পুত্র নান৷ সাহেবকে বৃত্তি 
থেকে বঞ্চিত করা হল। ডালহৌসির ম্বত্থলোপ নীতি সিপাহী বিদ্রোহের 
অন্ততম কারণ বলে স্বীরুত হয়েছে। 

ডালহোৌসি রাজ্যবিস্তারের সংগে সংগে রেলওয়ে এবং টেলিগ্রাফ প্রতিষ্ঠা 
করে, বড় বড় রাস্ত। তৈরী করিয়ে ও খাল কাটিয়ে যানবাহন ও যোগাযোগের 
সুব্যবস্থা কৰেন | এসব তার দূরদশিতা প্রমাণ করে। বিশাল রাজ্যের সুশৃংখল 
শাসনব্যবস্থার জন্ত এসব অত্যাবশ্তাক ছিল। 

কোম্পানীর শাসন-ব্যবস্থা ঃ ক্লাইভ ইন্ট ইপ্ডিয়! কোম্পানীর শাসন- 
ব্যবস্থার কিছু আভ্যন্তরীণ সংস্কার করেছিলেন । কিন্তু ১৭৬৫ খ্রীষ্টান্বে কোম্পানী 
বাংলা-বিহার-উড়িস্যার দেওয়ানি পাবার পর দেশে দ্বৈত শাসন প্রচলিত হল। 
নবাবের ক্ষমতা রইল নল! কিন্তু দায়িত্ব রইল, এবং কোম্পানীর হাতে দায়িত্বহীন 
ক্ষমতা এল। এই ব্যবস্থার ফলে দেশে বিশৃংথলা দেখা দিল | 

ওয়ারেন হেস্টিংস দ্বৈত শাসনের অবসান ঘট্টালেন। তিনি রাজস্ব সংক্রান্ত 
বিষয়াদির তত্বাবধানের জন্য 'রেভিনিউ বোর্ড (0২০৮০০০ 90819) প্রতিষ্টা 
করেন, বাজকোষ মুশিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন ও ব্রিটিশ 
কিলেক্টর' নিযুক্ত করেন। কৃষক ও জমিদারদের সংগে পাঁচশালা ব্যবস্থা হল। 
সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর নিজামত আদালত নামে ছুটি বিচারালয় এবং 
প্রত্যেক জেলায় মফঃম্বল দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারী আদালত 
্বাপিত হল। * 

ইস্ট হীপ্ডয়া কোম্পানী এক বণিকসংঘ হলেও ভারত্বের বিশাল অংশ 
অধিকার করে রাজত্ব শুরু করার পর, ১৭৭৩ এষ্টাবে 'রেগুলেটিং জ্যাক 
(06881917/8 4১৮) বা নিয়ামক আইন নামে এক জ্াইন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 
গৃহীত ছল । এই আইন অনুসারে স্থির হল যে ভারত-সম্পকিত কাগজপত্র 
এর পর মন্ত্রীদের অবগতির জন্য বিলেতে পাঠাতে হবে। বাংলার গভর্নর হলেন 
গভর্য়*ফেসারেল। গভর্নরজেদারেল বাভীত চারঞজন লদন্ত দিয়ে ততীন্ব এক 


[ ১৫৩] 






এসপি কু ও পু 
'পেলেন। একজন প্রধান বিচারপতি ও তিনজন সাধারগ , বিচাঁরপৃতি নিয়ে 
ফলকাড়ার় এক কুতীম কোর্ট (580:6296 0010) স্থাপিত হল । 

কোম্পানীর বিশৃংখল শাসনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্ত 'রেগুলেটিং যাক 
প্রণীত হলেও, এর অন্তগিহিত কতকগুলে! ক্রেটির জন্ত এ আইনের সংস্কার 
'রকার হল। 

১৮৪ গ্রীষ্টাবে “ইত্ডিয়া ব্যাট (70079 4০) নামে আর এক আইন 
প্রণীত হল। এই আইনের ফলে ভারতের শাসন-ক্ষমতা কোম্পানীর হাত 
থেকে প্ররূতপক্ষে ইংলগ্ডের সরকারী দগ্ডরে গ্থানাস্তরিত হল । 

এই আইন অনুসার্রে ভারতবর্ষের সামরিক ও অসামরিক করৃরত্ধ ছ'জন 
সভাবিশিষ্ট এক বোর্ভএর ওপর স্তত্ত ছল। ভার লাম “90810 0£ 0020101- 
৪8101)215 001 0106 40951175 ৮ 15019” £ পরে এর নাম হয় “80919 ০: 
0900:01”1 অরিও স্থির হয়, বোর্ড-এর সভাপতি ইংলগ্ডের মস্ত্রিসভার সদণ্য 
'হবেন। এই সময় থেকে তিনিই সমঘ্ত ক্ষমত1 পরিচালনা করতে লাগলেন। 
ভারতের শাঁসনভার অপিত হুল গভর্নর-জেনারেল ও তিনজন সভ্য (তাদের 
একজন হবেন প্রধান সেনাপতি )-বিশিষ্ট এক মন্ত্রিসভার ওপর । যুদ্ধ, শাস্তি, অর্থ 
ও বৈদেশিক ব্যাপারে তার অধীন অন্তান্ত প্রদেশের (বাংলা, বোম্বাই এ 
মাদ্রাজ ) কার্ধ-পরিচালনার জন্ত তিনি দায়ী হলেন। 

লর্ড কর্নওরালিস বিচার-ব্যবস্থার অনেক উন্নতি করেন । দেওয়ানী বিচারের 
জন্ম সর্ধনিয় আদালত হল মুছনেফী আদালত | তার ওপর জেল আদালত । 
'জেল। আদালতের ওপর চারটি প্রাদেশিক আর্দালত ও বর্বোপরি সদর দেওয়ানী 
ও সদর নিজামত আদালত হ্থাপিত হয় ( তিনি চারটি ভ্রাম্যমাণ আদালত স্থাপন 
করেন | ভাম্যমাণ আদালতে বিচাঁরকরা বছরে হবার করে প্রতি জেলায় গিয 
জেলার জটিল মামলাগুলোর বিচার করতেন )। 

রাজগ্বব্যঘস্থার সংস্কার ও ভারতীয় পিভিপ র্বাভিস (174180 0:11 
36:5195, 1, 0, 9. )এর কার্ধনীতি শ্থিরীকৃত করে কর্নগয়ালিস শাপন-ব্যবস্থা 
সংস্থায় পাধন করেগ। 

শাসবন্যাবস্থার পর্বর্তী উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধিত হয় লর্ড বোটটিছ্ের 
শাসদকালে। ভিপি জাফ্যমাণ খআদালত*-ঢায়টি তিলে দেন। তিনি জেলা 
প্যৃজিস্টেট ও জেলা “বালেকট্য-এর.দািত্ব একই ব্যক্তির ওপর গ্দ্য করেন। 


[হল ) 


2৮4৭ ভীষন পর এই পাসনব্যাস্থাই এঁচলিত ছিল। 

নউগরিউজ শাসন-ব্যবস্থার দোষগুণ যাই হোকি না কেন, এ শাসনস্যাবস্থীয় 
স্ডারভীয়দ়ের যোগা অংশ [ছল না এবং ভারতীয়দের দায়ি অপি এ শালি" 
ব্যবস্থার লীতিও ছিল দা। 

ইস্ট ইন্ডিয়া! কোম্পানী ও ব্রিটিশ দরকারের জম্পর্ক : বাণিজ্য) 
বিষয়ে হিশেষ অনুমতি ও বিশেষ কতকগুলো সুযোগ-সুরিধা দানের উদ্দেঙ্ছে 
বচিত “চার্টার ত্যাক্ট দ্বারাই প্রথমে ইস্ট ইত্ডিয় কোম্পানীর গঠনতন্ত্র ও কার্ধাদি 
নিয়ন্ত্রিত হত। এই বণিকসংঘ রাজনৈতিক ক্ষমতা ও শাসনাধিকার হস্তগ 
করার সংগে সংগে কোম্পানীর রাজত্বে নানা বিশৃংখলা দেখা দেয়। সেই 
বিশৃংখলা দুর করে কোম্পানীর কাজ নিয়ন্ত্রণে ক্রমে ক্রমে ব্রিটিশ সরকার 
মন্নাযোগী হযে ওঠে । রেগুলেটিং আযাক্ট (১৭৭৩ ) ও ইতিয়া আযার্ি (১৭৮৪ ) 
কোম্পানীর ভারতীয় রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থ। সুনিষপ্রিত করার উদ্দোশ্টেই রচিত 
€ গৃহীত হয় ( এই ছুই "সাইন সম্বন্ধে আলোচনা পৃবেই করা হইয়াছে )। 

“রেগুলেটিং আযাক্ট'-এ কলকাতা কাউন্সিল ও বাংলার গভর্নর জেনারেলের 
সংগে বৌষাই ও মাদ্রাজ কাউন্সিল-এর সম্পর্ক এবং সুপ্রীম কোর্ট-এর মংগে 
গভর্নর-জেনারেল ও তার কাউন্দিলের সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত ছিল না। 
ফলে নান! বিরোধের কৃষ্টি হয়। তাই, ১৭০১ খ্রীষ্টান্দের “চার্টার আাক্ট'-এ 
গভর্নর-জেনারেল ও তার কাউন্সিলের সংগে সুপ্রীম কোর্ট-এর সম্পর্ক সুম্পই্ভাবে 
নির্দিষ্ট করা হয়। 

১৭৭৩ খ্রীষ্টাবের “রেগুলেটিং আ্াক্টা-এ কোম্পানীকে কুডি বছরের জন্বা 
'লারতে একচেটিয়৷ ব্যবসার অধিকার দেওয়! হয়েছিল। ১৭৭৩ খ্রীষ্টান্বের আর 
এক “চার্টার আযা্'-এ আরও কুড়ি বছরের জন্ত কোম্পানীর ব্যবসার অধিকার 
স্বীকৃত হয়। ১৮১৩গ্রীঠার্ষে আর এক চার্টার আ্যাক্ট' পাশ হয়। কোম্পানী 
কুডি বছরের জন্য আবার নতুন সনন্দ পেল। তবে ভারতের সংগে কোম্পানীর 
একচেটিয়া ব্যবসীর অধিকার রহিত ছল। এই আইনেই প্রথম ভারতীয়দের 
শিক্ষায় জন্ত বাৎসরিক অন্যুন এক লক্ষ টাকা খরচ করতে কোম্পানীকে নির্দেশ 
দ্ওয়! হল? 

১৮৩৩ খ্রীষাবে কোম্পানীকে আবার।নতুন লনন্দ দেওঘা হয় (চার্টার আ্যাক্ট, 
১৮৩৩) এই সনন্ঘ অন্ুমারে বাংলার গভর্নর-জেনারেল ভারতের গভরর- 
জেনায়েল ছাজেন ? লর্ড বেটি ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেল )। বোস্ঠাই ' 
ও মারা পাযেরশর অহন গ্ীথরলের ক্ষমতা লুপ্ত হল। গভর্লর-গেনাযেশ এর 
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শাদ্ব-পহিযদে এফধান আইননলচিয (3৬ ট1৫১৮: ) নিধুরজী ছলেন। 
জর্ড 'মেকলোে ভারতের প্রথম আইদ-সচিব। ' জাতি-ধর্ম নির্ঘিশেষে 
ভারভীরঘের সরকারী চাকরী লান্ের ভুযোগ দ্নেওয়া হল।' 

১৮৫৩ রীষ্টাবে কোম্পানী শেষ সনন্দ পেল (চার্টার আযান্ট, ১৮৫৩)। এই 
সনদ খ্হছলারে বিলেতে কোম্পানীর পরিচালক নভার (8০8: ০ 
194500078 ) গঠন পরিবততিত হয় ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বার! উচ্চ 
রাঞকার্ষে (সিভিল সাঁভিষ ) কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। আইন প্রণয়নের 
জগ্ঠ ভাতে এক ব্যবস্থাপক সভা! (196151896৬6 ০০905011) স্থাপিত হয! 
এই ব্যবস্থাপক সভার বার জন সভ্য ছিলেন £ গভর্নর-জেনারেল, প্রধান সেনাপতি, 
গভর্নর-জেনারেল-এর কাউন্সিলের চারজন সভ্য, সুপ্রীম কোর্ট-এর প্রধান 
বিচারপতি ও আর এক জন বিচারপতি এবং বাংলা, বোদঘ্াই, মাদ্রাজ ও উত্তর- 
পশ্চিম প্রদেশের একজন করে মনোনীত সদস্ত | 

সিপাহী-বিদ্রোহ কোম্পানীর রাঁজত্বের অবসান ঘটাল। ইংলগুবাসীর' 
ভারতের মতো একটা দেশের শাসনভার এক বণিক-সংঘের হাতে রাখা আর 
সংগত মনে করল না। তাই, ইংপণ্তের রাণী ভিক্টোরিয়া ১৮৫৮ শ্রীষ্টাবে 
ভারতের শালনভার গ্রহণ করেন ( গভর্নমেন্ট অব ইও্ডিয়! আযান, ১৮৫৮ )। 
স্থির হল, তাঁর নামে রাঁজমন্ত্রীদের মধ্যে একজন, পনের জন সদশ্ত নিয়ে গঠিত 
এক সভার সাহায্যে, ভারতের শাসন-সংরক্ষণের কাজ পরিচালন! করবেন : 
ভারতের শাসন-সংরক্ষণের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ভারত-সচিৰ (9৫0:6681 ০৫6 50905 
10: 10019 ) আখ্যা পেলেন আর তার পরামর্শ সভার নাম হল “ভারত সভা 
(0087011 ০£ 10012) | গভর্নর-জেনারেল রাঁজপ্রতিনিধি (৬1০61০5) হলেন । 
লর্ড ক্যানিং হলেন প্রথম 'ভাইসরয়+। 

ভ্রিটিশের দংগে গণবিরোধ £ দেশীয় নৃপতিদের রাজ্চ্যুত ও ক্ষমতাচ্যুত 
কয়ে ইংরেজরা নিজদের আধিপত্য বিস্তার করাঁর ফলে দেশের নানা অংশে 
ব্রিটিশ-বিরোধা মনোভাব দেখা দেয়। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম পিকে দেশব্যাপী 
অর্থনৈতিক ছূর্দশা দেখ। দিয়েছিল। তাঁর আঁন্তেও ব্রিটিশের গ্রতিকূ 
মনোভাব ভারতবাসীদের মধ্যে স্ষ্ট হয়। ধর্মনৈতিক কারণেও মুললমান 
সঙ্গরদায় জিটিশবিরোধী। হয়ে উঠেছিল । 

কাশী রাজ! চৈংসিংহ হোরস্টিংলের  উৎপীড়নমূলক নীতির বিরুদ্ধ 
হিপ্রেছি জাগিয়ে ভোলেন (১৭৮১)। দেবিদ্রোহ বিহার ও অযোধ্যা পর্যন্ত 
জিষ্ঞার লা করে। 
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'যোধ্যার নবাবের মৃতার শর তা পুত্র ওয়াজীদ বলি নবাঁনের গীত 
বধের | কিন্ত কোম্পাদী তাঁকে সির মৃত নবাবের ভাইকে গদীন্তে বসান। 
ওয়াজীদ আলি বিদ্রোহী হলেন। তিনি কাবুলের আমীরকে ভারত আক্রমণে 
প্ররোচিত করেন। ওয়াীদ আলির বিদ্রোহ সহজেই দমিত হয়। এ 
বিশ্রোছের পশ্চাতে কাবুলের আমীর, টিপু স্থলভান, ঢাকার নবাব ও সিদ্ধিমা 
গ্রভৃতির সমর্থন ছিল। 

অর্থনৈতিক কারণে এবং বিশেষতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ভের ফলে রায়ত্ত ও 
জমিদারের ওপর যে খাজনার চাপ পড়ে তার জন্ত ধলভূমের রাজা ইংরেজদের 
বিকৃষ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। রংপুর, বিষুপুর, তিনেভেলী, বেরিলী, 
আলিগড, খান্দেশ ও উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে কষকরাও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। 

হিন্দু সন্ন্যাসী ও মুসলমান ফকিরদের এক বিদ্রোহ অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষ ভাগে বাংলাদেশে এক ভযানক আলোডন স্থষ্টি করে। সাধারণতঃ এ 
বিদ্রোহকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বলা হয। 

মুসলমানদের 'ফরাইদি” আন্দোলন (১৮১৪) পূর্ববংগে দেখা দেয়। 
বিটিশ-শাসনধীন থাকা যুসলমানের ধর্মবিরোধী_-এই বিশ্বাসে এ আনোলন 
ভারতে ব্রিটিশ শক্তির উচ্ছেদ সাধন করতে চায়। “ওহাবী? আন্দোলন নামে 
মুসলমানদের এক ধর্মীয় আন্দোলনও ( ১৮১) ক্রমে রাজনৈতিক আন্দোলনে 
বপাস্তরিত হয়ে ব্রিটিশ শক্ির উচ্ছেদে প্রয়াপী হয়; বাংলাদেশে এ 
আন্দোলনের নেতা ছিলেন তিতুমীর । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক ও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যস্ত এরকম 
বহু খণ্ড খণ্ড আন্দোলন বিভিন্ন কারণে দেখা দেষ। প্রত্যেক আন্দৌলনেরই 
উদ্দেশ ছিল, ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ শক্তির বিভাঁড়ন। এই সমস্ত আন্দোলনের 
মধ্যে ১৮৫৭ খ্রীষ্টান্দের সিপাহী বিদ্রোহ বলে খ্যাত জাতীয় আন্দোলনই শক্তি 
৪ ব্যাপকতা সর্বগ্রধান। 

১৮৫৭ শ্রীষ্টাবের বিদ্রোহ ঃ লর্ড ডালহৌসির শ্বত্বলোপ নীতি ও 
দিল্লীর বাদশাহকে দিষ্লী থেকে স্থানাস্তরিত করার চেষ্টা সমস্ত প্রাচীন প্াজ- 
বংশীয়দের মনে উদ্বেগের সার করেছিল। কোম্পানীর সামরিক বাহিনীতে 
নিযুক্ত বছু সিপা্ঠী, দেশীয় রাজাসমূহের অধিবাসী ছিল বলে তাঁদের মনেও 
যথেষ্ট উদ্বেগে সঞ্চার হয়েছিল। কোম্পানীর নানা সামাজিক সংস্কার ও 
নতুন শিক্ষানীতি গ্রবর্তন ইত্যাদি সংরক্ষণশীল হিন্দু ও মুসলমান দিপাহীদের 
বনে এই আপংকা জঙ্গিয়েছি যে ভারতবাসীদের ইউরোপীয় ধর্ম ও সংস্কারের 
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দ্বইখাখীরুনে তোধাকি, কোম্পনাহ উই ' যানের, বু কাটার বেতে 
বাধ্য হওয়ার ফলেও সিপাহীদের হযে জসক্তোষ বড়িল। এ পেকে 
ভাছেয় বেতসের স্বল্লত। ও ইউরো পীয়.সৈতদের সংগে আচরখ্‌, ৪ আুযোগ- 
হবিধাগত পার্থক্য দেলী সিপাহীদের মদে বিশেষ অসস্ভোষ সঞ্চার করছিল । 

অবশেষে সৈশ্ঃদলে 'এনফিল্ড রাইফেল" বলে একরকম বন্দুক প্রচলিঃ 
হল। এ বন্দুকের টোটা পণুচধিতে তৈরি এবং টোটা দাঁতে কেটে বন্দুকে 
তরতে হত । গরু ও শুয়োরের চবিষিশ্রিত কাতুজ হিন্দু ও মুসলমান উভয় 
জন্প্রদায়েরই ধর্মনাশের চতুর কৌশল মনে কর হল এবং উভয় সম্প্রদায়ের 
শিপাহীদের মধ্যেই গ্রচণ্ড বিক্ষোভের স্ুত্টি হল। ১৮৫৭ গ্রীষ্টান্ষের ২৯শৈে মা 
ব্যারাকপুরে ংগল পাণ্ডে নামক জনৈক সিপাহী প্রকাশ্তভাবে বিদ্রোহ ঘোষ" 
করে। ১*ই মে মীরাটে গুরুতরভাবে বিদ্রোহ দেখা দিল। সিপাহীর 
ইউরোপীয়দের হত্যা! করল, জেল অধিকার করল ও তারপর দিল্লীর দিকে 
ধাবিত হল । দিল্লীর মুনলমানর! বিদ্রোহে যোগ দিল ও বাদশাহ দ্বিতীয় 
বাহাছুর শাহকে হিন্দৃস্থানের সম্রাট বলে ঘোষণা কর! হল। বিদ্রোহের আগু* 
গংগাতীরবর্তা প্রদেশ ও মধ্যভারতে ছাঁড়য়ে পড়ল। 

দিল্লী, কানপুর ও লক্ষৌয়ে বিজ্রোহ ভযাঁনক রূপ ধারণ করল। পেশোন 
দ্বিতীয় বাজীরাও-এর পুত্র নানালাহেব, তাতিয়। টোপি, ঝালীব রাণী লক্ষমীবাট, 
এর বিজ্রোহের নায়কত গ্রহণ করেন । 

সামরিক শ।ক্ততে অধিক বলশালী ইংরেজর। শেষ পর্যন্ত বিভ্রোহ দম” 
করে। বাহাদুর শাহ রেংগুনে নিরাসিত হলেন। লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রা” 
দিলেন, তাতিয়] টোঁপির ফাপী হল। নানাপাছেব নেপালের জংগলে আছ 
নিলেন। তার পরিণতি সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ জানা যায় না। 

১৮৫৯ গ্রীষ্টান্ের ৮ই জুলাই সমগ্র ভারতে শাস্তি ঘোষণা কর! হল। 

১৮৫৭ শ্রীাঝের বিদ্রোহ মুখ্যতঃ সিপাহীদের ব্যাপার হলেও কোন 
কোন অঞ্চলে এ বিদ্রোহ যে জাতীয় বিপ্লবের আকার ধারণ করেছিল এবং এ 
বিজ্রোহের প্রতি অগণিত ভারতবাসীর যে আজিক ম্মর্থন ছিল তা পিশ্চিত ! 

এই রিজ্রোহের ফলে ন্বত্ববিলোপনীতি পরিত্যক্ত হল। ঘোষণ! করা হল 
যে ব্রটিশ সরকার ভারতবর্ষে রাজাবিদ্তার চাঁয় না। শাসনকা্ে ভারতীয়দের 
নিষ্বোগের নীতি শুচপিত হল। মতা কবন্্রীতৃত করার চেষ্টা পরিহাব 
করে যোখাই ও মাত্রা কডিলিল-এর নাইন ওরপয়নের চ্ষমতা ফিরি-য় 
গে] হজ) 


শি |. 


ধর রিউিগ সৈষ্ঠ ভারতবর্ষে আনান ছল এবং দারিসবপূর্ণ কাজ কেবল 
ইংসে্স কর্ষগারণী দিযোগের নীতি প্রবর্তিত হল। সামাজিক সংস্থায় গরবর্তনে 
ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এখন থেকে সতর্ক হলেন। 

হিন্ুমুললনানের সম্মিলিত বিদ্রোছে ভীত ব্রিটিশ সুরকার সামাজ্যবাদী 
বিভেদনীতি প্রচলন করতে লাগলেন আর মে বিভেদনীতির বিষম ফল, 
ভারত।আজও ভোগ করছে। 


প্রশ্ন 


১। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রাতষ্ঠাঘ বিভিন্ন ইংরেজ শাসনকর্তার 
অবদান সংক্ষেপে উল্লেখ কর। 

| 10695011065 12 01050 006 20116 ৮ €1021205 06 01960 017811510 
201701075056015 10) 295021911515176 005 8010515 55000116 হাত 0012. ] 

২। কোম্পানীর আমলে ভারতের শানন-ব্যবস্থা কি ভাবে পরিচালিত 


হত তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 
[| 01৮6 ৪, 00166 06801190501) 0 002 5 516100 06 2:00511019080101 


01)001 £102 0.9850 [15019 00100021)%, ] 

৩। ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর সংগে ব্রিটিশ পার্লামণ্টের সম্পকে সংক্ষেপে 
আলোচন। কর । 

[ ৬1950 ০ 5০০ 1009 8006 036 16190010001 006 10110418 
৮8125056176 আআ) 006 0:85 [0019 00107990752] 

৪1 কোম্পানীর আমলে ব্রিটিশের সংগে ভারতেব গণবিরোধের সংক্ষিপ্ত 
ইতিহাস বল। 

| 230৮6 ৪ 518010 8000908150 06 05০ 0০000121 185117£ 11) [13015 
8881050 0365 13010510 09776 005 1916 0£ 002. 8350 10015 
০0770805, ] 

«| সিপাহী বুদ্ধের কারণ ও ফলাফল সংক্ষেপে বর্ণনা কব। 

[106561196 006 020569 8150 666০0 ০06 006 98905 ৬/৪:, | 


[ ১৯7 


ব্রিটিশ শাসনে ভারতের অর্থ নৈতিক রূপান্তর 


পুরানো ব্যবস্থার অবসান £ অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে 
গ্রা্-কেন্দ্রিক সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। রাজ! বা 
বাজবংশের রদ-বদলে সামার্জিক বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন 
হত না। গ্রামগুলোতে স্বয়ংগম্পূরণতা ছিল--সষবায়-ভিত্তিক একটা সমাজ 
ছল। গ্রামের সম্পদ অনুযায়ী গ্রাম-ভিত্তিতে গ্রামের প্রধানর| যে রাজন্ব নির্ধারণ 
করতেন-*রাজকর্মচারীরা তাই মানতেন এবং জমিদাররা সেই নির্ধারিত 
রাজন্ব আদাম করতেন। কৃষকর! পুরুষান্গক্রমে জহি ভোগাদখল করত। 
নির্দিষ্ট রাজস্ব দিতে পারলে কোন কারণেই জমি তাদের হাতছাড়া হত না। 

ঘ্বিভিন্ন শিল্পবৃত্তির যৌলিক অথব! জাতিগত একচেটিয়া অধিকার 
্বীকার করে এবং গ্রাম, মেলা, নগর ও তীর্থস্থানসমৃহকে আশ্রয় করে 
সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টনের যে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, ভার ফলে সমসাময়িক 
অপর বহু দেশ অপেক্ষ! ভারতবর্ষ সমৃদ্ধশাপী হতে সমর্থ হযেছিল।” মুসলমান 
আমলেও শহরের আশেপাশে প্রাচীন ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন হলেও গ্রামে 
পূর্বেকার উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাই টিকে ছিল। 

ভারতের সমাজ আর অর্থনীতির মূলে প্রচণ্ড আঘাত এল ব্রিটিশ শাসনের 
আমলে। ইংরেজরা ভাদের দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য ৫ 
উৎপাদন-ব্যবস্থা| এ দেশে প্রচ্গন করার চেষ্টা করায় সে আঘাত এল। 
সে আঘাতের ফলে গ্রামের সমাজে ও উৎপাদন-ব্যবস্থায় ভাঙন ধরল। দেশী 
শিল্পসমূহ নষ্ট হল--শিল্পীরা কৃষিজীবী হল। এক নতুন ধনকৌলীগ 
প্রবর্তিত হল। জমিদার, মধ্যন্বত্ব-ভোগী ও চাকুকীজীবী প্রভৃতি নতুন 
শ্রেণীর উত্তব হল। আধুনিক বন্ত্শিল্প প্রতিষ্ঠ! হল এবং নতুন নতুন শাসন- 
কেন্দ্রে ও শিল্পকেন্ত্রে শহর গড়ে উঠতে লাঁগল। গ্রামগুলো ও সেখানকাণ 
অধিবাসী জনসমাজ অজ্ঞতা। অস্থাশ্থ্য আর দারিত্র্ে ডুবে গেল । 

ভূমি-ব্যবস্ছা পুরনো সমাজ ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থীরে অবসানের কাবণ 
হিসেবে ১৭৬৫ গানে বাংলা সবার! দেওয়ানী পাবায় পর্ন থেকে কোম্পনী 
রাঁজন্থ আদায়ের স্থুবিধার জন্ত যে সমস্ত ভূমি-ব্যবন্থা করেছিল সেই সম 
ব্যবস্থার গুরুত্ব অনেকখানি । 


৯৮৭ ] 


ঘেশের কল্যাণ-অফল্যাণের কোন দায়িত্ব কোম্পানীর ছিল না। যত 
বেশি সন্তব ঘ্াজন্য আঁদায়-ই কোম্পানীর লক্ষ্য ছিল। কোন নির্দি্ অঞ্চলের 
জন্য যে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব দিতে রাজী হত কোম্পানী তাকেই সে অঞ্চলে 
জমিদারী দিত। এবব্যবস্থা কখনও এক বছরের জন্য, কখনও পাচ বছরের 
জন্য আবার কখনও ব! দশ বছরের জন্য কর! হত। অনেক*্পুরনো জমিদার 
আর জমিদার রইল না_-নতুন নতুন বু অস্থায়ী জমিদার গজাতে লাগল । 
সহজেই অনুমান কর! যায় যে এই সমস্ত জমিদারের প্রজাসা।রণের মংগলের 
দিকে কোন লক্ষ্য ছিল না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যত বেশি সম্ভব রাজস্ব 
আদায়ই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষা। প্রজাদের সংগে পুরুষান্তক্রমিক কোন 
সন্বন্ধ ছিল ন| বা তা গড়ে ওঠাও সম্ভব ছিল না। 

অবশেষে ১৯৩৯ শ্রীষ্ঠাবষে লর্ড কর্নওয়ালিন জমিদারদের সংগে চিরস্থায়ী 
ব্যবস্থা (06170980615 9০606706186) করলেন । রাজস্ব শ্থায়ীভাবে নিদিষ্ট হল। 
সেই সংগে.ব্যবস্থা হল ষে নির্দিষ্ট দিনে নুরধান্তের মধ্যে কোন জমিদার তার 
দেয় পাজস্ব দিতে না পারলে তার জমিদারী নীলাম হয়ে যাবে। 

এ-ব্যবস্থায় কোম্পানীর রাজস্বখাতে আয় প্রায় নির্দিষ্ট হয়ে গেল এবং 
তাতে কোম্পানীর সুবিধেই হল। এব্যবস্থায় জমিদারদের অবস্থাব উন্নতি 
হয়েছিল, কিন্ত কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয় নি। কৃষকদের পরিশ্রমলন্ধ 
লাভের অংশ এবং বাজার-দরের তারতম্যে যে লাভ হতত।1 জমিদারের! 
বিনা পরিশমে ও বিনা অর্থব্যয়ে পেতেন। এই ব্যবস্থায় পরে আরও একটা 
গুরুতর অসুবিধে দেখা দিল। সরকার জমিদারী ব্যবস্থা চিরস্থায়ী বলে 
তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না; ফলে অতিরিক্ত ব্যয় সংকুলানের জন্য 
অন্তান্ত শ্রেণীর লোকদের ওপর নানারকম কর চাপাতে লাগলেন। এদিকে 
জমিদার গ্রজাদের খাজন। বাড়াতে পারতেন ও জমির স্বত্ব কেড়ে নিতে 
পারতেন। তাই, গ্রজাদের ওপর নানারকম উৎপীড়ন চলত । জমিদাঁরর 
জমিদারী পত্বন, দিতে পারতেন এবং তার ফলে অনেক জমিদার জমিদারীব 
উপস্বত্ব দিয়ে প্রজাশোষক মধ্যশ্রেণী কৃষ্টি করলেন । 

পরবর্তাকালে অবশ্য গ্রজাম্বত্ব আইনের দ্বারা কৃষকদের স্বার্থরক্ষাব চেষ্টা 
করা হয়েছে । এ প্রসংগে লর্ড বিপনের প্রচেষ্টা ও ১৯৩৮ খ্রীষ্টাবের বংগীয় 
প্রজান্বত্ব আইন উল্লেখযোগ্য। কালক্রমে চিরস্থায়ী ব্যম্প্রাব উপযোগিতা ব 
উপকারিভা লোপ পাওয়ায় সে-ব্যবস্থাই উঠে গেছে ( ১৯৩৬ )। 

দক্ষিণ ভারতে ও বাংলা ছাঁড়া উত্তর ভারতের অন্তান্ত অংশে সোজাসুজি 


[ ১৬১] 


রায়তের সংগে রাক্মত-ওয়ারী বা শহাল-ওয়ারী ব্যবস্থাও গ্রাম্য সমাজের 
ধ্বংসেরই কারণ হুয়েছে। রাজদ্বের হার আর সরকারী অত্যাচার বৃদ্ধির ফলে 
কৃষকের পক্ষে চাষ লাভজনক না হওয়ায় কৃষকের! চাষ ছেড়ে দেয় )' 

ব্রিটিশ আমলের ভূমিব্যবস্থা, জমিদার ও তাঁর অধীন উপস্বত্বভোগী শ্রেণীদের 
দায়িত্বহীন ওদাসীন্ত ও গ্রামত্যাগ এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদের চাকুরী-জীবী হয়ে 
শহরে বালাবাধা_এই সমস্ত কারণ কৃষির ও গ্রামীণ শিল্পের অবনতি ও 
গ্রামবাসীদের দুর্দশ। ঘটায় । 

গ্রাম্য সমাজ ও অর্থ নৈতিক কাঠামে! ভেঙে গেল, কিন্তু সংগে সংগে শিল্পের 
যথেষ্ট উন্নতির অভাবে বহু লোকের কর্মের সংশ্থান রইল না। 

বাণিজ্য? পরিবহণ ও শিল্ে অবস্থাম্তর £ অতি প্রাটীনকাল থেকে 
ভারতের গ্রামে গ্রামে কারিগর শ্রেণীর লোকের! বাস করছিল। তারা গ্রাম 
সমাজের চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন জিনিস তরী করে গ্রামেই বিক্রয় করউ। 
ভারতের শিল্পজাত দ্রব্যের এক অংশ মাত্র বাইরে চালান যেত । 

ইংরেজরা যখন এদেশে রাজত্ব প্রতিষ্ঠঠ করে তখন ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্রব হযে 
গেছে। যন্ত্রের সাহায্যে সম্তায় বহু মাল তখন সে দেশে তৈরী হচ্ছিল। 
ইংরেজদের স্বভাবতই লক্ষ্য ছিল যে, তারা বিলিতী কারখানার জন্ত ভারছ 
থেকে সম্তা কাচামাল সংগ্রহ করবে এবং সেখানকার তৈরী মাল এ দেশের 
বাজারে চড়। দরে বিক্রী করবে। 

ব্যবসায় ও রাজ্যশাসনের সুবিধার জন্য লর্ড ডালহৌসী এদেশে রেলপথ ও 
টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন ও বড় বড় রাস্তাঘাট নির্মাণ করান। তার 
ফলে দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ শ্থাপিত হয় এবং দেশের সর্বত্র 
মাল চলাচলের সুবিধা হয়। ভারতের গ্রামে গ্রামে কলে-তৈরী সম্তা বিলিশ্তী 
মাল পৌছল। ভারতের অন্তর্বাণিজ্য অনেক বেড়ে গেল। 

অন্তদিকে সে সময়ের মধ্যে ভারতের ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রুচি বদলে 
গিয়াছিল, সাহেবরা তাদের মনে এক সাহেবী মোহ সৃষ্টি করেছিল এবং তার 
ফলে তাঁরা বিলিতী দ্রব্যের অন্থরাগী হয়ে উঠেছিলেন । 

সরকারের উদ্দেস্তে ও নীতির ফলে বান্পীয় যানবাহনের চলাচল ও রাস্ত। 
ঘাটের উন্নতিতে ও দেশীয় লোকের কচি-বিকার হেতু দেশীয় শিল্পীর! এক 
সংকটে পড়ে এবং ভারা চরম দুর্শায় উপনীত হয়। শিল্পকাজের দ্বারা 
জীবিকার্জন অসম্ভব হলে তারা কষিজীবি হয়ে ওঠে এবং তার ফলে কৃষি ও 
ভূমির ওপর নিরণীল জনসংখ্য। বাড়ে ও দেশে দারির্ত্য তীব্রতর হয় । 


[. ১৬২ ] 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত রেশম ও তৃঙার বস্্র-বয়নশিল্প ভারতের 
প্রধান শিল্প ছিল এবং রেশম ও তৃলাজাত ভরব্য বহুকাল আগে থেকেই ভারভ 
বিদেশে রপ্তানী করত। এই ছুই শিল্পের ধ্বংসের জন্য কোম্পানীর নীতিকেই 
দায়ী করা ষায়। কোম্পানীর চেষ্টা ছিল যাতে রেশম ও কীচা তৃলার উৎপাদন 
বাড়ে অথচ এদেশের বয়নশিল্প ধ্বংস হয়। বয়ন-শিল্পীদের বাধ্য কর হয় 
কোম্পানীর কুঠিঘে কাজ করতে । তারা বাইরে কাজ করতে পারত না। এ 
অত্যাচার অসহ্‌ হওয়াতে ভারতের বহু পুকুয়ানুত্রমিক আত্মসম্্রমসম্পনন শিল্পী 
নিজেদের আউল কেটে ফেলে । তুলা বিলেতে চালান দিয়ে সেখানকার কলে- 
তৈরী কাপড় ভারতের বাজারে বিক্রী করে লাভবান হওয়াই ছিল কোম্পানীর 
নীতি ও উদ্দেশ । 

পুরোন শিল্প ও শিল্পশ্রেণী প্রায় ধংস হয়ে গেলেও উনবিংশ শতাব্দীর সুরু 
থেকে ভারতে যন্ত্রচাল্তি শিল্পের প্রতিষ্ঠা স্থরু হয়। এ সমস্ত শিল্প প্রায় সবই 
বিদেশী 'মূলধনে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এদেশের শিল্লোন্নতি এ প্রচেষ্টার অবশ্স্ভাবী 
আহ্থষংগিক হলেও এর মুলগত মুনাফার লোভ অনস্বীকার্য। ভারতে প্রতিষ্ঠিত 
1শল্লের মধ্যে পাট ও কাপড়ের কল প্রাচীনতম । কলকাতার গায়ে হুগলী নদীর 
তীরে এ সকল শিল্প গ্রতিষ্িত হয়। তা"ছাঁড়! চা, কফি, নীল গ্রভৃতি বাগিচ1- 
শিল্প ও কয়লাখনি-শিল্প ভারতে যন্ত্রশিল্প প্রচেষ্টার আদিযুগে প্রতিষ্ঠিত হয়। 

ভারতবর্ষে বিলিতী মালের আমদানী, অন্তর্বাণিজ্যের প্রসার ও যন্ত্রশিল্প 
প্রতিষ্ঠার সংগে দেশে আধুনিক অর্থনৈতিক জীবনের সুচনা হয়েছে। 
আজও যন্ত্রশিল্প-বিরোধী মত ভারতে গ্রচলিত আছে। কিন্ত সময়কে আর 
ঘড়ির কাটার মত ঠেলে পেছনে হটিয়ে দেওয়া যাবে না। আজকের পৃথিবীর 
যন্ত্রাবজ্ঞানের প্রভাব অস্বীকার করে অন্ত সকল জাতির সংগে একতালে এগিয়ে 
যাওয়া যাবে না। অধুনিক ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনার সংগে শিল্লোন্নতি 
অচ্ছেগ্থভাবে জড়িত। কৃষির ওপর নির্ভরশীল বিশাল জনসংখ্যার দারিদ্র্য আর 
বেকারী দূর স্করতে দ্রুত শিল্পায়ন আবশ্বক | তবে, কৃষি আর শিল্পের সুলামঞ্জসতপূর্ণ 
সমভলীয় উন্নতি-পরিকল্পন1 অভ্যাবশ্তক | কারণ, কৃষি ও শিল্প একে অন্ভের 
উপর নির্ভরশীল। এ দুয়ের অগ্রগতির সামঞ্রন্ত রক্ষিত না হলে অর্থ নৈতিক 
উন্নতির গতি ব্যাহত হবে-_-দেশ ও দেশবাসীর দুর্দশা আসবে। 


[ ১৬৩] 


প্রপ্জ 


১। "অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে গ্রাম-কেন্দ্রিক সমাজ ও অর্থ- 
'নৈতিক' ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।”--ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিটিত হবার পর 
থেকে কেমন করে নেই পুরনো ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল, সংক্ষেপে বর্ণন৷ কর। 

[ ৬111856- 022060 8০০16 2180 50018017010 ৪5৮5৮6170 ০1০ 10 
৮0806 10 [18019 0:০010 ৮5 2:901200 (10063, [30161]5  ৫6501106 
430. 356 010 5556010 7010106 ৫01) 86661 035 256210113121021790 01 
73118552016 17) [15019 ] 

২। ইংরেজ আমলে ভারতের ভূমিব্যবস্থায় যে পরিবর্তন সাধিত হয় তার 
ফলে ভারতের গ্রাম্য সমাজ ও অর্থ নৈতিক কাঠামো! কেন ভেঙে পড়ল ? 

[৬৬15 010 10120 50০16 ৪120 109 2501010010 1802৩ 01] 
90:65815 001) 25 21550010046 0196 01881)525 01:0905186 ৪20০00৮ 12 0176 
49150 55500100 110 [10819 11 00673016151 0201090 ? ] 

৩। ইংরেজ শাসনের স্রু থেকে বাণিজ্য ও শিল্লে কিভাবে ও কেন 
অবস্থাস্তর ঘটতে থাকে সংক্ষেপে আলোচন] কর। 

[ 10155955135 8100 1307 ০179065 ০8106 20০00 1 0805 200 
৫0015015 1:00 106 02811717106 01 570811518 1016 10) 17919. ] 


[১৬৪] 


ভারতীয় সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্য প্রভার 


বাংলার জাগরণ : অষ্টাদশ শতাব্ীর শেষ দিক থেকে উনবিংশ শতাবীর 
প্রথম দিক পর্যন্ত আমেরিকার স্বাখীনত! সংগ্রাম, ফরাসী বিপ্রব, দাসপ্রথা 
নিষিদ্ধীকরণ, যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী চিন্তাধারার গ্রচার, প্রক্কৃতি-বিজ্ঞান ও 
সমাজ বিজ্ঞানে নতুন চিন্তা! ও বহু বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক আবিষ্কার 
প্রভৃতির ফলে ইউরোপে এক নতুন জাগরণের সাড়া পড়ে। ইউরোপের 
আন্দোলনের ঢেউ ভারতেও পৌঁছয়। তখন বাংলাদেশ বিশেষতঃ কলকাতা 
ছিল ব্রিটিশের সর্ধপ্রধান কর্মকেন্দ্র। ইউরোগীয শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্ত্র ছিল 
কলকাতা । ভাই, কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্ীতে 
এক জাগরণ সুচিত হয। ভারতীয় সংস্কৃতি আর পাশ্চাত্য শিক্ষা! ও ভাবধারার 
সমন্বয়ে আধুনিক ভারত জন্ম নেয় বাংলার হুতিকাগারে। বাংলদেশ থেকেই 
আধুনিক চিন্তাধারা কালক্রমে ভারতের নানা অংশে বিস্তার লাভ করে। 

আধুনিক চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী: এই নবজাগরণের আর নতুন যুগের 
সৃচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য চিন্তার স্বাধীনতা--সনাতন সংস্কারের বন্ধণ থেকে মুক্তি__ 
যুক্তি ও বিচার দিয়ে আদর্শ ও পদ্ধতির নতুন মৃল্যায়ন। নতুন চিন্তা আর 
দৃষ্টিভংগী হল মানবমুখী । আধুনিক চিন্তা আর কার্ধেব কেন্দ্র ও লক্ষ্য হল 
মান্য এবং অভীষ্ট হল মানুষের সর্বাংগীণ কল্যাপ-_মানুষকে আত্মমধাদা, 
স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্য প্রত্িঠিত করা। এচিস্তার প্রবাহ হল সর্বতোমুখী। দেশে 
ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য ও শিক্ষাঁ-সংস্কারের এক প্রবল প্রয়াস সুরু হল। 

পাশ্চাত্য শিক্ষা; ১৮১৩ গ্রীষ্টাব্ধের চার্টার আ্যা-এ কোম্পামীকে 
ভারতীয়দের প্রিক্ষার জন্ঠ বছরে এক লক্ষ টাক! খরচ করতে নির্দেশ দেওয়। 
হয়েছিল। সেই নির্দেশ অনুমারে ১৮২৩ খ্রীষ্টান্বে 00201016666 ০06 0৮18০ 
[03086610৮নামে এক সংস্থ৷ স্থাপিত হয়। এই সংস্থার সংকল্প ছিল দেশীয় 
বিদ্তাচ্চার স্বযোগ বাড়ান। ভখন আধুনিক ভারতের অষ্টা ও প্রতীক রাজ! 
রামযোছন রায় তৎকালীন গভর্ণর-জেনাবেল লর্ড আমহাস্ট-এর কাছে প্রতিবাদে 
জানান যে ভারতের প্রয়োজন রসায়নবিস্তা, শরীরবিগ্া, চিকিৎসাশান্ত্র ইত্যাদি 
আধুনিক পাশ্চাত্য জান-বিজানে বুুৎপত্তি লাভ। 


[ ১৬৫ ] 


র[দমোহন ও ডেভিড হেয়ারের চেষ্টায় ১৮১৭ হ্রীান্সে হিন্দু কলেঙ্গ স্থাপিত 
স্থয়। বাংলা দেশের উনবিংশ শতাবীর জাগরণে হিন্ছু কলেজ-এর দান ষথেষ্ট। 
হিন্দু কলেজ-এর তরুণ অধ্যাপক ডিরোজিও তার একদল শিষ্যকে নতুন 


প্রগতিশীল ভাবধারায় দীক্ষিত করেন। 


তার শিষ্যদপকে “5০818 3217£21” 


বল! হত। পরবর্তীকালে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত এই ছাত্রদল সমাজের নান! 
কুসংস্কার ও আচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ব্রতী হয়েছিলেন । 

১৮১৭ শ্রীষ্টান্বেই ডেভিড 'হেয়ার ইংরেজী পুস্তক রচনা ও প্রকাশের জন্ত 
9০1১০০1.০901. ০০1০৮ নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। স্কটিশ মিশনারী 
স্ডাঃ ডাফ সে-সময় জেনারেল আযাসেমব্রীজ ইনস্টিটিউশান স্থাপন করেন । 





রামষোহশ 
সাহিত্যের বিকাশ : ইউরোপীয় সংস্পর্শ, ভাবধার! ও শিক্ষার ফলে 


শিক্ষিত বাঙালীর চিন্তা আর "যুক্তি 
সংস্কারমুক্ত হল । সে মুক্তির ফলে বুদ্ধি, 
যুক্তি, বিচার ও বিশ্লেষণের ভাষাম 
বাংল গগ্ভের জন্ম হল। বাংলা গন্চের 
অষ্টা হিসাবে রামমোহন প্মরণীয়। বাংলা 
গ্ভ গড়ে উঠল বিষ্ভাসাগরের হাতে 
এবং পরে অক্ষরকুমার দত্ত, মাইকেল 
ধুন্থদন দত্ত ও বক্ষিমচন্্র চট্টোপাধ্যায়- 
এর রচনার শথজনশীল বাংল! সাহিত্যের 
উদ্ভব হল। মধুনুদনের অসিত্রাক্ষর ছন। 


রামমোহন নিজে আযংলো-হিন্দু 
স্কুল ও বেদাস্ত কলেজ স্থাপন করে 
পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা 
করেছিলেন। 

রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
ও কেশবচন্জ্র মেন এবং মিশনারীদের 
চেষ্টায় উনবিশ শতাব্দীর প্রথম দিকে 
বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন হয়। 
১৮৪৯ গ্রীষ্টা্ষে বেধুম সাহেব কলকাতায় 
এক বালিক!। বিগ্ভালয় শ্থাপন করেন । 





বঙ্ছিমচন্র 


ও মেঘনাদবধ কাব্য, শর্সিষ্ঠঠ নাটক সাহিত্য-জগতে এক আলোড়ন সৃষ্ট 
[ ১৬৬] 


করেছিল । বঞ্ষিমচন্দ্র তার উপন্যাসে ও গ্রবন্ধে এক নবচেতনা সঞ্চার করলেন। 
বন্ধমচন্দ্রের আদন্দমঠ বাঙালীকে এক নতুন জাতীয়তামন্ত্রে দীক্ষিত করল। 
তাঁর “বন্দে মাতরম্* আজ জাতীয় সংগীতে পরিণত হয়েছে। 

সমাজ-নসংস্কার £: আমাদের দেশে নানা সামা জক কু-প্রথা বহুকাল 
ধরে চলে আসছিল। কু-প্রথাগুলো বছ পুরাতন বলে প্রায় সনাতন হিসেবে 
গৃহীত হয়েছিল এবং লোকে বিশ্বাস করত যে এ সমস্ত কু-প্রথা শান্ত্রম্মত। এই 
কু-প্রথাগুলোর মধ্যে সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, " বহুবিবাহ, বাল-বিধবাদের 
পুনবিবাহের প্রতিরোধ ইত্যাদি প্রধান। সমাজের স্ত্রীলোকের মানসিক বা 
সামাজিক অধিকাব প্রায় কিছুই ছিল না। 

উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারমুক্ত উদার মানবতা এই সমস্ত কু প্রথার বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জানাল ও এগুলো! নিমু্ল করতে আন্দোলন স্বরুহল। এই গুভ 
আন্দোলনে ও অগ্রণী ছিলেন রামমোহন | তিনি বই লিখে, হিন্দুশাস্ত্রের কথা 
উল্লেখ কবে প্রমাণ করলেন যে, সতীদাহ শান্ত্রসম্মত নয় এবং মানবিক যুক্তিতে 
এ প্রথা বর্বরোচিত ! আন্দোলনের ফলে ১৮২৯ খুষ্টাকে সতীদাহ গ্রথ! বে- 
আইনী বলে ঘোষিত হয়। 


পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও কৌলীন্ত-প্রথার 
বিকৃদ্ধে পুস্তিক] প্রচার করে আন্দোলন 


সুরু করেন। বিধবা-বিবাহেব স্বপক্ষে চটি 
সফল আন্দে।লন বিগ্ভাসাগর মশাইযেব রি ূ 
সর্বশেষ্ঠ বীতি | প্রধানতঃ তার চেষ্টায় গি 

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বিধবা-বিবাহ আইন এ 
পাশ হয়। 





৮. 
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মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তত্ব- রা 0/৮৬ 
প রে স্15 $ $ ক ১৫ ০ 
বোধিনী সভাঃ ও “সুহৃদ সমিতি*, 9 পু 
কেশবচন্দ্র সেনের '9০9০181 1২9৫011 পর পরি 


49850018610” সমাজ-সংস্কার আন্দো- বিভ্াসাগর 
লনের মহায়ত। করে । 

১৮৭২ থৃষ্টাবে 0111 145:7188হ 4১০৮ পাশ হয়। এ আইনে বিবাহ- 
বিচ্ছেদ শ্বীকার কর! হয় এবং বিবাহিষ্কা স্ত্রীলোকের সামাজিক অধিকার 
সম্প্রসারিত হয়ু। 

স্্ী-শিক্ষার প্রচলন ও বিধবা-বিবাহ প্রচলন এবং বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ 


[ ১৬৭] 


নিবারণের উদ্দেশে পাঞ্জাবে, বোথ্াইয়ে ও মান্রাজেও উনবিংশ শতাব্দীতে 
আন্দোলন সুরু হয়েছিল । পাঞ্চাবে সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন পরিচালিত হয়, 
দয়ানন সরস্বতী প্রতিষ্টিত “আর্য-সমাজ-এর নেতৃত্বে। বোম্বাই অঞ্চলে নেতৃ 
কবেন আত্মার়াম পাখুরংগ ভারখুদ, বাহুদেব বাবাজী নৌরংগী, বিষুণ পরশুরাম 
শাস্থ্ী প্রভৃতি এবং মাদ্রাজে নেতৃত্ব করেন কাশীবিষ্বনাথ মুদালিয়ার ও বীরেশলিং- 
গম প্রভৃতি ৷ সর্বত্রই নবশিক্ষিত যুবকদল সংস্কার-প্রচেষ্টায় যোগ দিয়েছিল | 

ধর্ম-সংস্কার £ ইংরেজ জামলে খৃষ্টান পাত্রীব। আমাদের দেশের লোকদের 
খৃষ্পর্ষে-ধর্মাস্তরিত করার চেষ্টা করছিলেন। তার! হিন্দুধর্মের অসারতা প্রতিপন্ন 
করতে জাতিনেদ, মু্তিপৃজাঃ বছু দেবদেবীর আরাধনা ও হিন্কু সমাজে প্রচলিত 
নান। কু স"স্কারের কথ প্রচার করে বেডাতেন। তখন রাজা রামমোহন রায় 
হিন্দুধর্মকে সংস্কার করে উদার সমঘ্বয ও প্রকৃত সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত কবার 
জন্ত প্রয়ামী হলেন। 

রামমোহন কাশীতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন, পাটনায় আরবী ও স্কার্সা ভাষা 
শিক্ষা করেন, তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন । এ ছাড। তিনি 
ই*সেজী, শ্ীক, হিক্র ও সিরীয় ভাষাষ বুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি হিনু 
গুসপমান, বৌদ্ধ ও গ্রীষটায় ধর্মগ্রন্থপমূহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। তৎকাণীন 
ইউরোপীয় যুক্তিবাদীদের ভাবধারার সংগে তিনি পরিচিত ছিলেন। তার মধ্যে 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও প্রধান প্রধান সমস্ত ধর্মনীতির এক অপূর্ব সমন্বয 
ঘটেছিল। সে সমন্থয় তাকে একেশ্বরবাদী করে তুলেছিল। 

তিনি প্রচার করলেন যে নিরাকার ব্রদ্দোপাসন! হিন্দুদের মূলকথা। এ তত্ব 
আলোচনার জন্থ তিনি ১৮১৫ খৃষ্টাবে “আত্মীয় সভা" স্থাপন করেন। ১৮৮ 
ৃষ্টাব্বে তিনি ব্রন্মোপানার জন্য এক সভা স্থাপন করেন-_-এই সভভাই ব্রান্ 
সমাজ' নামে খ্যাতিলাভ করে। 

মৃত্তপূজার ও পৌন্তলিকতার বিরুদ্ধে তিনি ফারসী ভাষায় একখান! বই 
লেখেন ( 'তুহফাৎ--১৮০৪ )। 

সেকালের অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ও পরিবার তার ঘতে আক্ষ্ট 
হয়েছিলেন। 

রামমোহন পর মহধি দেবেজ্জনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ষের প্রচারে ব্রতী হলেন। 
তিনি 'তন্ববোধিনী সভা” (১৮৩৯) স্থাপন করেন। দ্নেবেন্্নাথের পর 
্রাঙ্মলমাজের নেতা হন কেশবচন্ত্র সেঙ্দ। কালক্রমে ব্রাঙ্গধর্য হিন্দুধর্মের 
গণ্তিবহিভূর্ত এক হ্বতন্ত্র ধর্মের মতে হয়ে দীড়ায়। 


[ ১৬৮ ] 


কেশবচন্ত্র সেনের সময়ে আর একজন ধর্মসংস্কারকের আবির্ভাব হয়েছিল।' 
তার নাম-শ্রারামকষ্চ পরমহংসদেব | তিনি নিজের জীবনে হিশ্ৃধর্ষের সকল' 
প্রকার সাধনা এবং ইসলাম ও গ্রীষটধর্মানথযায়ী সাধন দ্বার! উপলব্ধি করেন ও 
প্রচার করেন “যত মত তত পথ।”» বিভিন্ন ধর্মমতে উপান্ত ঈশ্বরে ঈশ্বরে বা৷ 
মানুষে মাস্থুষে প্রভেদ অস্বীকার করে 
তিনি এক প্রেম ও সমন্বয়ের পথ £ দর্শন 
করেন। মৃত্তিপুজার মাধ্যমেও আধ্যা- 
আ্িক চরম উপলন্ধি সম্ভব, তা প্রমাণ 
করে তিনি হিন্দুধর্মের শক পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠিত করেন। তার সমসামরিক 
প্রায় সমস্ত বাঙালী মনীষী তার প্রতি 
অকৃষ্ট হয়েছিলেন । তার যোগ্য শিক 
স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে তাঁর মত 
বহুবিষ্তি লাভ করে। 

রামকষ্জ পরমহংসদেবের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ্জ মিশন' জনকল্যাণ ও 
সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিশ্ববিখ্যাত । 

বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মসংস্কার-আন্দেলন বোম্বাই-অঞ্চলেও প্রভাব 
বিস্তার করেছিল। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে 'পরমহংস সভা! স্থাপিত হয়। পরে 
১৮৬৭ খৃষ্টা্বে কেশবচন্ত্র সেনের উদ্যোগে “প্রার্থনা সমাজ? স্থাপিত হয়। এ 
সমাজের দুজন প্রধান কর্মীর নাম মহাদেব গোবিন্দ রানাডে ও রামকৃষ্ণ গোপাল 
ভাগারকর | “প্রার্থনা সমাজ” সমাজ সংস্কারেই বেশী মনোষোগী হয়েছিল। 

হিন্দুধর্ম সংস্কার করে প্রাচীন বৈদিক আর্ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্টার চেষ্টায় দয়ানন্দ 
সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত “আর্য সমাজ+-এর নেতৃত্বে পাঞ্জাবে অপর এক ধর্মসংস্কার 
আন্দোলন গড়ে উঠেছিল । “আর্য সমাজ' শুদ্ধআন্দোলন ( শুদ্ধি- অহিন্দুকে 
হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত করার অনুষ্ঠান) প্রবর্তন করে। 


প্রশ্ন 
১। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের ইতিহাল - সংক্ষেপে 
বিবৃত কর। 
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জাতায় আন্দোলন ও স্বাধীনত। 

জাতীয় চেতনার উন্মেষ £ সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকেই ভারতীয়দের 
মনে জাতীয় চেতনার সঞ্চার হচ্ছিল। জাতীয় চেতনার বহুবিধ বিকাশ হয় 
বাংলা দেশে। নীলকরের! নীল চাষ করবার জন্য কৃষকদের ওপর অবর্ণনীয় 
অত্যাচার করছিল। জাতীয় চেতন! অত্যাচারের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট রূপ নেয়। 
কৃষক-বিদ্রোহ দেখা দেয় চারিদিকে । “হিন্দু প্যাটিয়ট, পত্রিকার সম্পাদক 
হরিশ্চন্্র সুথোপাঁধ্যায় ইংরেজদের অত্যাচারের কাহিনী তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ 
করেন। এ অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে দীনবন্ধু মিত্র নীলদর্পণ নাটক রচন| 
করেন। মাইকেল মধুহুদন দত্ত সে নাটক ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। পাত্রী 
লঙ সাহেবের নামে সে আ্মন্ুবাদ প্রকাশিত হয়। ফলে লঙ. সাহেব ও হরিশ্ন্দ্র 
মুখোপাধ্যায়ের নামে মামলা হয়। তখন নীলকরের অত্যাচার নিয়ে দেশব্যাপী 
আলোড়ন হয় এবং এতে দেশবাসীর মনে জাতীয়তাবোধ জাগে । 

সেকালের নেতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রাজনারায়ণ বস্থ, নবগোপাল মিত্র 
ও জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি । সে সময়কার হিন্দু মেলা সংগঠন 
শিশিরকুমার ঘোষের “অম্ৃতবাজার পত্রিকা প্রতিষ্ঠা, ইপ্ডিক্বান লীগ 
প্রতিষ্ট, আনন্দমোহন বন্থর স্টুডেপ্টস্‌ আসোসিয়েশ।ন স্থাপন, ত্রাঙ্মদের 
উদ্যোগে ভারত সভা! (100181॥ £5509019 000) ) স্থাপন জাতীয়তার উন্মেষ 
ও প্রমারে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। 

কংগ্রেস £ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তাদের আশা-আকাঙশাকে রূপ 
দেবার জন্ত তখন গড়ে তোলে এক সবভারতীয় প্রতিষ্ঠান--গোড়াপত্বন হয় 
ভারতীয় কংগ্রেসের (১৮৮৫ ঘ্ী; অঃ)। 

প্রথম দিকে রাষ্টগুরু সুরেন্ত্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শিল্পপতি দাদাভাই 
নৌরজী, গোপালকষ্চ গোখ-লে প্রমুখ 
শিক্ষিত "নী ও মধ্যবিত্ত নেতারাই 
ছিলেন কংগ্রেসের পরিচালক। এর| 
ইংরেজদের বিরোধিতা করতে চান নি। 
ভারতীয় সিভিল সাঁটিসে করেকটা 
বেছী চাকরী, কিছু কিছু শালনতাস্্রিক 
সংস্কার প্রভৃতিই তাদের লক্ষ্য ছিল। 
আবেদন-নিবেদনের মধ্যে দিয়েই ইংরেজ সরকারের কাছে তার! তাদের দাবিগুলো 
জানাচ্ছিলেন__ত্রিটিশ শাসন উচ্ছেদের কথ! তাদের কল্পনাতেও স্থান পায় নি। 





বংগভংগ ও প্রতিক্রিয়া £ উনবিংশ শতাবীর একেবারে শেষের দিকে 
ভারতের বড়লাট হয়ে এলেন লর্ড কার্জন (১৮৯৪-১৯০৫ খ্রীঃ অঃ)। ছুভিক্ষ- 
পীড়িত জনগণকে অর্থসাহায্য দান করে, লবণ কর প্রায় অর্ধেক কমিয়ে, অল্প- 
উপায়ী ভারতীয়দের আয়কর হতে মুক্তি দিয়ে এবং কৃষি-ব্যবস্থার ব্ছ সংস্কার 
সাধন করে তিনি ভারতীয় জনগণের চিন্ত জয় করতে চেষ্টা'করেন। শিক্ষা- 
ব্যবস্থ| সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনবার জন্ঠ তিনি “বিশ্ববিগ্ঠালয় আইন, পাশ 
করেন। তার শ্রেষ্ঠ কীতি হল ভারতীয় পুরাকীতিগুলির মংরক্ষণের জন্য 
আইন' প্রবর্তন। পুরাকীতি রক্ষা ও প্রত্বতাত্বিক গবেষণার জন্য তিনি পুরাতত্ব 
বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। 

এই সমস্ত ভাল ভাল কাজ করলেও শেষ পর্যস্ত তিনি এমন একটি কাজ 
করে বসেন যার ফলে সমস্ত বাংলাদেশ তীর বিরুদ্ধে ক্ষেপে ওঠে । কার্জন 
লক্ষ্য করেছিলেন যে, বাঙালীর মস্তিষ্কই কংগ্রেসকে পরিচালিত করছিল। 
সুতরাং কংগ্রেসকে শক্তিহীন করবার জন্য, শাসনকার্ষের সুবিধার অছিলায় 
বাংলাদেশকে তিনি ছু'ণ্ডে ভাগ করে ফেললেন--এর বিরুদ্ধে শত আবেদনেও 
তিনি কান দিলেন না। এক খণ্ড অর্থাৎ পশ্চিম বাংলাকে জুড়ে দেওয়৷ হল 
বিহার ও উড়িষ্যার সংগে, দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ পূর্ব বাংলাকে জুড়ে দেওয়! হল 
আসাষের সঙ্গে। 

এতে বাংলার তরুণ দল ক্ষেপে উঠল। বিলিতী জিনিস বর্জন করে 
শ্বদেণী জিনিস দিয়ে তার অভাব পূর্ণ করব, দেশে জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় 
বিশ্ববিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠ। করব, দেশের শিল্পের উন্নতি করব, দেশের টাকা দেশেই 
রাখব, ইংরেজকে লুটতে দেব না-_ইত্যাদি সংকল্প নিয়ে অপুর্ব উৎসাহ ও 
উন্মঃধনার সংগে তাঁবা এক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কবিশ্রেষ্ট রবীন্দ্র 
নাথের সংগে বাংলাদেশের আরো অনেক মনীষীই সেদিন এসে দাড়িয়ে 
ছিলেন এই তরুণ দলের পুরোধা রূপে । জাতির সমস্ত শক্তি যাতে সংহত 
হয়ে ইংরেজের এই জঘন্ ব্যবস্থাকে বাঁধ! দিতে পারে তার জন্য রাখী-পুরিমার 
দিনে হিন্দু-মুললমান সমস্ত বাঙালীর হাতে রাখী পরিয়ে দেবার এক বিপুল; 
ঘটা দেখ! দিল। সেদিন বাঙালী জাতির মানসতটে জাতীয়তাবোধের এক 
উত্তাল তরংগ এসে আঁঘাত করেছিল। 

বাঙালী তরুণদের এই উদ্দীপন! লক্ষ্য করে ইংরেজ সরকার ভয় পেয়ে গেল। 
তবু ইংরেজ তখন নির্ষমভাবে ভার অত্যাচারের লৌহশকট এই আন্দোলনের 
বুকের ওপর দিয়ে চালিয়ে দিল। দীতের বদলে দীত চাই, ছোখের বদলে 
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চোখ--এই সংকল্প নিয়ে ইংরেজের অভ্যাচারেক প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যও 
দেশের নানা জায়গায় গড়ে উঠল বন গুপ্ত সমিতি । গীতার কর্মযোগ এই সমস্ত 
সমিতির সভ্যদের প্রেরণা যোগাল, বন্ধিমচঙ্জের বন্দেমাতরম্' হল তাদেঃ 
সাধন-মন্ত্র। খষি অরবিন্দ, বারীন্ত্র- 
কুমার ঘোষ প্রমুখ নেতার! হলেন এই 
সমস্ত গুগুসমিতির নাঁয়ক। ক্ষুদিরাম, 
কানাই, সত্যেন, “প্রফুল্ল চাকী প্রমুখ 
স্বাধীনতা-সংগ্রামী যোদ্ধাদের হাতে 
বহু ইংরেজ কর্মচারীকে এবং সেই 
সংগে ই"রেজের অন্ুগ্রহ-ভাঙগন অনেক 
অত্যাচারী বাঙাঁলী কর্মচারীকে ও প্রাণ 
অরবিন্দ দিতে হল। স্বাধীনতা আন্দোলনকে 
গল] টিপে মারবার জন্ত ইংবেজের 
পুলিশ অকথা অত্যাচার চালাতে লাগল। স্বদেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য 
ক্ষুদিরাম, সতোন, কানাই প্রভৃতি স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক নিভীঁক 
যোদ্ধাই ইংরেজের ফাসির দডি গলা পরে হাঁসতে হাঁসতে প্রাণ দিলেন। 
ব্যর্থ হয় নি তাদের সেই আত্মদান-_“নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষ 
নাই, তার ক্ষয় নাই”__ভারতবাসীর মনোমন্দিরে তাঁবা চিরকাল অমর হয়েই 
থাঁকবেন। 
মর্লি-মিন্টো! সংস্কার (১৯০৯): ইতোমধ্যে কংগ্রেসের মধ্যেও এক 
চরমপন্থী দলের আবির্ভাব হয়েছিল । লোকমান্ত বালগংগাধর তিলক, 
বাগ্সিবর বিপিনচন্ত্র পাল প্রমুখ ছিলেন এই চরমপস্থীদের নেতা । তার! 
বললেন_-ইংরেজের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে, কংগ্রেসের আর 
“আবেদন আর নিবেদন থালা বহি বহি নতশির' হয়ে থাকলে চলবে না, 
ইংরেজের হাত থেকে জোর করে ছিনিয়ে আনতে হবে অমূল্য রত্ব__স্বদেশের 
ত্বাধীনতা। তখন ভারত-সচিব ছিলেন কুটঃদ্ধি জর্ড মলি এবং ভারতের 
বড়লাট ছিলেন লর্ড মিণ্টো৷। তাদের স্থপারিশে এক শাসন-সংস্কার-আইন পাশ 
হল। শাসন-পরিষদে ও ব্যবস্থাপক সভায় ভারতীয় সাস্তাদের সংখ্যা বাডিয়ে 
দেওয়৷ হল, সামান্ত কিছু শাসনতান্ত্রিক সংস্কার যে সাধিত হলনা তা নয়। 
ফলে ভারতের মুক্তি আন্দোলন কিছুটাঁ- ধামাচাপা পড়ে গেল। বিগ্লবীর। 
কিন্ত এতেও নিরস্ত হলেন নাঃ গোপনে গোপনে তাদের কাজ করে চললেন । 
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মলি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার প্রবর্তনের পর এক বৎসর যেতে ন। যেতেই 
ঘখনকার বড়লাট লর্ড হাডিংয়ের গাড়ীর ওপর বোম! পড়ল। হা্ভিং আহত 
হুলেন, তার একজন অন্চর মারা পড়লেন। হাডিং বিচক্ষণ ব্লাজনীতিজ্ের 
মতোই এই বিপ্লবের মূল কারণ দূর করতে চাইলেন। যাঁতে ভাঙা বাংলা 
দেশকে আবার আগেকার অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পার! যায় তার জন্ত তিনি 
তোড়জোড় করতে লাগলেন। ১৯১, খ্রীষ্টাবে ইংল্যাও্-রাজ ও ভারত-সম্ত্রাট্‌ 
পঞ্চম জর্জ ও মহারাণী মেরী ভাবতে এলেন।' ধৃম্ধামের সংগে দিল্লীতে 
সম্রাট-দম্পতীর অভিষেক হল। 'াঙা বাংলা আবার জোড়া লাগল, বে 
কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী সরিয়ে নেওয়া হল দিলীতে-_-এখনও দিল্লীই 
ভাবতের রাজধানী । হৈ-চৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে ভারতবাসী কিছুদিনের জন্ত 
তাদের পরাধীনতার জাল! ভূলে রইল । 

মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার £ কিছুদিন যেতে না যেতেই ইউরোপে 
বেজে উঠল প্রথম মহাযুদ্ধের রণ-দামামা। এই স্থযোগে ইংরেজের হাত থেকে 
দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার জন্ধ ভারতের দিকে দিকে বিপ্রবীরা তৎপর 
হয়ে উঠলেন। সশস্ত্র বিপ্রব অনুষ্ঠানের জন্ত জার্মানি প্রভৃতি দেশ হতে 
অস্ত্রশস্ত্র গোপনে আমদানি করবার চেষ্টা হতে লাগল । পাঞ্জাবের গদর দল এবং 
বাংলার “বাঘা” যতীন ।ষত'ভ্রনাথ মুখোপাধ্যায়), রাঁসবিহারী বস্থ্‌ প্রমুখ নেতৃবুন্দ- 
পরিচালিত সন্ত্রাসবাদী দলগুলো এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নেয়। বিভিন্ন 
স্থানে সরকার পক্ষের মংগে বিপ্লবীদের প্রঠ্যক্ষ সংঘধও ঘটেছিল। এ রকমই 
এক সংঘর্ষে বালেশ্বরে 'বুড়ি বালামের তীরে? বিপ্লবী বীর বাঘা যতীন দেহরক্ষ] 
করেন। 

সরকার পক্ষের সতর্কতা এবং বিপ্রবীদের অনভিজ্ঞতার জন্য এই সশস্ত 
' বিপ্লব আন্দোলন সাফল্যলাভ করতে পারে নি। কিন্তু বিপ্লবী বীরদের 
কার্ধকলাপ যে সাধারণ ভারতবাসীর মনেও গভীর সাড়া জাগিয়েছিল সে- 
বিষয়ে সন্দেহ নেই। 


ইংরেজ সরকার বিপ্লব আন্দোলনকে অংকুরেই বিনষ্ট করলেও সেই সংগে 
বুঝতে পেরেছিল যে জার্মানির সংগে যুদ্ধে ভারতের বীর যোদ্ধাদের সাহাষ্য 
ও ভারতবাসীর সহানুভূতি একান্ত প্রয়োজন। বিনিময়ে, এুদ্ধশেষে ভারত- 
বাসীকে স্বায়ত্তশাসন দেবার প্রতিশ্রতিও "দিল ইংরেজরা । চার বৎসর যুদ্ধ 
চলার পর ১৯১৯ খ্রীষ্টাষ্ধে ভাইয়ের সন্ধির সংগে সংগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ওপর 
ঘবণিক। পড়ল। ভারত সচিব মিষ্টার মণ্টে্ড আর বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডের, 
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সুপারিশে একটি শাসন-সংস্কার আইনও পাশ করল ইংল্যাখের পালামেন্ট। 
কিন্ত, হায়! বহ্বারস্তে লঘুক্রিয়াই হুল। ন্বায়ন্তশাননের নামে ভারত্ববামী 
যা পেল, তাহল আইনসভায় কয়েকটা বেশি আসন আর যংসামান্ 
রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার । আশাভংগে আবার গভীর অসস্তোষ এসে ভারত- 


বাপীর মন জুভে বসল। 
মহাত্মা! গান্ধী-এমন সময় ভারতের রাষ্ট্রনীতির আকাশে নব নক্ষত্রের 


মতো উদয় হলেন গান্ধাজী।. তিনি ছিলেন রাজকোট রাজ্যের এক দেওয়ানের 
বয়মে বিলেতে -য আর পাঁচজন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের 

ছেলের মতোই ব্যারিস্টারী পাশ করে তিনি দেশে ফেরেন। কিছুদিন পরে 
আফ্রিকায় একটি মামলা চালাবার ভার পেয়ে তিনি আফ্রিক। যান। সেখানে 
আফ্রিকাবাসী ইংবেজর| তখন প্রবাসী ভারতবাসীদের এবং আক্রকার 
আদিবাসীদের ওপর ষে অত্যাচার চালাচ্ছিল তাতে গান্ধীজী মনে বড রূ 
| আঘাত পেলেন | ইংবেজেব স্টায়বিচাব ও 
নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে তার পূর্বে যে উচ্চ ধারণ 
ছিল তা বদলে গেল। সতোর আলোকে তার 
চিত্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। নির্যাতিত 
অপমানিত মান্নষের পক্ষ অবলম্বন করে 
ইংরেজদের অন্ঠায় অবিচারের বিরুদ্ধে সত্য 
এবং অহিংসার অমোঘ অস্ত্র নিয়ে তিদি 
ূ পুরোভাগে এসে দীড়ালেন। এর জন্ত।, 
মহাত্মা গান্ধী ইংরেজদের হাতে তাকে ও তার অম্গামীতের 

বনু লাঞ্ছনা, অপমান ও অত্যাচার সহ কবতে হল । বহুবার কারাবরণও কবে 
হল। শেষ পর্যন্ত কিন্ত জয় ছল তারই-_মাহুষ বলে স্বীকৃতি পেল আফ্রিকার 
আদিবাসীরা ও আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয়ের । তখনই সারা পৃথিবা 


অবাক হয়ে এই শীর্ণদেহ সত্যব্রতীর দিকে তাকিয়ে রইল। , 
কয়েক বংসর পরে আফ্রিক। থেকে ভারতে ফিরে তিনি এ দেশের রাজ- 


নৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দীড়ালেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহক, 
দেশবদ্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত রাজেন্ত্্রসাদ, সীমান্ত গান্ধী খান আন 
গফুর খ প্রমূখ জনংনতারা তার পাশে এসে দড়ালেন। ইংরেজের অগা 
অত্যাচার ও গুলি-গোলা-বারুদের শ্বিরুদ্ধে গাস্ধীজীর নেতৃত্বে হিংসা ও 
সত্যের হাতিয়ার নিয়ে প্রাড়াল ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা । মধ্যবিঃ 
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শ্রেধীর প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস গাঁন্ধীজীর পরিচালনায় জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানে, 
পরিণত হল। 

খিলাফত আন্দোলন £ গীন্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ £ প্রথম 
মহাযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের ফলে তার মিত্র তুরস্কের খলিফাকে রাজ্য হারাতে 
হয়েছিল। কিন্তু খলিফা ছিলেন সার! পৃথিবীর মুসলমানদের ধর্মগুরু । ইংরেক্স 
ও তার মিত্্রশক্তির জন্য খলিফাকে রাজ্য হার[তে হয়েছিল বলে ভারতের 
মুলমানর! ক্ষুব হল। খিলাফত আন্দোলন নামে এক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে 
ইরেজদের বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানদের অসন্তোষ প্রকাশ পেল। 

এই সময় গান্ধীজীও ইংরেজের বিরুদ্ধে অহিংস গণ-আন্দোলন আরস্ত 
করেছিলেন (১৯২০ শ্বীঃ অ:)। এই দুই আন্দোলন একত্রে মিশে গিয়ে এক বিরাট 
রূপ ধারণ কবল। হিন্দু ও মুসলমান এই ছুই সম্প্রদায়ই সামগ্রিকভাবে মিলিত 
হয়ে ইংরেজদের বিরোধিত! করতে আরম্ভ করল । ছাত্রর স্কুল কলেজ ছাড়ল, 
উকিলর! .আদালতে যাঁওয়! বন্ধ করল। বাজারে বাজারে চলল হরতাল, 
বিদেশী দ্রব্য বর্জন ইত্যাদি । অবশেষে কয়েকটি জায়গায় কেউ কেউ হিংসার 
আশ্রয় গ্রহণ করায় গান্ধীজী সামগ্রিকভাবে আন্দোলন বন্ধ করলেন। পরে 
আবার আইন-অমান্ত-আন্দোলন, লবণ সত্যাগ্রহ প্রভৃতি নান! যুগান্তকারী 
আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারী গান্ধীজীকে অনুনরণ করে 
স্বাধীনতা অর্জনের পথে অগ্রসর হয়েছিল । 

ইংরেজ সরকার এই গণবিক্ষোভ শান্ত করবার জন্য ভারতের সর্বদলীয় 
প্রতিনিধিদের নিয়ে তিনটি গোল টেবিল বৈঠক বসাল। শেষের গোল টেবিল 
বৈঠক থেকে গাম্মীজী শুন্ভহাতে দেশে ফিরলেন। ইংরেজ সরকার বিশেষ 
কিছুই দিল না। আবার আন্দোলন চলল ( ১৯৩* খ্রীঃ অঃ)। গান্ধীজীর 
নেতৃত্বে পরিচালিত অহিংস আন্দোলন ছাড়াও চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার লুঠন প্রভৃতি 
সশস্ত্র বিপ্রব-আন্দোলনও দেখা দিল । ইংরেজ তখন আবার এক শাসন-সংস্কার- 
আইন পাশ করন (১৯৩৫ ত্রীঃ অঃ)। 'ভারতবাসী কিন্তু এতেও সুস্তষ্ট হল না। 

দ্িতীয্ম বিশ্বযুদ্ধ ও "ভারত ছাড়” আন্দোলন ; দেখতে দেখতে 
এসে পড়ল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। হিটলারের সংগে যুদ্ধে ভারতবাসীর সহানুভূতি ও 
সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে চলবে না--এ কথা ইংরেক্চ বেশ ভাল করেই 
বুবতে পারল। এবারও, যুদ্ধশেষে স্বাধীনত! দেবার কথা বিবেচনা কর! হবে-- 


এই বলে তার। ভারতের মন ভোলাবার চে! করল । কিন্তু এবার আর" 
ভারতবাসী তুলল না। 
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কিছুদিন পরে জাপানীবাঁও যুদ্ধে নামল ইংরেজদের বিরুদ্ধে । সিংগাপুর, 
ত্রদ্মদেশ প্রভৃতি এক এক করে কেড়ে নিয়ে ভারতের দিকে তার! অগ্রসর হয়ে 
এল। ইংরেজ দেখল মহা বিপদ! ভারতবাসীর সাছাষ্য ছাড়া এবার আর 
রক্ষা নেই। তখন ইংল্যাপ্ডের মন্ত্রিসভার কাছ থেকে এক প্রস্তাব নিয়ে বিলেত 
থেকে এলেন স্তার স্ট্যাফার্ড ব্রীপস। কিন্ত এই প্রস্তাবের ফাকা বুলিতে 
ভারতবাসীর মন ভরল না। মহাত্মাজী তখন ইংরেজকে বললেন--ভারত 
ছাড়ো, তোমর।। 

তখন তাকে আর দেশের অন্য অন্য নেতাদের বন্দী করে ইংরেজ এর উত্তর 
দিল। দেশবরেণ্য নেতাদের ওপর এই অত্যাচারে দেশবাসী ক্ষেপে উঠল। 
দেশের নানাদিকে দেখা দিল দারুণ বিপ্লুব | 

নেতাজী ন্্ুভাষ ও আজাদ হিন্দ ফৌজ ঃ এদিকে ভারতের ম্বাধানতা- 

গ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধ!, নেতাজী সুভাষ এই ঘটনার এক বছর আগে 
ইংরেজদের কড়! পাহার! এড়িয়ে ভারতের বাইরে পালিয়ে গিয়ে ইংজের শত্রুদের 
ংগে যোগ দিয়েছিলেন। জাপানীদের হাতে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে 

ইতিমধ্যেই তিনি তার আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তুলেছিলেন । যুদ্ধ করতে করতে 
জাপানীদের সংগে তারাও এই সময় ভারতের পূর্বদ্ারপ্রাস্তে এসে উপস্থিত 
হলেন। ইংরেজ আতংকিত হয়ে উঠল। ভারা বুঝল যে, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ 
জিতলেও ভারতে আর তাদের ঠাই হবে না। 

ভারতের স্বাধীনতা লাভ £ রাশিয়া ও আমেরিকার সাহাষ্যে যুদ্ধে শেষ 
পর্যন্ত ইংরেজরাই জয়ী হল। কিন্তু এবার ভারতবাসীর মনের গতি লক্ষ্য ক.র 
তারা সভ্য-সত্যই ভারত ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। ১৯৪৭ গ্রীষ্টাব্ধের ১ই আগষ্ট 
বহু-আকাজ্কিত মুক্তির স্বাদ পেল ভারতঘাসী। জাতির জনক গান্ধীজীর 
নেতৃত্বে, সর্দার বল্পভভাই প্যাটেল, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ, 
মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ জানা-অজানা লক্ষ লক্ষ দেশভক্তের, 
সাধনায় এবং নেতাজী স্থভভাষের আজাদ হিন্দ ক্ৌজ্ের অসাধারণ বীরত্বেই এই 
অসাধ্য-সাধন শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়েছিল !--কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, ভাবত 
ছাড়বার পূর্বক্ষণেও কুটনীতি-বিশারদ ইংরেজ শেষবারের মতো পদাঘাত করতে 
ছাড়ল না। মুসলিম লীগ (প্রতিষ্ঠিত ১৯০৬ খ্রীঃ অ£)-নেতা মহদ্মদ আলি 
জিন্নার দাবি ছিল যে হিন্দু ও মুসলমান, ঢুই স্বতন্ত্র জাতি, স্থতরাং আত্ম-নিমণা" 
ধিকার নীতি অনুসারে এই হই জাতির জন্ত ছুটি শ্বতগ্র রাষ্ট্র থাকা স্তায়সংগত । 
এই দাবি সমর্থন করে ইংরেজর! ভারতবর্ধকে হিন্দু-গ্রধান 'ভারত' ও মুসলমান 
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প্রধান 'পাকিত্তান' এই হুই খণ্ডে বিভক্ত করে ভারতের অখণ্ত্ব নষ্ট করে দিল, 
এবং নবগঠিত এই ছুই রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধের বীজ বপন করে গেল। 
সাধারণতন্ত্রী ভারত--গ্বাধীনতা লাভের পর ছু-বছর অক্লান্ত পরিশ্রম 
করে স্বাধীন ভারতের গণপরিষদ রচন! করল ভারতের সংবিধান--১৯৫০ 
্ীষ্টাব্ধের ২৬শে জাঙ্ুয়ারী থেকে এই সংবিধান প্রচলিত হয়েছে ৮» এই সংবিধান 
অনুনারেই ডক্টর রাজেন্ত্রপ্রসাদের রাষ্ট্রপতিত্বে ও মহাজ্মাজীর মন্ত্রশিষ্য 
শ্রীজগহরলাল নেহরুর প্রধানমন্ত্রিত্বে বর্তমান ভারতের শাদনকার্য চলেছে। 
প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা অনুসারে দেশে পুনর্গঠনের কাজও 
সুরু হয়ে গিয়েছে । অধূর ভবিষ্থাতে ভারতও যে পিল্প-সম্পদে সমুদ্ধ অগ্ততম 
শেঠ রাষ্র হিসাবে দেখা দেবে তারও আশা দেখা যাচ্ছে । জওহরলালজীর 
নেতৃত্বে পৃথিবীতে শাস্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের আন্তরিক প্রচেষ্টা বিশ্বের দরবারে 
ভারতকে গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে । 
ভারতের সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রের আদর্শ ও উদ্দেন্ত ভারতে এক সমাজতান্ত্রিক 
সমাজবাবস্থা গড়ে তোল! এবং সে অবস্থায় ভারতীয় সমাজ পৌছবে অহিংস ও 
' নিরুপদ্রব উপায়ে । 
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল কথা সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে-__অর্থনৈতিক 
৷ ও সামাজিক সাম্য। সমাজব্যবস্থার ভিত্তি হবে ন্যায় ) জাতি-ধর্ম শ্রেণীনিবিশেষে 


সণ সমান জযোগ-সুবিধার অধিকারী হবে; আত্মবিকাঁশের সুযোগ সকলের 


মিশন সমানভাবে অবারিত থাকবে। 
ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক আদরশ সামনে বেখে সুপরিকল্পিত উপায়ে 
ও পথে অভীষ্টের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। 


প্রশ্ন 


১। কিভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জাতীয় চেতনার উন্মেষ হয় সংক্ষেপে বল। 
| বা080, 1 00166) [00 15861092891 00175010050655 1056 120 
081011805০৫ 0১5 0০০9016 0৫6 117019 25517950010 13110505. ] 
২। লডকার্জনের বংগ-ভংগ ও তাহার প্রতিক্রিয়। সন্বন্ধেকি জান বল। 
| ৬/৫6 1580 508 ০আ 9০90 1,010 00120125 09%1000 
। 01 81188] 8120. 105 90155601567,065, ] 


৩। গান্ধীজীর পরিচালনায় ভারত কি ভাবে স্বাধীনত'” দিকে এগিয়ে 
যায়, উহ! সংক্ষেপে বল। 


[556 17 61162, 00আ 10919. 85067 0116 19806151010 0£ 
12108 008 38580171, 966601810০0. 005 1080. 00 £560029, ] 
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৯২ 


ভৃতীয় ভাগ 
রাক্্ী ও নাগরিক 
॥ সমাজ-জীবন ॥ 


ভূমিক। £ মানুষ সামাজিক জীব। সংগপ্রিয়ত। ভার সহজাত প্রবৃত্তি । 
বিভিন্ন কাজে মানুষ চায় পারস্পরিক সহযোগিতা । পরস্পরের মধ্যে ভাবের 
আদান-প্রদান করার ও স্বেহ-ভালবাসা-গ্রীতি বিনিময়ের আকাজ্ষা মানুষের 
সহজাত । অতি প্রাচীনকালে মানুষ যখন বনে-জংগলে ঘুরে বেড়াত, তখনও 
সে বিচ্ছিন্নভাবে একক জীবন যাপন করত না । প্রাকৃতিক ছুর্যোগ কি জন্ত- 
জানোয়ারের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য, আহার্য ংগ্রহের জন্ত, সেবা-শুশ্রষ। ন্নেহ- 
ভালবাস পাবার জন্ত সেদিনও মান্ষ দল বেঁধেই থাকত-_সংগিহীন জীবন 
সেদিনও মানুষের পক্ষে ছিল ছুঃসহ। 

ক্রমে মানুষ যতই সভ্যতার পথে অগ্রসর হতে লাগল ততই তার এই 


সংগপ্রিয়তা থেকে এক এক ধরনের সামাজিক সংগঠন গড়ে উঠতে লাগল । 


এইভাবেই গড়ে উঠল এক একট পরিবার । ক্রমে কতক গুলে | পরিবার নিয়ে 
গঙে উঠল এক একটা গোাষ্ঠী। এক একটা গোষ্ঠী থেকে ক্রমে গড়ে উঠল এক 
একটা জাতি । ক্রমেই পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার অধিবাসী বিভিন্ন জাতির 
লোকেরা তাদের নিজের নিজের দেশে গড়ে তুলল সাবভৌম-ক্ষমতাসম্পন 
এক বিশেষ ধরনের সামাজিক সংগঠন ; তাকে বলা হয় রাষ্ট্র | 

রাষ্ট্রঃ যে ধরনের সামাজিক সংগঠনকে রাষ্ট্র বল! হয় তার বৈশিষ্ট্য হল ই 
প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই একট। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ী অধিকার থাকা চাই। এই 
পিরিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে তার কতৃত্ব হবে সার্বভৌম-কোন বহঃশক্তি বা 
সংগঠন কি কোন আভ্যন্তরীণ শক্তি বা সংগঠন এই নিদিষ্ট এলাকার মধ্যে তার 
ওপর কর্তৃত্ব করতে পারবে না। আদর্শ উপলব্ধির পথে স্রশুংখলভাবে অগ্রমর 
ইবার জন্ রাষ্ট্রের হতে থাকবে এক সুগঠিত শাসনযন্্। এই শাসনযস্ত্রের 
শ্দেশ রাষ্ট্রের সভাদের অধিকাংশই হ্বভাবত মেনে চলবে । সংক্ষেপে বল! 
চপে--কোন লি্দি্ ভূখণ্ডে যার স্থাম্ী অধিকার থাকে, এবং দেই 
নির্দিষ্ট এলাকার মন্তধ্য অন্ধ কোন শক্তি বা সংগঠনে নিয়ন্ত্রণ যার 


ওপর থাটে লা, যার হাতে থকে এমদ এক সুগঠিত শাসন-ব্যবস্থা 


এ ভূখণ্ডের 'আম্বিকাংশ অধিবাসী স্বভীবতঃই যার অনুগত, 
বছুসভ্য-বিশিষ্ট সেই খরনের জলসমাজকেই বলে রাষ্ট্র। 


৮০৪ 


নাখত্িক £ নাগরিক? কথাটার ঝুৎপত্তিগত খর্থ হগ-্নগরের 
বাসিন্দা ।' অনেক দিন আগে গ্রীল যখন ফুরোগের দেশগুলোর মধ্যে সভ্যতায় 
ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ ভখন গ্রীসে এক একটা নগর (আর তার খুব কাছাকাছি পামান্ 
কয়েকটা গ্রাম) নিয়ে তৈরি হত এক একটা রাষ্ট্র । এই সমস্ত রাষ্ট্রকে বলা হত 
লগর রাষ্ট ( 015-5080)1 এই সব নগর-বাষ্ট্রের ষে সমস্ত পুরুষ বাপিনা 
রাষ্ট্রের শাদন-কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারত, মাত্র তার্দেরই মেকালে নাগরিক 
বল! হত--স্ত্রীলোক ও ক্রীতদাঁসের] নাগরিক বলে গণ্য হত না। এখন অবশ্থ 
গ্রীসের সেদিন নেই, নগর-রাষ্ট্র বলেও কিছু নেই। একটা মাত্র নগরের মতো 
অতটুকু ভূখও নিষে আজকালকার দিনে কোন রাষ্ট্র গঙে ওঠার কখ| কেউ 
কল্পনা করতে পারে না। তবে নেই প্রাচীন কাল থেকেই রাষ্ট্রের অধিবাসী 
দের বোঝাতে সাধারণভাবে 'নাগবিক' কথাটাই ব্যবহ্ 5 হয়ে আসছে। 
রাষ্্রবিজ্ঞানীরা অবস্ত নাগরিক বথাটা এতখানি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার 
করেন না। তাদের মতে__কোন বাষ্ট্রের যে-সমস্ত বাপিন্দ! সেই রাষ্ট্রেবই 
ন্মঙ্ঈগত, এবং যাঁদের সেই রাষ্ট্রে নিধিঘ্বে সম্পত্তি ভোগ-দখল করার, লেখাপড 
করার, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নিয়ে নিরাপদে পারিবারিক জীবন যাপন করার, আব 
এমনি ধারা আরও নান! সামাজিক অধিকার রয়েছে, আর দেই সংগে রাষ্রের 
শাসন-কাজ পারচালনার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অংশ নেখার 
রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারও রয়েছে, কেবল সেই সমস্ত বাসিন্দাই হল সেই রাণর 
নাগরিক । অর্থাৎ-সামাজিক আর রাষ্ট্রনৈতিক দু-রকম অধিকারই 
যাদের অ।ছে, রাষ্ট্রের অনুগত এমন জমস্ত অধিবাঙদীকেই মাত্র 
নাগরিক বল যায়, রাষ্ট্রের বাকী বাসিন্দার৷ নাগরিক নয়। 
মানুষের পারিবারিক ও স্থানীয় জীবন ঃ এক নির্দিষ্ট তৃখ্ে 
একই প্রাকৃতিক পরিবেশে, একই প্রকার প্রতায়-প্রভীতি, আশা-মাদর্ণ ও 
রীতি-নীতি অবলম্বন করে সমবেত জীবনযাপনকারী যে মন্থষ্য-সমাজ আনরা 
আজ দেখি তার প্রাচীনতম ও ক্ষুপ্রতম প্রতিষ্ঠান পরিবার |, আদিম মানুষের 
সংগগ্রিয়তার ভিত্তিতেই এই সামাজিক সংগঠন গড়ে উঠেছে। 
স্বামী-্্রী ও সন্তানাদি নিয়ে এক একট! পরিবার গড়ে ওঠে । পরিবার 
সকলের মধ্যে রক্কের সম্বন্ধ ও প্রত্যক্ষ আত্মীয়তা থাঁকে । পিতা-মাতা ও 
শুধু তাদের সত্তানাঁদি নিয়ে কোন পরিবার গঠিত হলে সে পরিবারকে 
একক পরিবার (5128156 ঠা] বলা হয়। অনেকগুলে! একক পরিবার 
মিলে একট বৃহত্তর পরিবার যৌথ পারিবারিক জীবন যাপন করলে তাক 


৪ 


যৌথ পরিবার (10106 80015 ) বলা হয়। (মনে কর, বাবা-মা, তাদের 
তিনছেলে, তাদের স্ত্রী ও তাদের সন্তান-সন্ততি একই পরিবারভূক্ত হয়ে 
বাস করে। এরা সবাই মিলে একটা যৌথ পরিবার হল।) 

কিছুকাল আগে পর্যস্ত আমাদের দেশের পরিবারগুলি যৌগ ছিল। যৌথ 
পরিবার আমাদের দেশের (বিশেষত হিন্দু সমাজের) সমাঁজ গঠনের 
একটা বিশেষত্ব ছিল। তবে আধুনিক নাগর সভ্যতার ফলে যৌথ পরিবার 
গ্রায় ভেঙে গেছে বা জ্ুত ভেঙে যাচ্ছে। 

পরিধারের গঠন যাই হোক্‌, মানব শিশু কোন-নাকোন এক ধরনের 
পরিবারে জদ্মগ্রহণ করে। সগ্যোজাভ অসহায় মানবশিণ্ড পিতামাতা বা 
আত্মীয়দ্বজনের সযদ্ব লালন-পালন ছাড়া বাচতেই পারে ন। পশুপাখী, জন্মের 
কিছুকাল পরেইঃ নিজের নিজের চেষ্টায় বাচতে শেখে, কিন্তু মানব শিশুর 
অসহায় শৈশব দীর্ঘকালস্থায়ী। সেই অসহায় শৈশবে শিশু প্রধানত মায়ের 
ওপর নির্ভরশীল থাকে । কিন্তু মায়ের পারিবারিক আবেষ্টন দরকার- সম্তান- 
পালন মায়ের একার সাধ্য নয়। 

শুধু বেঁচে থাকা! ব! বেঁচে থাকার কৌশল আয়ত্তীকরণ মানব শিশুর পক্ষে 
যথেষ্ট নয়। ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রয়োজন তার শিক্ষার, তার চরিজ্- 
গঠনের । ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্ততি হিসাবে শিক্ষা ও চরিত্রগঠন আরম্ভ হয় 
তার পারিবারিক পরিবেশে । 

পারিবারিক জীবনের শিক্ষা : পরিবারের ভিত্তি পরম্পরের প্রতি 
স্নেহমমতা, সহাম্ভৃতি ও দশে-মিলে ভোগ করার প্রবৃত্তি। পরিবাবে আমরা 
অপরের কাছে প্পেহ-মমতা পাই এবং অপরের প্রতি ম্নেহ-মমতাশীল হই, 
আমাদের নুখে-ছঃখে অপরে সুখী বা ছঃখিত হয়। তাই, আমর! অপরের প্রতি 
সহানুভূ।তসম্পন্ন হই। বিত্ব-সম্পত্তি থেকে আরস্ত করে ক্ষুদ্র সামগ্রী পর্যন্ত 
পরিবারস্থ মকলে ভাগ করে ভোগ করে। এ থেকে এক বিশেষ নৈতিক শিক্ষা 
লাভ হয় এবং লোভ ও আত্মকেন্জিকত। সংবত হয়। 

পরিবারস্থ এক ব্যক্তি তার চেয়ে ছোট; বড় ও তার সমান অগ্ঠাপাদের 
সংগে বাস করে। তার ফলে সে ছোটকে আদেশ করতে, বডকে মানতে ও 
সমানের সংগে সহবোগিত1 করতে শেখে । এ শিক্ষা পরবর্তী জীবনে 
অত্যাবশ্থক । 

পরিধারিক ' জীবনযাপনের ফলে, পারিবারিক রীতিনীতি ও আচার- 
অন্ষ্ঠানের অধ্যিমে মান্য সামাজিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা লাভ করে? 


মানুষ পারিবারিক জীবনের মাধ্যমে কৌলিক বৃত্তি শেখে ও সে সৃত্িকে কে 
করে তার অর্থ নৈতিক শিক্ষা শুরু হয়। 

সংঘ-জীবনের শিক্ষা! £ মানবশিগু যত বড় হতে থাকে তার জীবনের 
পরিধি তত বাড়ে। ক্রমশ সে পরিবারের লোকজন ছাড! অন্যান্যদের 
সংস্পর্শে আসে । অন্যান্যদের সংগে খেলে, খেলার সংগীদের সংগে মেলামেশা 
করে। সেস্কুলে কলেজে যায়, সেখানে সহপাঠীদের সংগে তার নানা সামাজিক 
সম্পর্ক গড়ে ওঠে । তারপর সে সমবৃত্তি-অবলম্বীদের সংগে যুক্ত হয়ঃ নান 
ক্লাব-এ, পার্টিতে, ট্রেড ইউনিয়ন-এ যোগ দেয়। 

স্কল, কলেজ, ক্লাব, ট্রেড ইউনিয়ন ও সভা-সমিতি ইত্যার্দি সংগঠন পরিব: রর 
মতই এক একটি মানবগোষ্ঠী। তবে, এই সমস্ত প্রতিঠন পরিবার থেকে চির 
ধরনের | 

পরিবারের সকলের মধ্যে রক্তের সম্বন্ধ ও আত্মীধফতা থাকে । কিন্তু এ সমস্ত 
প্রতিষ্ঠানের সচ্যদের মধ্যে কে!ন আত্মীয়তা থাকে না । তার। সকলে কোন নির্ি্ 
উদ্দেস্ট সাধনের জন্য মিলিত হয় ( যেমন ফুটবল খেলার জন্তে ফুটবল ক্লাব )। 
এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্ত, সভ্য হবার বা সভ্যপদ হারাবার শর্ত ও নিষমী- 
ৰলী ও কার্ধ-পরিচালনবিধি ইত্যাদি ঘোষণ! করা হযে থাকে ৪ লিপিবদ্ধ থাকে । 
কিন্তু পরিবার গঠনের বিশেষ কোন উদ্দেশ্ত বা নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ েই বা কেউ 
কখনও কারো কাছে ঘোষণ| করে নি। মানুষের প্রয়োজন ও প্রবৃত্তির তাগিদে 
স্বাভাবিকভাবে এই সামাজিক সংগঠন গডে উঠেছে এবং সামাজিক রীতি-নাছি 
ও আচার-ব্যবহারের দ্বারাই এ সংগঠন নিযস্ত্রিত হয়। 

আধুনিক সভ্য সমাজে বিভিন্ন প্রকারের বহু সংগঠন গণ্ডে উঠেছে এবং বু 
লোক নিজ নিজ রুচি অনুনারে এই সমস্ত সংগঠনের সভ্য হয়। আধুনিক গণ 
তান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে নাগরিকেরা এই জাতীয় সংগঠন গড়ে তোলার ও যে কোন 
সংগঠনের সভ্য হবার অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে। এই স্বাধীনতা আধুনিক 
রাষ্ট্রের নাগরিকদের এক মৌলিক অধিকার। শুধু তাই *নয়, একই ব্যক্তি 
একাধিক সংগঠনের ৪ সভ্য হতে পারে। 

রক্তের সম্ব্ধধুক্ত আত্মীয়-স্বজন 'নয়ে গঠিত পরিবার ব্যক্কির অন্তরংগ গোর 
(10020 00616) এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংঘ ইত্যান্দ তার বহিরংগ গোরী 
(05366: 01616) | ব্যক্তির চরিত্র ও ভবিম্তুৎ জীবনের প্রস্তুতির জন্ত এই ছুই 
গোঠীই প্রয়োজন। 

বহিরংগ গোষ্ঠীর শিক্ষ। ঃ বছিরংগ গোঠীগুণিতে নানা পরিবারের 


ডি 


লোক নিলিত হয়। এ রকম গোর্ঠীতে বহু লোকের সংগে মেলামেশায় আমাদের 
কৃপম্ঁকত। দূর হয় ও সহানুভূতির ক্ষেত্র গ্রশস্ততর হয়। 

এ জাতীয় গোঠীতে বনু লোকের মতের সংগে নিজের মত মিলিয়ে কাজ 
করতে হয় । বছ মতের সংগে নিজের মতের সামঞ্জশ্তবিধান করতে শেখা এক 
বিশেষ গুরত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক শিক্ষা এবং এ থেকে পরমত-সৃহিষ্ণুত! আসে। 
পরের মতকে নিজের মতের অনুকূলে আনার চেষ্টায় ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা হয়। 
দশে মিলে এক উদ্দেস্ সাধনের চেষ্টায় নেতৃত্বের, বিকাশ হয় ও অপরের নেতৃত্ব 
মানার শিক্ষাও অভ্যস্ত হয় । 

দশের সংগে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশার সুযোগে ব্যক্তির চরিত্রের নানা সামা- 
জিক দোষ দূর হয় এবং সে নানা সামাজিক গুণ লাভ করে । তবে, সংঘ সুজন 
নিযে গঠিত না হলে বা সংঘের উদ্দেশ্ত সাধু না হলে ব্যক্তির চরিত্র হুষ্টও 
হতে পারে। 

পরিবারের অস্তরংগ গোঠী ও নানা বহিরংগ গোঠী ব্যক্তি-চরিত্রে বিশেষ 
প্রভাবশীল হলেও পরিবারের প্রভাব অদ্িক শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থাধী ৷ 

স্ল্ুনাগরিকের গুণাবলী : সমাজ ও রাষ্ট্র মান্ষের কল্যাণের জন্তই 
সংগঠিত হয়েছে । কিন্তু সমাজ ব| রাষ্ট্র কল্যাণধর্মী হয়ে উঠতে পারে যদি 
নাগরিকের! স্থনাগরিকরূপে তাদের নাগরিক দাষিত্ব পালন করে। সে দায়িত্ব 
পালন করতে হলে নাগরিকদের মনে সমাজচেতন! বা রাষ্ট্রচেতনা থাকা দরকাব। 
নাগরিককে বুঝতে হবে যে, ব্যক্তির স্বার্থ ও সমাজের স্বার্থ পরম্পরের সংগে 
জডিত। সমাজের স্বার্থ রক্ষা না করলে ব্যক্তির স্থার্থ রক্ষিত হয় না। 
ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই ব্য।ক্তকে অপরের অধিকার 
ও স্বার্থ রক্ষ। করতে হয়। ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্বার্থ একসংগে রক্ষার জন্য নিয়ম- 
শৃংখল। বা আইন মানতে হয়। 

এ মনোভাব কোন মূুঢ ব্যক্তির কাছে আশা কর! যায় না। 
হ্বনাগরিকোচিত্ত*এ মনোভাবের জন্য নাগরিকের বুদ্ধি-বিবেচন! থাক চাই। 
সেই বুদ্ধি-বিবেচনার বিকাশের জন্ত স্থনাগরিককে শিক্ষিত হতে হবে। 

সৎ ও স্বাধীন জীবিক৷ নির্বাহের ক্ষমত। প্রতিটি স্থনাগরিককে অর্জন করতে 
হয। না হলে সে স্গলাজ বা রাষ্ট্রের কাছে ভারস্বপ এবং তার জন্যে সমাজের 
অগ্রগতি ব্যাহত হয়। সৎও স্বাধীন জীবিকার্জনের যোগ্যত! লাভ করতেও 
শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও, কর্মক্ষমতা প্রয়োজন | অসুস্থ ও অক্ষম ব্যক্তি সমাজের বা 
রাষ্ট্রের কাছে বোঝার মত । 


সুস্থ জীবন যাপনের জন্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত ও সাঁমুদরিক স্বাস্থ্যের প্রতি 
মনোযোগী হতে হয়| 

কোন নাগরিক যদি নিজের অধিকার ও স্বাধীনতা অবাধভাবে ব্যবহার করে 
তবে অপরের অধিকার ও স্বাধীনতা নষ্ট হতে বাধ্য। ভেবে দেখ, কেউ যি 
তার বন্দুক ব্যবহারের অধিকার ও ম্বাধীনত! অবাধভাবে ব্যবহার করে ভবে 
অপর কারে! প্রাথধারণের অধিকারই থাকবে না । 

মোট কথা, সমস্টির স্বার্থের জন্য নিজের স্থার্থকে বলি দিতে যে কুষ্টিত হয় না, 
নিজের ব। দলের স্থার্থের জন্তে ষে রাষ্ট্রের স্বার্থ ক্ুপ্ন করে না, রাষ্ট্রে কোন জট" 
সমন্তা দেখা দিলে তা বোঝার, বিশ্লেষণ করার ও সমাধান করবার মত বুদ্ধির 
যার অভাব হয় না এমন উপযুক্ত-গুণসম্পন্ন নাগরিককেই বলা! যায় স্ুনাঁগরিক। 

উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ, অভ্যাস গঠন, সামাজিক দায়িত্ব গ্রহণ ও পাঁলনে নিরল্দ 
আত্মনিয়োগ দ্বার! স্ুনাগরিকত্ব লাভ করতে হয়। 

জনস্বাস্থ্য ঃ8 আগেই বলা হয়েছে যে, কোন অন্ুস্থ বা অক্ষম ব্যক্তি 
নাগরিক দায়িত্ব পালন করতে পারে না এবং সে সমাজের ভারস্বরপ | নুতরাং 
নাগরিকদের ব্য।ক্তগত ও সামুদয়িক স্বাস্থ্যবিধির প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিহ। 
্বাস্থ্যবান জনসমষ্টির শ্রমের ওপর সমাজের অথনৈতিক অগ্রগতি নির্ভর করে। 

আমাদের দেশের মত দরিদ্র দেশে এক স্থদৃ় অর্থনৈতিক বনিয়াদ গডে 
তুলতে হলে আমাদের অনেক শ্রম করতে হবে এবং শ্রম করার উপযুক্ত স্বাস্্যও 
আমাদের গড়তে হবে। কিন্তু জনস্বাস্থ্যের দিক থেকে ভারত বা! আমাদের 
পশ্চিম বংগ পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশের চেয়ে অনেক পেছনে পড়ে আছে। 

প্রতি এক হাজার লোকের মধ্যে বাৎসরিক মৃত্যুর হার আমেরিকায় ১৮, 
ইংলণ্ডে ১২, আর ভারতে ২২ ! হাজার-করা বাৎসরিক শিশু-মৃত্যুর হার 
ইংলণ্ডে ৫৮, আমেরিকায় ৬৪, অক্ট্রেলিয়ায় ৩৭ আর ভারতে ১৬০। 

সারা ভারতেই জনন্বাপ্থ্য আশানুরূপ নয়। নগরাঞ্চলের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে 
জনম্থাস্থ্য আরও খারাপ । জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের অন স্বাস্থ্যপূর্ণ পরিবেশে নগর, 
গ্রাম ও গৃহ পরিকল্পনা! কর। এবং পুরনে। নগর ও গ্রামের উন্নয়ন, পরিচ্ছন্ন ও 
প্রশত্ত রাম্তাঘাট, পরঃপ্রণালী, বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবলাহু, বিশুদ্ধ খান 
সরবরাহ, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান লব্বন্ধে আনদান, পার্ক, ব্যায়াসাগার্র ও খেলাধুলার ব্যবন্থ 
করা সমাজ ও ব্বাষ্ট্রের কর্তব্য। সংক্রুষক নানা রোগের গ্রুতিরোধ বা বিস্তার 
রোধ'করতে সংক্রামক রোগ সম্বন্ধে গবেষণা ও প্রতিরোধক ' টিকা! ইত্যাদির 
বাবস্থা কর দরকার । 


ঝোগেক গ্রতিরোধ-ব্যবস্থা প্রতিকার-ব্যবস্থার চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ । 
রোগীর চিকিৎসার চেয়ে কারো রোগ না হয় তাই দেখাই সমাজের প্রথম 
কর্তব্য। কিন্তু সম্ভাব্য সমত্ত প্রতিরোধ-ব্যবস্থা সত্বেও রোগ হয়। তাই, রুগ্ন 
ব্যক্তির চিকিৎসাঁব্যবস্থাও সমাজের করণীয় । চিক্ৃৎসা-ব্যবস্থার জগ্ 
হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, স্বাস্থ্যকেন্দর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করতে হয়। আমাদের' 
দেশে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান অনেক বেড়েছে ও বাড়ছে ; তবে এখনও তাদের 
সংখ্যা যথেষ্ট নয় । গ্রামাঞ্চলে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান বেশি প্রয়োজন, কিন্তু বর্তমানে 
সেখানে এ ব্যবস্থা অত্যন্ত অগ্রচুর। আমাদের দেশে এমন অনেক গ্রাম আছে 
যেখানে কোন চিকিৎসালয় বা! ডাক্তার নেই। 

পশ্চিম বংগে ৪৩১টি সরকারী হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্ত্র (176910 
02006 ), ৩১টি সরকারা সাহায্যপ্রাপ্ত হাসপাতাল, ৫৫টি থানা স্বাস্থ্যকেন্ত্র ও- 
২২১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে (১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের হিসেব )। 

কলিকাতা কর্পোরেশন-এর নিজস্ব স্বাস্্যবিভাগ আছে | অনেক মিউনিসি- 
প্যালিটির হাসপাতাল ও ডাক্তারখানা আছে। জেল। বোর্ড জেলার গ্রামাঞ্চলে' 
চিকিৎসা-ব্যবস্থার জন্ঠ দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে। 

পশ্চিম বংগে হাজার-কর। বাৎসরিক মৃত্যুর হার কমে আসছে । 

স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় জনম্বাস্থ্য 
দপ্তর স্থাপিত হয়েছে এবং তখন গেকে একজন স্বাস্থ্যমন্ত্রী আছেন। স্মাস্থ্য- 
বিষয়ক গবেষণ।, বন্দর বিমানঘণাটি রেলওয়ে এবং কেন্দ্রীয় শিল্পাঞ্চল ও খনি 
অঞ্চলের স্বাস্থ্যরক্ষা, কতকগুলি সংক্রামক ব্যাধি ( যক্ষা, কুষ্ঠ, ক্যান্সার প্রভৃতি ) 
প্রতিকারের জন্য গবেষণা ও প্রচার-পরিচালনা ও কতকগুলে! সর্বভারতীয় 
প্রতি 1ন পরিচালন! কেন্ত্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য দগ্ডরের কাজ। 

ভারতবর্ষ বিশ্বস্থান্থ্যসংঘ (৬০010 776210) 0:£81)15901010, সংক্ষেপে 
৬70) নামক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সভ্য এবং এই গ্রতিষ্ঠান থেকে 
ভারত নান! সাহাধ্য পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক রেড ক্রশ সংস্থা থেকেও ভারগ 
জনম্থাস্থ্য-উল্লয়ন ব্যাপারে নানাভাবে সাহায্য পায়। 

জনন্থান্থয প্রধানত প্রাদেশিক বা রাজ্য সরকারের (950 03010. 
00618) দায়িত্ব | রাজ্য সরকারের ও স্বান্থ্যদগ্তর ও স্বাস্থ্যমগ্রা আছেন। রোগ ও' 
মহামারীর নিবারণ ও চিকিৎসা-ব্যবস্থা' এই দপ্তর পরিচালনা করে। 

সমাবের ভবিষ্যৎ কিশোর আর যুবকদের ওপর নির্ভর করে। জ্যাযাদের" 
কিশোর ও যুবক ছাত্রদের শ্বাস্থ্য বিষয়ে অনুসন্ধান করে নান! নৈযাস্জনক- 


তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। তাই তাদের স্থাস্থ্যোরতির জন্ত বিস্তালয়ে স্থাস্থয 
পরীক্ষা, পুষ্টিকর খাস্ের ব্যবস্থা ইত্যাদি কর! হয়েছে ও হচ্ছে। শুধু ছাত্রদের 
চিকিৎসার জন্ত কলকাতায় একটি হাসপাতাল স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছে। 
শ্রমিকদের শ্বাশ্থ্ারক্ষা ও চিকিৎসার জন্যও নানা ব্যবস্থা হয়েছে। 

তবে এ কথা! বুঝতে ও মনে রাখতে হবে যে, জনসাধারণের মধ্যে 
শ্বাস্থ্যনীতি বিষয়ে জ্ঞানের বছল প্রচার ও তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও 
অন্থান্ত স্বাস্থ্যকর অভ]াস গঠিত না! হলে আমাদের দেশে জনস্বাস্থ্যের উল্লেখযোগা 
উন্নতিসাঁধন সস্তব হবে না। আমাদের দেশে বাড়ী-ঘরের পরিচ্ছন্নতা 
সম্বন্ধে গৃহস্থেরা কিছুটা সচেতন হলেও, জনসাধারণের ব্যবহৃত স্থান বা 
যানবাহনের পরিচ্ছন্নত। রক্ষা সম্বন্ধে আমরা মোটেই সচেতন শই। এর ফলে 
নানা রোগ ছড়ায় । 

অজ্ঞত! ও কুসংস্কারবশত আমাদের দেশের জনসাধারণ আজও রোগ- 
€তিবোধক নানা বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্বাসী নয়। এখনও বহু লোক দেখা 
যায় যারা বসন্ত রোগ প্রতিরোধ কবতে টিকা নেয় না। শুধু বসন্ত নয়, 
আমাদের বহু রোগভোগের মুলে আছে আমাদের অজ্ঞতা আর কুসংস্কার 
জনস্বাচ্ছ্যের উন্নতির জন্য বল প্রচার দ্বারা লোকের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার 
দূর কর! দরকার ৪ এ-ব্যাপাবে সরকারকে ও শিক্ষিত জনসাধারণকে 
মিলিতভাবে সচেষ্ট হতে হবে। 

আমাদের দেশের জনসাধারণের দারিদ্র্য তাদের স্থাস্থ্যহীনতার এক 
বিশেষ কাবণ। দারিজ্র্যের জন্ত আমাদের ঘর-বাড়ী, পাঁরবেশ ও খান 
স্বাস্থ্যকর নম । আমাদের দেশের গরীব লোকেরা যেভাবে জ'বন-যাপণ করে 
তাতে সুস্বাস্থ্য আশা করা যার না। 

খানের অন্ভাব ও হুর্মুল্যতার সংগে খাচ্ছে ভেজাল এক গুরুতর সামাজিক 
সমন্তা রূপে দেখা দিয়েছে। সমাজ ও সরকারকে লোভী ব্যবসায়ীদের এই 
অপচেষ্টা কঠোরতার সংগে রোধ করতে হবে। সবচেয়ে দুঃখের কথা যে। 
শিশু-খাগ্য ও ওষধপত্রেও আমাদের দেশে ভেজাপ চলেছে। 

আমাদের দেশের রন্ধন-প্রণালীও অনেক ক্ষেত্রে খাগ্প্রাণ নষ্ট করে ও 
তার ফলে খাস্টে পুষ্টির অভাব হয়। তাই সহজলভ্য খত কিভাবে রন্ধন 
করলে যথেষ্ট পুষ্টিকর হয় এ সন্যন্ধে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার আবশ্বক। 

ব্যক্তিগত ও সামুদঙ্িক স্বাস্থ্যোরতির জন্ত চেষ্টা করা প্রত্যেক 
-্থনাগরিকেরই কর্তব্য । 


সামাজিক আমোদ-প্রমোদ ও কৃষ্টি মানুষ যন্ত্র নয়। 
জীবিকার্জনের পরিশ্রমের পর শ্রম অপনোদন ও মানসিক বিনোদনের জন্তু 
ভার আমোদ-প্রযোদ দরকার । আমোদ-প্রমোদ দেহ-মন ছুইয়ের ওপরই 
প্রভাব বিস্তার করে--ছুইকেই সঙ্গীব করে তোলে । আমোদ-প্রমোদ না 
খাকলে মানুষের জীবন একঘেয়ে ও ঢুধিষহ হয়ে ওঠে । অত ছাডা সামাজিক 
আমোদ-প্রমোদ সামাজিক বন্ধন সুদুচ করে। 

অতি প্রাচীণকাল থেকেই মান্ষের "সমাজে সামাজিক আমোদ- 
প্রমোদের ব্যবস্থা আছে। কোন নিদিষ্ট সমাজের আমোদ-প্রমোদের বপ 
ও ব্যবস্থা সে সমাজের জনসাধারণের জীবিকার্জনের উপায ও প্রচেষ্টার ওপর 

ভর করে। তবে, সাধাবণভাঁবে দেখতে গেলে, নাচ-গান-অভিনয় অদ্ভি 

প্রাচীনকাল থেকেই প্রায় সমস্ত সমাজে চিত্ত-বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে 
প্রচলিত । তখনও দিনের কাজের শেষে বহুলোক মিলে নাঁচ-গান-অভিনয়ে 
আনন্দ উপভোগ করত, কোন বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে সমস্ত স্থানীয় সমাজ 
মিলিত হত। 

কিছুকাল আগেও আমাদের কৃষিপ্রধান গ্রামাঞ্চলে কষকেরা ফলল তোলার 
পদ্ধ অবসর সময়ে নানা আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করত। আমোদ-প্রমোদের 

ংগ হিসাবে নানারকম খেলাধূলাবও প্রচলন ছিল। 

সে সময়ে গ্রচলিত আমাদের দেশের সামাজিক আমোদ-প্রমোদে ধর্মীয় 
প্রভাবও লক্ষ্য কৰা যায়। রামায়ণ গান, পুরাণ পাঠ, রুষ্ককীর্তন, কালী- 
কীর্তন, বাউল গান প্রভৃতির ভিত্তি ধর্মীয় । অনেক যাত্রাগানের পালা, কবির 
গান, বামায়শ-মহাভারতের ঘটন1 ও অন্তান্ত পৌরাণিক ঘটনা! নিয়ে রচিত। 

কিন্তু এই সমাজ বিকল হয়ে যাবার ফলে গ্রামাঞ্চলে এই সামাজিক 
আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও আজ আর অক্ষুপ্ন নেই। নগরাঞ্চলেও আধুনিক 
খেলাধুলা, থিয়েটার-দিনেমা প্রত্ৃত্িই এখন আমোদ-প্রমোদের বাহন । 
সিনেমা গ্রামবাসীদের ৪ যথেষ্ট আকর্ষণ করছে । 

সামাজিক কোন আমোদ-প্রমোদ ব্যবস্থার গুণাগুণ বিচারে লক্ষণীয় হল 
এই যে, বসথলোক তাতে একসংগে যোগ দিতে পাবে কিনা এবং সেই ব্যবস্থাধীন 
আমোদ-প্রমোদে ষাগদীনকারীর মনে কোন অসামাজিক বা সমাজ-বিরোধী 
ভাব জাগায় কিন!। ষেবব্যবস্থায় বহু লোক একসংগে আনন্দ উপভোগ 
করতে পানে এবং জনসাধারণের মনে কোন সমাজ-বিরোধী বা অসামাজিক 
ভাব জাগে ন। তাই গ্রহণীয়। 


১১ 


ফোন ছনসমাজে এক বিশেষ পরিবেশে জীবিকার্জনের ও ধনোৎ- 
পাঁগনের প্রচেষ্টায় জনসাধারণের যে বিশেষ মনোভাব গড়ে ওঠে তাই ভার 
কৃষ্টি। সে সমাজের স্থাপত্য, শিল্প, কাব্য, সাহিত্য, নৃত্য, গীত, নাটকে সেই 
কুষ্টির বহিঃপ্রকাশ হুয়। 

ভারত এক অতি প্রাচীন দেশ ও এক প্রাচীন কৃষ্টির ধারক । আমাদের 
সামাজিক জীবনের উন্নতি সেই কৃষ্টির ধারাকে অনুসরণ করেই করতে হুবে। 
তাই, শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় কৃষ্টির সংগে আমাদের পরিচিত হতে হবে এবং 
বিবিধ সৎকর্ষের পরিচালন! দ্বার! সেই কৃষ্টিকে সমৃদ্ধতর করে তুলতে হবে। 

ভারত সরকার আমাদের কৃষ্টিগত উন্নতি সাধনের জন্ত অনেক প্রতিষ্ঠান 
ক্কাপন করেছেন। যেমন, সাহিত্য আকাদামী (£১০৪৭10% ), ললিতকল। 
আকাদামী, সংগীত-নাটক আকাদামী, চলচ্চিত্র বিভাগ ইত্যাদি । এই সমস্ত 
প্রতিষ্ঠান সর্বভারতীয় উত্সব আয়োজনের দ্বারা সর্বভারতীয় কৃষ্টির বৈচিত্র্য ও 
অন্তনিহিত এক্য প্রদর্শন করে ও জনসাধারণকে অন্ধ প্রাণিত করে। 

বিভিন্ন রাজ্য সরকার সাংস্কৃতিক ও শরীব-চর্চার নানা প্রতিষ্ঠানকে অর্থ 
সাহাষ্য করে থাকেন। ষে সমস্ত খেলাধূলার আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় 
আমাদের দেশ অংশ গ্রহণ করে সে সমস্ত খেলাধুলার অভ্যাস ও মাঁনোন্নষনের 
অন্তও ভারত সরকার অর্থ ব্যয় করছেন। 

শিক্ষ। £ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, নাগরিক দায়িত্ব পালন করার জন্তে 
নাগরিকের শিক্ষার প্রয়োজন । গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিকের বছ গুরুত্বপূর্ণ 
' দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। উপযুক্ত শিক্ষার অভাব হলে মে তার 
দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারে না। জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্তও জন- 
সাধারণের শিক্ষা দরকার । কোন সমাজের এঁতিহা ও কৃষ্টির সংগে পরিচিত 
হতে গেলেও ব্যক্তির শিক্ষা] দরকার । মুঢ় জনগণকে নিয়ে গণতন্ত্র সার্থক 
হয় না-_গণতস্ত্রের উন্নতি হয় না। আমাদের দেশে এক বিরাট জনসংখ্যা 
অজ, নিরক্ষর। ৃতরাং এদেশে গণতন্ত্রকে সফল করে ভুলতে হলে শিক্ষার 
প্রসার অত্যাবন্তাক । যেকোন সাষাঙ্জিক সংস্কার লাঁধনের গোড়ার প্রয়োজন 
জনসাধারণের মনে জ্ঞানের উদম্মেষসাধন--1361815891)06 02086 01:60606 
[২০601702005 

গণতন্ত্রে জনসাধারণের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতি অধিকার হল তাদের ভোট দেবার 
মধিকার। তারা যথেষ্ট বিচার বিবেচনা করে ভোট ক্িতে না পায়লে যোগ্য 
বা অনাঞ্ছনীয় ব্যক্তি খা দলের হাতে দেশের শালনভার স্ত্ত হত্তে পাপে এবং 
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লমাজের বছ অকল্যাণ সংঘটিত হতে পারে৷ তাই, সার্বজনীন ভোটাধিকারের 
পূর্বে লমাজে সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হওয়া দরকার-_011567581 
৫0581610102 1066016 01515618281 £180015196, 

স্রী-পুরুষ উভয় শ্রেণীরই শিক্ষা সমান দরকার । কারণ, আমাদের দেশে 
ও অন্ান্ত সমস্ত আধুনিক গণতন্ত্রে স্ত্র-পুরুষের সমান অধিকারের নীতি স্বীকৃত 
হয়েছে। রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্ন বাদ দিলেও, শিশুর শিক্ষা বা সমস্ত 
পরিবারের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য স্ত্রী-শিক্ষা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

শিক্ষার বিস্তার ছাড়াও, শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষাদান পদ্ধতি ইত্যাদিও 
এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার যাতে প্রবতিত শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থী 
গণতান্ত্রিক সমাজের যোগ্য নাগরিক হয়ে উঠতে পারে। 

আমাদের দেশে এক বয়স্ক জনসংখ্যা আছে যারা ফোন সাধারণ বিদ্যালয়ে 
শিক্ষালাভের বয়ঃসীম! অতিক্রম করেছে । কিন্তু তাদেরও অন্ত সকলের মতোই 
সমস্ত নাগরিক দাঁয়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। তাই তাদের শিক্ষার জঙ্া 
এক স্বতন্ত্র শিক্ষা-ব্যবশ্থা থাক। আবশ্বক । 

সমাজের ধনোতপাদন বাড়াতে হলেও জনসাধারণের শিক্ষা! দরকার । 
অশিক্ষিত কৃষক ও শ্রমিক যোগ্যতায় শিক্ষিত কৃষক ও শ্রমিকের চেয়ে হীন হয়। 

দেশের স্বাস্থ) ও শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্ত নানা বৈষয়িক ব্যাপারে 
বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থাও সমাজের জন্ত আবশক । 

আমাদের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
শিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষার সমস্ত স্তরে, শিক্ষক-শিক্ষণ ও নানা বৈষয়িক শিক্ষায়, 
শীশিক্ষা ও বযস্কশিক্ষায় নানা সংস্কারের প্রবর্তন করেছেন ও করছেন। নানা- 
প্রকার বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বেড়েছে। নৃত্ন নৃতন বিশ্ববিদ্ভালয় স্থাপিত হয়েছে 
ওহচ্ছে। পশ্চিমবংগে কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ভালয় ছাড় বিশ্বভারতী ( বোলপুর £ 
বীরভূম ), যাদবপুর (কলকাতার নিকটবর্তী ) বর্ধমান, কল্যাণী ও উত্তর বংগে 
বিশববিষ্ঠালয় রয়েছে। নৃতন নূতন গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের 


নানা ক্ষেত্রে গবেষণা শুরু হয়েছে। বিশেষ শিক্ষার জন্ত বছু ছাত্র বিদেশে 
প্রেরিত হচ্ছে। 
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॥ সমাক্ত ও সরকার ॥ 


রাষ্ট্র কাকে বলে আগেই বলা হয়েছে। সে আলোচনায় দেখেছ জে 
রাষ্্রাধীন জনসংখ্যার ব্যষ্টিগত ও সমক্রিগত কল্যাণ সাধনের জন্ত নাগ- 
রিকদের নানা বিধি-নিষেধ মানতে হয়। তোমাদের স্কুলে তোমর! অনেক 
ছাত্র বা ছাত্রী পড়াশোন| কর, শিক্ষক বা শিক্ষিকারা আছেন, প্রধান 
শিক্ষক বা শিক্ষিকা আছেন, কার্ধ-নির্বাহক সমিতি আছে। তোমাদের 
স্কুলের কাজ যাতে স্থশৃংখলভাবে চলতে পারে তার জন্ত স্কুলের পরি- 
চালনার'সংগে যুক্ত বিভিন্ন পক্ষের কর্তব্য ও আচরণ সম্পর্কে নানা বিধান 
আছে। সকলে সে সমস্ত বিধান মেনে চলার ফলে স্কুল শুংখলার সংগে 
চলে, স্কুলে পড়া আর পড়ানর কাজে কোন বিদ্বু স্থষ্টি হয় না। 

ঘুলের মতই, মানুষ যত সংগঠন, সংঘ-সমিতি গড়ে তুলেছে তার 
প্রত্যেকটির জন্ত বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে এবং প্রত্যেক সংগঠনের 
সভ্যেরা নিজেদের প্রণীত সেই বিধি-বিধান মেনে চলে। মানুষের সব চেখে 
বড় সংগঠন হল রাষ্ব। ব্যক্তি ও সমাজের কলা'ণের জগ্ত মানুষ রাষ্ 
গড়েছে, ভার আইনকানুন প্রণয়ন কম্রছে ও স্বেচ্ছা ৩1 মেনে চলেছে। 

রাষ্ট্রের শ।সনযন্ত্র অর্থাৎ যাব মারফত রাষ্রেব সমস্ত ইচ্ছা, সব বিখি-নিষেধ 
ব|আইন-কাছছন প্রকাশিত হয় তাই রাষ্ট্রের সরকার (39৬০2120600 )। 
এই যন্ত্রের সাহাযেই চালিত হয় রাষ্ট্রের শাসন-কাজ। গাষ্ট্রের পরিচালণ। 
ও রাষ্ট্রশাসনের ভার যে শমন্ত বাষ্-নাগরিকের হাতে থাকে তাদের 
ংগঠনকে বা মিলিত রূপকেই বলে সরকার । সরকাব রাষ্ট্রের মূর্ত রূপ ' 
তাই, আমরা সাধারণত সরকারকে রাষ্ট্র বলে ভূপ করি। সরকার রাষ্ 
নয়__ রাষ্ট্রের এক অতি প্রয়োজনীয় উপাদান "এক বিশিষ্ট অংশ। রাষ্ট্রকে 
ষদ্দি জীবদেহের সংগে তুলনা করা যায় তবে সরকারকে মস্তিষ্কের সংগে 
ভুলনা করা যেতে পারে। 

রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে যে পার্থক্যগুলে! চোখে পড়ে তাঁহল এই যে, 
রাষ্ত্র এক ভাবমু্ি, সরকার তার প্রত্যক্ষ রূপ । রাষ্ট্র সমগ্র, সরকাব তার 
এক প্রধান অংশ; সরকার রাষ্ট্রের ইচ্ছ। বা বিধি-নিষেধকে প্রকাশ করার 
ও কাজে পরিণত করার এক অতি-শক্তিশালী যন্ত্র। 

এ ছাড়া একটা বড় রকমের "তফাৎ হল এই যে, রাষ্ট্রের স্বাযিত্ব 
সরকারের স্থাক্লিত্বের চেয়ে বেশি দীর্ঘ। দৃষ্টান্ত হিসেবে চীনের কথাই 
একা হুক । যতদিন চিয়াঙ-কাই-শেক গদদিতে ছিলেন, ততদিন চীন 
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সরকারের চেহার! ছিল এক রকম। সেই চিয়াউ-কাই-শেকফের জারগায় 
যেই মাও-দে-ভুঙ বসলেন গদিতে, অমনি চীন! সরকারের চেহার! গেল 
বদলে। প্রায় পয়তা ল্লশ বছর আগে রুশিয়াতেও এমনি ধার! ঘটন। ঘটেছিল । 
আগে সেখানে চলছিল রুশ-সমত্রাট বা “জার-এর (0291) স্বৈরাচার । 
তারপর যখন সম্রাটের স্বৈরাচার ধ্বংস হয়ে ক্ষমত| চলে *এল জনসাধারণের 
হাতে, তখন রুশ সরকারের চেহারা 'জার'-এর সময়ে ষ। ছিল তা থেকে 
একেবারে আলাদা হয়ে গেল। ওপরের উদাহরণ ছটে। থেকে দেখা যা 
যে, এই ছুই ক্ষেত্রে শুধু সরকারেবই রূপ বদলেছে রাষ্ট্রের রূপ বদলায়নি । 
চিয়াউ-কাই-শেকের সময় চীণ-রাষ্ট্র বলতে যা বোঝাত আজও তাই 
বোঝায়? ক্ষশ-সআাটের আমলে যেমন ছিল রুশিয়ার রাষ্ট্রক্ীপ, আজও 
তেমনিই আছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে বে, সরকারের রূপের মতে] রাষ্ট্রের 
ব্প পরিবর্তনশীল নয়--শুধু এক, অন্য রাষ্ট্রের দখলে গেপে, কিংবা দৈব- 
দর্ঘটনায় ধ্বংস হলে, কিংবা এই রকম কোন অসাধারণ কারণ ঘটলে 
ত.বই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রত্ব নষ্ট হয়। তা ন! হলে, রাষ্ট্র যতদিন রাষ্ট্রই থাকে 
ততাঁদন তার রপও থাক অপরিবতিত ;১ তবে যেকোন রাষ্্রে্র সরকারের 
অদ্ল-বদল যখন-তখনই হতে পারে । 

রাষ্ট্রেব সংগে সরকারের আর এক তফাৎ হল এই--দেশের সমস্ত 
পাগরিক আর ওজা নিয়েই রাষ্ট্র তৈরি, কিন্তু সরকার তৈরি শুধু দেশের 
সেই সমস্ত নাগরিককে নিয়ে, ধাদের হাতে থাকে রাষ্ট্রের শাসন-বিভাগ, 
ব্যবস্থ-বিভাগ আর বিচ|র- বিভাগ পরিচালন|র ভাব । 

আরও একট! তফাৎ আছে রাষ্ট্র আর সরকারের মধ্যে। রাষ্ট্রেব বিরুদ্ধে 
কোন নাগরিক বা প্রজার কোশ অধিকার থাকতে পারে না, তবে 
সরক|রের বিরুদ্ধে যে কোন নাগরিক ব| প্রঞ্জারহই অধিকার থাকতে পারে। 
রাষ্ট্র সমস্ত নাগরিক আর প্রজারই সংগঠন, তাই ব্াষ্ট্রের বিকদ্ধে অধিকার 
মানে নাগরিক বা প্রজার নিজেরই বিকদ্ধে অধিকার-__ অর্থাৎ, এক অসম্ভব 
ব্যাপার । তবে, কোন সরকার যদি ভালোভাবে রাষ্ট্রের শামন-কাজ 
পরিচালন করতে না৷ পারে, তার কু-শাসনে যদি দেশবাসীর কষ্ট বা ছ'খ 
বাড়ে, দেশের জনসাধারণের ওপর যদি তার অন্থ্যাচার চলে অকারণে, 
তাহলে সেই সরঞ্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার-আর অবস্থা যদি 
তেমন সাংঘাতিক হয়ে দীড়ায় তাহলে সেই সরকারকে উচ্ছেদ পর্যন্ত 
করার-স্মধিকার রয়েছে নাগরিকদের । 
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রও একটা জিনিল লক্ষ্য করবার মত্তো। গঠদের দ্বিকক থেকে 
পৃথিবীর বিদ্ধি্ন ব্াষ্ট্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নোই। সব বাষট্রেই জনসদাজ, 
নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, শাসনতন্ত্র, সার্বভৌমত্ব প্রত্ৃতি উপাদানে তৈরি। কিন্ত বিভিন 
সরকাক্পের মধ্যে গঠনগত পার্থক্য থাক] বিচিত্র নয়, আর আছেও তাই। 
কোন রাষ্ট্রের শঁসনবিভাগের পরিচালনার ভার, রয়েছে হয়তো একজন 
রাজ! বা নায়কের হাতে, আবার কোথাও হুয়তে। নাগরিকদের নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদের হাতে । এই সমপ্ত রাষ্ট্রের সরকারকে যথাক্রমে বল! হয় 
একম?য়কতাক্ত্রিক এবং গণতান্ত্রিক সরকার ৷ এ ছাডা এক-কেক্দ্রিক, 
যুক্তরাষ্ত্রীয় প্রভৃতি ভেদও রয়েছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারের মধ্যে। 

গণতন্ত্রের আধুনিক ংজ্ঞাঃ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা গণতন্ত্রে 
জা দিয়েছেন-_জনগণের হিতার্থে জনগণ কর্তুক জনগণের শাসন 
(00৬ 81101061760 006 0০01016, 05 010 72016 ৪0 601 076 2০716) | 
যে ধরনের শালন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সমস্ত সভ্যই (একেবারে সম্বস্ত না হলেও, 
অধিকাংশ তো! বটেই) রাষ্ট্রশাসনের কাজে অংশ নিতে পারে তাকেই 
বলে গণতান্ত্রিক শামন-ব্যবস্থা--এই হল আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের মত। 
গণতান্ত্রিক সরকারকে তাই জনপ্রিয় সরকারও (0091219£ 30৮€]া)- 
70617) বলা হয়। 

গণতক্ক্রের বাস্তব রূপ: জনগণের মংগলের জহই জনগণ শাসন 
করবে জনগণকে -_এট। হুল গণতন্ত্রের আদর্শ। বাস্তবে কিন্তু এই আদর্শ 
সম্পূর্ণ মেনে চলা হয় না, আব | সম্ভবও নয়। কেননা, আজকালকাব 
বিশাল বিশাল রাষ্ট্রে (অধিবাসীর সংখ্যা যেখানে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি) 
সমস্ত নাগটৃষ্টিকদের পক্ষে রাষ্্রশাসনের কাজে প্রত)ক্ষভাবে যোগ দেও 
সম্ভব হয় না। 

প্রতিনিখিমূলক গণ্তন্্রঃ আজকাল তাই প্রতিনিধি মারফখই গণ- 
তান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগবিকর রাষ্ট্রশাপনের কাকে অংশ নিষে থাকে । এখণ 
গণতন্ত্র বলতে বোঝায় পরোক্ষ গণতন্ত্র (111117650 [062200805 ) ব 
প্রতিনিথিমুলক শাসন-ব্যবস্থ। ( 26016390580 3০৬20000176 )। 
প্রতিনিধি-যারফৎই নাগরিকরা প্রকাশ করে তাদের মতামত। তাই 
আজকালকার গণতন্ত্রে জনগণ কতুঁক শাসন মানে জনমতের দ্বারা শাসনহ 
বোখায়। এই জনমত প্রকাশ পায়"সাধুরণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। জনপ্রিয় 
সরকার গঠন করবার জন্ত গণতান্ত্রিক রাষ্রে নির্দিষ্ট সময় অত্বর অন্তর সাধারণ 
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নিধির “খ্যধসথা থাকে | নিীচনের সময় ঠোট দিয়ে নিজেদের পো 
নির্ধি ধিষধাচিত করে দাঁগরিকরা। এক-একটা ভোট-গ্রহণ এলাকা €খকে 
যে-সমস্ত প্রতিনিধি সেই ধেই |এলাকার অধিকাংশ ভোটদ্বা্ার ভোট পান, 
ঠার। লেই সেই এলাকার নাগরিকদের প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রের শাসদ- 
বাবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করবার অধিকার পেন থাফষেন। 


আধুনিক গণতন্ত্র ও দলতন্্র ;ঃ প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই ভিন্ন ভিন্ 
আদর্শ আর নীতি নিয়ে তৈরি একাধিক রাষ্ট্রনৈতিক দল থাকে । এই সমস্ত 
দলের মধ্যে যে দল বেশি সুগঠিত, নিজেদের আদর্শ আব নীতি" ব্যাখ্য 
করে যে দল বেশির ভাগ নাগরিকের মনকে প্রভাবিত কবে তুলতে পারে, 
নিবাচনে সেই দলের মনোনীত প্রার্থীবাই জেতেন বেশি সংখ্যায়। তাই 
“জনগণের মংগলের জন্য জনগণের দ্বারা জনগণের শাসন? না বলে, “রাষ্ট্রের 
মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্্রনৈতিক দলের ত্বারা জনগণের শাসন, 
বললেই (বোধ হয় আধুনিক গণতন্ত্রের যথার্থ লংস্ঞা দেওয়া হয়। গণত্ 
খানম্তবে আজ হজলতন্ত্র ( 084: 30৬০2010615) হয়ে দাড়িয়েছে । 

রাষ্ট্রশাসনে নাগরিকদের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ: সে ষাই হোঁক, 
বাস্তবে প্রতিনিধিদের মারফত রাষ্ট্রের শাসন-কাজে অংশ গ্রহণ করলেও, 
শাগবিকর! যে এক হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে শামন-কাজে অংশ নেয়-- 
একথা বলা যেতে পারে। কেননা, প্রতিনিধিরা এক হিসেবে নাগরিক- 
দের নিয়ন্ত্রণের অধীন। প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত হবার পর তাঁরা যদি 
নাগরিকদের স্বার্থের পারপন্থী কাজ করতে আরম্ত করেন তাহলে পরবর্ভা 
নিবাচনে তাদের আর নির্বাচিত পা করে ণাগরিকর! তাদের এেস্ভরমতো 
শক্ষা দিতে পারে । অন্ত কোন কারণে না হোক, অন্তত, পুরনিখবীচনের 
আশাতেও প্রতিনিধিরা সাধারণত নাগরিকদের স্বার্থহানিকর কোন কাজ 
করতে পারেন না। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, নাগরিকরা! এইভাবে প্রতি- 
নিখিদেয,। আর ওএসেই সংগে সরকারের মতামত, নীতি ইত্যাদিও নিয়গ্রিত 
করে থাকে। এই দিক থেকে দেখতে গেলে তাই বলা যাষ যে নাগরিকর! 
একরকম প্রত্ত্যক্ষভাবেও শাসন-কাঁজে অংশ গ্রহণ করে থাকে । 

গণতান্জিক রাষ্ট্রে এছাড়া আরও তিন রকমের ব্যবস্থ। রয়েছে যার দ্বার] 
শাগরিকর! রাষ্ট্রের শাসদ-কাজে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করতে এবং 
প্রতিনিখিদে্জ নিয়্খ করছে পারে) এই তিন রকম ব্যবস্থার নাম হল-. 
গণভেনই গীগোকোগ' ও পদচ্যুতি। 
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- শ্বণক্জেটি স৩ল০জ০ ) হন কান এক শাসনার্িক দিধীন যার 
ধূলে নাগরিকরা প্রস্তাবিত কোন আইনকে দেশের সহগ্ত বাগরিধদের আহ- 
মৌধদের জন্যে উপস্থাপিত করার দাবি জানাতে পারে। (শের মন্থর 
দাগরিকদের মধ্যে থেকে ভোট নেবার পর এ প্রস্তাবিত আইন যদি 
ভোটের আধিক্য পাশ হয় তাহলেই লেটা আইন হিলেবে বিধিবদ্ধ হতে 
পারবে, নাহলে নয়। এই গণভোট ব্যবস্থা বাধ্যতামূলকও হতে পারে, 
অর্থাৎ রাষ্ট্রের সমজ্ত জরুরী আইনই সমগ্র নাগরিকদের অন্থমোদনের জনয 
উপস্থাংপিভ করার বাধ্যতামূলক বিধানও সংবিধানে থাকতে পারে। 
পঁগোস্ভোগ (10161801৮2 ) হল এমন এক সংবিধানসম্মত গণতান্ত্িক 
পদ্ধতি যার সাহায্যে নির্বাচকর! নিজেরাই আইন তৈরির ব্যাপারে উদ্যোগ 
হতে পারে । এই র্যবস্থায়। জনকয়েক ভোটদাত। আবেদন করে ব্যবস্থাপক 
সভাকে দিয়ে কোন একটা আইন বিধিবদ্ধ করাতে পারে; কোন কোন 
ক্ষেত্রে আবার নাগরিকরু! নিজেরাই কোন আইনের খসড়া তৈরি করে 
ব্যবস্থাপক সন্ডার অন্থমোধনের জন্য পেশ করতে পারে । ব্যবস্থাপক সভ! 
অন্থমোদন করার পর চূড়ান্তভাবে অন্মোদিত করাবার জন্য এঁ খসডাকে 
আবাঁর জনগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করতে হয়। 
নাগরিকদের হাতে প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ করবার তৃতীয় নিয়মত্তান্ত্রি 
হাতিয়ার হল পদচ্যুতি (£5০৪11)। একবার নির্বাচিত হবার পর কোন 
প্রতিনিধি ষদি দেশের ব! নির্বাচকদের অনিষ্ট সাধন করবাব চেষ্টা করতে 
থাকেন তখন তাকে প্রতিনিধিত্ব ত্যাগ করতে বাধ্য করার জন্য নির্বাচকর! 
এই হাতিয়ার প্রন্নোগ করতে পারে । নির্দিষ্ট সংখ্যক নির্বাচক যদি আবেদন 
করে জানায় যে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি তার্দের বিকদ্ধে কাজ করেছেন, 
ত্বাহলে এঁ প্রতিনিধিকে পদত্যাগ করে পুনপিরবাচনের জন্য দাডাতে হবে। 
বাস্তবে অবস্তা এই সমস্ত ব্যবস্থার প্রয়োগ হয় না বললেই চলে । ফলে, 
প্রতিনিধিরা তাঁদের দূলের নেভাদের খেয়াল-খুশিষতোই হা? না; করে 
তাদের কর্তব্য শেষ করেন-তাদের নির্বাচক নাগরিকদের স্বার্থরক্ষার কথ? 
একবার নির্ধাচিত হয়ে যাবার পর, আর বড় একটা তাদের মনেই থাকে না। 
শ্বণতক্লের বিভিন্ন রূপ-_এককেজ্িক ও যুক্তরাষ্ট্র 8 এখন 
'আধুনিক, গণতন্ত্রের কয়েক রকম রূপের কথা বলা যাঁক। প্রথমত, জেনে 
রাখা দরকার যে, গণতাত্রিক লরফার একককেজ্িক ( 0915%:5 ) হতে পারে 
আবার খুক্রা্রীপ্র (ঘ64181] হতে পারে। এককেজিকা গণ মান 
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এমন ঈগগারিক সাসবন্যবসথ "যাতে রাত পরিচালন! ফর! হয় একটি মা 
কেন্দ্র থেকে এ্রধরণের গণভাজিক রাষ্ট্রে শাসদের সমণ্। ক্ষমতার বেনী 
সরকারের ভাতে থাকে । শাসন-কাজের নুবিধের জন্ত কেন্দ্রীয় সরকার 
রাষ্ট্রকে হয়তে! বিভিন্ন প্রদেশে বা অংশে ভাগ করতে পারে, কিছু কিছু 
ক্ষমতাও হয়তো! ছেড়ে দিতে পারে এই সমস্ত প্রদেশ বা,অংশের স্থানীয় 
সরকারের (1.009] 00611700677) হাতে । তাহলেও এই সমস্ত স্থানীয় 
সরকার সর্বভোভাবেই কেন্ত্রীয় সরকারের অধীন থাকে । ইংল্যাণ্ডেক 
শাঁসন-ব্যবস্থা এই রকম এককেন্দ্রিক | 

যুক্তরাষ্ট্র শাসন-ব্যবস্থায় রাষট্রশাসন-ব্যবস্থা এককেক্ত্রীভৃত থাকে 
না। এই ধরণের শাসন-ব্যবস্থা যে সমস্ত রাষ্ট্রে বর্তমান সেই সমস্ত 
রাষ্ট্র অনেকগুলো অংশে ভাগ কর! থাকে । এই, অংশগুলোকে বলে 
প্রদেশ বা রাজ্য (5:৪06৪ )। এই সমস্ত প্রদেশ বা রাজ্য থাকে এক একট! 
প্রাদশিক বা রাজ্য সরকারের কর্তৃত্বাধীনে। এই সমস্ত প্রাদেশিক বা 
রাজ্য সরকার ছাড়া রাষ্ট্রে এক কেক্দ্রীক্ব (050005]) সরকারও থাকে । 
বন্তবাষ্্ীয় শাসন-ব্যবস্থায় প্রাদেশিক বা রাজ্য সরকার কিন্তু কেন্দ্রীয় সর- 
কারের সম্পূর্ণ অধীন নয়। এই ধরণের রাষ্ট্র পরিচালিত হয় লিখিত, সুস্পষ্ট 
আর সহজে পরিবর্তন করা যায় না এমন এক সংবিধান (00756169607) 
অনুসারে | এই সংবিধানেই কেন্দ্রীয় সরকার আর প্রাদেশিক বা রাজ্য 
সরকারের ক্ষমতা-সীম! পৃথক পৃথক ভাবে সুনির্দিষ্ট করা থাকে । আপন 
নিদিষ্ট ক্ষমতা”সীমার মধ্যে প্রাদেশিক বা রাজ্য সরকার যথাসম্ভব স্ায়ত্ত- 
শাসন (00020205 ) বা শ্বাধীনত1 ভোগ কয়ে। যে-সমজ্ত ব্যাপার সমস্ত 
দেশের জনসাধারণের স্বার্থের সংগে জড়িত এবং যে-সমস্ত কাজ পরিচালন। 
করতে হলে এক জায়গায় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাক প্রয়োজন, সংবিধানে 
সেই সমস্ত বিষের কর্তৃত্ব দেওয়া থাকে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ) আর 
যে-সমভ্ত বিষয় প্রদেশ বা রাজ্যের স্থানীয় স্বার্থের সংগে সংশ্লিষ্ট, সংবিধান 
অন্রসারে সেই সমশ্ বিষয়ের কর্তৃত্ব থাকে প্রাদেশিক বা রাজ্য সরকারের 
হাতে। তাই অন্ত রাষ্ট্রের সংগে সম্পর্ক, যুদ্ধ-বিগ্রহ-সন্ধিঃ দেশরক্ষা, বাষ্ত্রের 
এক স্থান থেকে আন্ত স্থানে যাতায়াত, ডাক ও তার, বেতার, সমগ্র রাষ্ট্রের, 
উনতি-বিধায়কণনানা ববধস্থ। প্রভৃতি বিষয়ের কর্তৃত্ব থাকে কেন্ত্রীয় সরকায়ের 
হাতে) প্রার্ষেশিক বা রাজা সরকারের হাতে থাকে প্রদেশ বা জাজ্যের 
 উন্নতিমূলক এবং গরদেশ বা রাজ্যের স্বার্থসংঙলিই্ নানা বিষয়ের কর্তৃত্ব। কোন 


ইউ 


খুজরাসত্রে সাক কখনও প্রচাশে প্রচাগে বা গাঙে” খাটে কিক দেশের 
অ। যার সরকারের সংগে কের অরকাদের ফ্ভধিজোধ রাখা দের 
হলে মেই বিরোধের মীষাঁংসা কষে যুজরাই্ীয় আদালত 2৪৭০৭ 
0০8৮ ঘা 300582006 00920) 1 আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এবাং রাশিয়া, 
ারত 'প্রস্ৃতি বীষ্ট্রেও যুক্তরাহ্্ীর শাসদ-ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। 

মপ্রিপরিষদ্‌-শাসিত ও রাষ্ট্রপতি শাসিত গণতক্জ £ এই প্রসংগে 
জেনে রাখ! দরকার যে, ,গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে অন্ত্রিপরিষদ্‌-শাসিত 
(০2910606000 06 10623000500 00৮60000606) এবং বাষইরপতি- 
শাসিত গণতান্ত্রিক শাপসন-ব্যবস্থা (05516196151 10000 0£ 10818001800 
030৮ 6170706720)--ছুই-ই বোঝাতে পারে। 

মন্ট্রিপরিষদ্-শাদিত গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাঁ বল! হয় ই 
ধরনের শাসন-ব্যবস্থাকে যাতে রাষ্ট্রের নাষে মাত্র কর্তা হলেন একজন 
রাজ। (ব| রানী) বা রাষ্ট্রপতি । বাষ্ট্রের নিয়মতন্ত্র অন্ুদারেই এদের চলন্ত 
হয়, রাষ্ট্রশাসন-ব্যাপাবে স্বেচ্ছা কোন কিছু করতে পারেন না! এরা। তাই 
এদের বলা হয় নিষ্মমতাল্সিক শাসক (001250163010708] [২016 )। 
এদের কর্তৃত্ব থাকে শুধু নামেই, আসল কর্তৃত্ব থাকে জনসাধারণের হাণ্ত। 
রাষ্ট্রীয় পার্লামেন্ট ব1 বিধান-সভায় জনসাধারণ যে সমক্স, প্রতিনিধি পাঠায় 
সেই সমন্ত প্রতিনিধিদের মারফত, অর্থাৎ পার্লামেন্টের মারফতই দেশের 
শাসন-কাজ পরিচালিত হয় । পার্লামেণ্টে যে রাজনৈতিক দলের গ্রতি- 
নিধির সংখ্যায় ভারী হন, সাধারণত সেই দলেরই প্রধান প্রতিনিধা্ক 
রাষ্ট্রের রাজা ( আর রাজা না থাকলে রানী ) বা রাষ্ট্রপতি বেছে নেন প্রধান 
মন্ত্রী হিসেবে এবং তারই ওপর দেন অন্তান্ত মন্ত্রী বেছে নেবার ভার । এরধান 
মন্ত্রী তখন পালীমেণ্টের সভ্যদের মধ্যে থেকে কক্মেকজনকে বেছে নেন মী 
হিসেবে। তাঁর মনোলীত এই সমস্ত মন্ত্রীদের একটি তালিকা তিনি তারপর 
পেশ করেন রাজ] বা রাষ্ট্রপতির কাছে | রাজ। বা! রাষ্ট্রপতি লাধারণত এ 
তালিক! বিন। ধিধাঁয় অনুমোদন করে দেল ।+ মন্ত্রীদের মধ্যে ধীর। গরু 
বিভাগের দার পান তাদের দিয়ে তৈরি হয় যঞ্ট্রিপরিষদূ (090109:)। 
+রাষ্রশাধনের লমস্ত দাদনিত্ব ধাকে এই মন্ত্রিপরিষষেরই ওপর । মন্ত্রীরা তারে 
কাণ্ডের জন্ত দায়ী থাকেন বিধান সন্ডার কাছে এবং বিধান সঞ্ডার অনাস্থা 
হলে তাদের পদত্যাগ করছে হয়। ইংল্যান্ডের শাসনতন্ত্র, ভারতের শাদগ 
'্তৃতি হুল 'সন্জিপরিষদূ-শীপিত শালন-ব্যবস্থার উদাহরণ 


বং 


দোষগুখ-স্থীপ £ এই ধরনের পালনতত্ত্রে রাষ্ট্রের শাসন-বিভাগের হাঁয়া' 
কর্তা, জর্থাৎ অনীরা। তারা ব্যবস্থা-বিভীগেরও সভ্য। যতদিন তাঁদের ওপর, 
বাবস্থা-বিষঞাগের আস্থা থাকে মাত্র ততদিনই তারা মন্ত্র করতে পাবেন। 
সুতরাং ব্যবস্থা-বিভাগকে অগ্রাহ করে মন্ত্রীরা স্বেচ্ছাচারিগ1*করতে পারেন 
না। তাছাড়া মন্ত্রীরা ব্যবস্থা-বিভাগের সভ্য হওয়ায় শাসন-বিভাগ এবং 
বাবস্থা-বিভাগের মধ্যে সহযোগিতাঁও থাকে । ফলে, দেশের প্রকৃত মংগল- 
বিধায়ক আইন প্রণয়ন ও প্রবর্তন ব্যাপারে ছই বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা 
দেখা যায়”-এক বিভাগ অন্ত বিভাগের বিরুদ্ধাচরণ করে দেশের কল্যাণ 
সাধনের পথে বাঁধার সৃষ্টি করে ন|। 

দোষ £ কিত্ত জরুরী অবস্থায় ষখন এক্যবদ্ধভাবে জ্রত কাজ করার 
দরকার হয়ে পড়ে তখন এই ধরনের শামন-ব্যবস্থা তেষন কার্যকর হয় না। 
আর একটা, দোষ হল এই যে, এই ধরনের শাসন-ব্যবস্থায় সরকারের" 
আগ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক নীতিতে ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। 
ব্যবস্থা-বিভাগের অনাস্বা-ভাজন হওয়ার ফলে মন্ত্রিসভার পন যখন তখনই 
ঘ.তে পারে । নিত্য নুতন মন্ত্রিসভা গঠিত হলে শাসন-নীতির ধারাবাহিকতা 
নই তয়ে যাবার আশংক। থাকে-_-কেননা বিভিন্ন দলের বিভিন্ন ধরণের কর্মনীছি 
থাকতে পারে । ফলে নিত্যই সরকারের আভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক নীতিতে 
পরিবর্তন দেখ! দিতে পারে--য! দেশেব দিক থেকে সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনী | 

রাষ্্রপতি-শী সিত গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা $ যে গণতান্ত্রিক শাসন- 
ববস্থায় রাষ্ট্রপতির হাতেই থাকে রাষ্ট্রশাসনের ক্ষমতা, জনসাধারখের 
গ্রতিনিধি-স্থানীয় মন্ত্রীরা যে গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতির অধীন কর্মচারী মাত্র, লেই 
গণতন্ত্রের শাসন-ব্যবস্থাকে বলে রাষ্ট্রপতি-শাসিত গ্রণতান্ত্রিক শাদন- 
ব্যবস্থা (95551987691 10100 0£ 106100001800 305 6120061)0। এই 
ধরনের শাসনভয্ে, ব্যবস্থা-বিভাগের কাছে শাসন-বিভাগের কোন দায়িতবই 
থাকে না। ্নাষট্রপতিই সেই রাষ্ট্রের প্রকৃত কর্তা, মন্ত্রীরা তার ইচ্ছা পালন 
কববার যন্ত্র মাঅজ। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রাষ্ীপতি-শানিভ 
গণতান্ত্রিক শাসম-ব্যবস্থার এক প্রকট উদাহরণ। 
_ নাষট্পতি-্পালিউ গণতান্ত্রিক শাসল-ব্যবন্থার গুণাগুণ এই 
ধরনের শাললনবাধঙার় প্রধান গণ হল এই যে, জাতীয় সংকটের সমস 
(ভরত কোন কধনী়ি, জনুসরণ করা! এতে সম্ভব হয়, ষ] মদ্রিপরিষদ-শা সিষ্ক 
(শাসন-ব্যবাায ১ 


এই খয়নের শাসগ-ব্যবস্থরি নি কার্মকালের বে] াষ্্িপতিকে পদ 
থেকে অপসারণ কর! যার না। ভুতরাং ধতদিণ কার্ধকাঁল গদিষ্ট। থাকে 
ততঙ্গিন এক ধরনের নীতি অহ্সাঘ়ে শাসন-কার্ধ চালালে রাষ্ট্রপতির পক্ষে 
সম্ভব হয়। ফর্লে বৈদেশিক এবং আভ্যন্তরীণ নীতিতে দীর্ঘদিন ব্াষ্ট্রে একটা 
ধারাবাহিকতা অন্ুস্থত হুয়। 

কিন্তু সাধায়ণ অবস্থায়. এ ধরনের শাসনন্ব্যবস্থায় একটা গুরুতর ত্রুটি 
দেখতে পাওয়া! যায়। রাষ্ট্রপতি যেহেতু ব্যবস্থা-বিভাগের সন্ত নন এবং 
শাসন-সংক্রাস্ত কাজের জন্ত ব্যবস্থা-বিভাগের কাছে দায়ীও নন, ভাই 
ব্যবস্থা-বিভাগে ষর্দি তাঁর বিরুদ্ধপক্ষীয়দের প্রাধান্ত থাকে তাহলে নানা 
ব্যাপারেই তাঁর সঙ্গে ব্যবস্থ/-বিভাগের সংঘর্ষ দেখা দেবে। সরকারের দুই 
বিভাগের মধ্যে এই সংঘর্ষের ফলে দেশের স্বার্থ কষুপ্র হবার আশংক1 থাকে । 

এই প্রসংগে একট! কথ! মনে রাখা দরকার যে, কোন রাষ্ট্রের সর্বোন্ 
শাসনকর্তাকে রাষ্পতি (7:5510256) বলে অভিহিত করলেই যে সে- 
রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রকে রাষট্রপতি-শানিত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলে ধরে 
নিতে হবে, তা নয়। কোন গণতন্ত্র মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত না রাষ্রপতি-শাদিত 
তা বলা যাবে সে রাষ্ট্রে কী ধরনের শালন-ব্যবস্থা চালু বয়েছে তাই ঝিচার 
করে। আমাদের ভারতেও রাষ্ট্রপতি রয়েছেন, কিন্তু আমাদেরঞ্দেশের শাসনত 
বাষ্ট্রপতি-শাসিত গণতন্ত্র নয়-__মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত গণতন্ত্র । 

একনায়কতন্জ্স (10156956009151310) )--গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবন্থার সম্প 
বিপরীতধর্মী শাসন-ব্যবশ্থাকে বল হয় একনায়কতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা। এই 
খরনের শাসন-ব্যবস্থায় একজন নায়কই থাকেন রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা হয্বে-ত। 
তিনি রাজাই হোন "মার কোন সর্বজনমান্ঞ নায়কই হোন । 

প্রথম মহাঘুদ্ধের পর ইটালি, জার্ধানি, স্পেন প্রভৃতি রাষ্ট্র এই খরনের 
শাধনতাপ্্রিক ব্যবস্থ। প্রচলিত হয়। ইটালির মুসোলিনি, জার্খানির হিংলের 
স্পেনের জেনারেল ফ্রাঙ্থো প্রভৃতি হলেন চত্রম একনাম্বকত্ের মূর্ত গ্রতীক। 

প্রত্যেক একনায়কেরই নিজস্ব দল থাকে । এই দলের বিরোধী কো 
দলের অস্তিত্ব একনায়কতন্ত্রে সা করা হয় না। 

তবে রাষ্ট্রনায়ক বদি সত্যই: রাষ্ট্রের হিতৈষষী হন তা হলে ভীর পরিচালিও 
রাষ্ট্র কোন মতবিরোধ না থাকায়। অতি দ্র প্রগতির পথে অগ্রসর হঠে 
পারে। অনথায় নাষ্ট্রের অগ্রগতি ব্যাহত হন্যে এবং জর একান্ত অনুগঃ 
ন1 হলে প্রজাদের অবস্থা শোচনীয় হবে। 


1 আষউ, 


তাঙি। এ্কনীয়কতত্ত্কে 'আাঁদশ পাবন-ব্যবস্থ! হিসেবে গণ্য বরা বায় না। 

ভারতীয় গণতজ্ের নির্ধাচন-রীতি £ আমাদের দেশের মতো এন 
বড় দেশের নির্বাচন-ব্াবস্থা নুচাক্ষক্রপে পরিচালনা করা এক কঠিন সস্তা? ' 
নির্বাচন পত্বিচালনের জন্ত নির্বাচন কমিশন (6150008। 00100119510 ) 
নামে এক স্বতন্ত্র সংগ্থ। প্রতিষ্ঠ। কর] হয়েছে । এই'সংস্থার প্রধানকে প্রধান 
নিবীচনকর্তী। (00166 ম125010 001281015510261) বল] হয়। নির্বাচন 
সম্পর্কিত অভিযোগ ইত্যাদির বিচারের জন্ত এক স্বতন্ত্র আদালত, গঠনের 
অধিকার প্রধান নির্বাচনকর্তার আছে। এই আদালতকে চ:1206107 
[10508] বলে। প্রধান নির্বাচনকর্তী বনু সহকারীর সাহায্যে নির্বাচন- 
ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। 

নুটুভাবে নির্ধাচনের কাজ পরিচালন! করার জন্য সমগ্র দেশকে কতকগুলি 
নির্বাচন ০কজ্জে (00030096305 ) ভাঁগ করা হয়েছে। প্রতি কেন্দ্র 
একে একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন। 

ভারতে রাজ্য বিধান-সভার এক একটি নির্বাচন-কেন্দ্র ৫* হাজার নাগরিকের 
বসতির এলাকা নিয়ে গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় লোকসভাব এক একটি নির্বাচন- 
কেন্ত্র পাচ লক্ষ নাগরিকের বসতির এলাকা নিয়ে গঠিত হয়। 

-৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য বিধান-নভায় ২৯২৮ 
জন ও কেন্দ্রীয় লোকসভায় ৫০৮ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। 

গতি পাঁচ বছর অগ্ঠর আমাদের দেশে সাধারণ নির্বাচন (039076191 
ঢ16০0০],) অন্নষ্টিত হয়। তবে তার আগেই যে-কোন কারণে ছ্'একটি 
সন্যপদ খালি হলে সেই পদগুলি পূরণের জন্য কোন কোন নিরিষ্ট অঞ্চলে 
যে নির্বাচন হয় তাকে উপনির্বাচন (85৪- 1৩০০০], ) বলে। 

ভারতে জাতি-ধর্ম-নিধিশেষে প্রত্যেক পুরণবয়ন্কের (অনু[ন ২১ বৎসর বয়স্ক 
বাক্তির ) ভোট আছে। বুদ্ধি-বিবেচনার অপরিপন্ধতার জন্ত অপ্রাপ্ত-বয়স্কের 
ভোটাধিকার “মেই। কোন গুরু অপরাধে অপরাধী, উন্মাদ প্রদৃতির 
ভোটাধিকার নেই। 

গণতান্ত্রিক ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয় ১৯৫২ খ্রীষ্ঠাব্ে। ভখন 
ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ১৭ কোটি ৩২ লক্ষ। ১৯৫৭ এএ্ঠাে দ্বিতীয় সাধারণ 
নিখাচমে এ মংখা। বেড়ে হয়েছিল ১৯ ফোটি ৩০ লক্ষ। 

ভোট দেওয়াফে ইংরেজিতে বলে 7১০11108 এবং ভোট দেবার নি 
হানে ধল70110% 38705) ( ভোটকেন্দ্র )। 


'ইভাটািকাঁর- নাগরিকের সবে সাজিনৈতিক.. অধিকার, ১১ ছি 
(বিষেচগা আভ্সাতে যে কোন নির্বাচন-প্রার্থীকে ভোটি দেওয়া দাস, কোন 
কার ভর যা লোভে ভোট দিলে এ আধিকারের অপহ্যবছার করা হয়, 

কোন-.নির্বাচন-প্রার্থ ভয় বা লোভ দেখিয়ে ভোটি চাইলে সে অপন্থাধী হয়। 
বাতের লীগানার মধ্যে কোন প্রকার প্রচার বা প্ররোচনা নিষিদ্ধ থাকে।। 
আধুনিক ভোটদান ব্যবস্থায় গোপনে ভোট দেওয়া হয়। ভোটদাতাকে 
একখানা কাগজ দেওয়া হয়। নিধাচন-প্রার্থীদের জন্ত পৃথক পৃথক প্রতীক- 
চিহ্ছে চিহ্িত হুরক্ষিত বাক্স থাকে । ভোটদাতা যাকে ভোট দিতে চায় 
ভার চিহ্ছিত বাক্সে কাগজখানা ফেলে আসে । ভোট দেওয়া শেষ হয়ে 
গেলে নির্দিষ্ট গণনা-কেন্দ্রে বাক্সবন্দী ভোটের কাগজ বাক্স খুলে গণনা কর: 
হয়) বিন লর্বাধিক ভোট পান তিনি নির্বাচিত হন ।- 

গোপনে ভোট দেওয়ার পদ্ধতিকে ৮০০০৫ ৮5 1৪110 ও যে কাগজখান। 
ভোটদাভা বাক্সে ফেলে তাকে ৪1108 087৫: বলে। 

গণতান্ত্রিক স্বার্থীনত। ও দায়িত্ব ঃ স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ 
করার অধিকার নাগরিকদের এক গ্রধান মৌলিক অধ্বিকাঁর। প্রত্যেকেরই 
প্রতি বিষয়ে ম্বাধীনু মতামত থাকতে পারে। এ মত প্রকাশিত হতে পারে 
মুখের কথায়, সভা-সমিতিত্বে, বেতার মারফৎ বক্তৃতায়, অথব। খবরের কাগজে 
বাবই-পত্রে। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার সাফল্যের জন্ত বলিষ্ঠ জনমত গঠন 
করা৷ একান্ত প্রয়োজন । তাই এঁ ধরণের শাসন-ব্যবস্থায় বাগরিকদের মভামত 
প্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেওয়া হয়। 

কিন্তু প্রত্যেক অধিকারের সংগে সংগে আসে. দাছিত্। ভাই এ 
অর্থিকার ব্যবহারে নাগরিকর্দের অবাধ স্বাধীনতা থাকে না। কোন মতা- 
মত বদি রাষ্ট্রের কল্যাণের পরিপন্থী হয় বা বিদ্রোহাত্মক, হয়, অথবা কোন 
নাগরিকের ্বাধীনতা বা সম্মানের হানিকর হয় ভবে রাস সে মতামত 
প্রকাশের স্থার্ধীতা খর্ব করতে পারে। »বুদ্ধ' প্রভৃতি বিপদের সময়েও 
নাগরিকদের মতামত প্রকাশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা খাকে না বিশেষ অবস্থা 
রাষ্ট্র নাগরিকদের শ্বাধীনতা সংকৃচিত করতে পায়ে 
[. মান্য লামাঁজিক জীব | সংঘবদ্ধ হবার প্রবৃত্তি ভার সহজাত এবং এই 
প্রবৃত্তির প্রেরণায় মানুষ ধর্মীয়, সামার্জিক,ও ধাংস্কৃতিক, নানা সংগঠন গড়েছে । 
খপতাহিক ছাই-ব্যবস্থায় নাগরিকগোর সংখবদ্ হবে নানা লংগঠর গড়্বার অধি 
কার থাকা উচিত এবং জাধুনিক গণছ্.এ-স্ছরিক্ষাব-কাঁয় করে নিয়েছে । 


টিনা: 


এই খর্দিকার লাভের সংগে লংগেও নাগরিকদের এক বিশেষ দার 
ননেছে। নাগরিকদের কোন স্ভা-সগিতি বা সংঘের উদ্দেস্া বা কার্য অবৈধ 

রাষ্ট্রের শ্বার্থের প্রতিকূল হওয়া উচিত নয়। যদি উদ্দেস্ত বা কার্য অবৈধ 
॥ রাষ্ট্র স্বার্থের প্রতিকূপ হয় তবে বারী নাগরককে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত 
করতে পারে। যুদ্ধ প্রভৃতি সংকটের সময়েও নাগরিকদের এ অধিকার 
নংকুচিত হতে পারে। 

আধুনিক সমাজের রাজনৈতিক জীবন? রাজনীতি আধুনিক 
নমাজ-জীবনে গভীরভাবে প্রকাশ করেছে। শিক্ষার বিস্তার, চলাচলের 
সবিধা, স্থলভ পত্রিকা প্রচার, রেডিও মারফত প্রচার ইত্যাদির ফলে 
ভনসাধারণ রাজনীতির নান] খবর মহজে পায় ও সে সকল খববে উৎনাহু 
বোধ করে। সার্বজনীন ভোটাধিকার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচার 
জনসাধারণকে সচেতন করে তুলেছে, তাদের রাজনৈতিক শিক্ষায় কিছুটা 
শিক্ষিত কয়ে তুলেছে। 

জনগাধারণের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক অধিকার ভোটাধিকাব প্রয়োগ বিস্তৃততর 
হয়েছে। ভোট দিয়ে লোক বাছাইয়ের রীতি আজ সর্বক্ষেত্রে গৃহীত। তবে 
নগরাঞ্চলের জনসাধারণ রাজনৈতিক চেতনায় গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের চেয়ে 
অধিক অগ্রসর। শিক্ষার অগ্রসরতাই এ পার্থক্যর মূল কারণ। 

সংঘবদ্ধ হবার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আজ জনসাধারণ 
অঞ্চল-নিধিশেষে সচেতন 1 শাসক সম্প্রদায়ের সমালোচনা! আজ নর্বত্র সব 
লোকের মুখে শোন! যায় | তবে বলা বাহুল্য যে সমালোচনা! সমস্ত 
ক্ষেত্রে সঠিক বা গঠনমূলক হয় ন। এবং সমালোচনার এই ত্রুটির মূলে আছে 
ভান ও অভিজ্ঞতার অন্তাব। সভা-সমিতিও সর্বক্ষেত্রে খুব স্ুশুংখল নয়। 
স্বাধীনতার সংগে সংধম ও ব্ধকারের সংগে ত্যাগ স্বীকার করার বা 
কার্ধতত্পরভার শুভমিলন সর্বক্ষেত্রে দেখা যায় না । তবুও জনসাধারণের 
চেতন! আশাজনক | 

অধিকার আদায় বা রক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ চেষ্টা ও আন্দোলন এবং 
আবেদন-নিব্বেনের আঅধিষায়ের প্রয়োগ ছই-ই জনসাধারণ করে থাকে। 

জনলাধারণের কছনৈতিক চেতন। ও অধিকারবে।৭ বর্তমানে অনেক 
বেড়েছে। এই চেতনা ও অধিকারবোর্ধ, গণতন্ত্রে ও অন্তান্ত সব শীসন- 
তস্বেরই ইস উনগীখাগণ লচেতন ও স্বাধিকারযোধসম্পর হলে 
শাসক-সতগর সামালৌব্দ 





আধুনিক রাজদীতিত শ্রীশপুরুষের অধিকাবতে? নিই + রাটিৈতিক 
সামা লদাজের বিভিন্ন ক্ষেতে আ্ী-পুফষের সাম্য এনেছে, মী-্যাধীনগ 
বেড়েছে ও বু কর্মক্ষেত্রে ভ্্রীলোকেরা পুরুষের সংগে লহযোগিতা 
করছে। 

রাষ্ট্র তথ! রাজনীতি আধুনিক নাগরিকের জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রভাব 
বিস্তার করেছে এবং সামাজিক জীবন জটিলতর হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বা 
সামাঞ্জিক জীবনের নানা জটিল সমন্ত। ভাববার ও সমাধান করায় মন 
বিষ্তাবুদ্ধি আজও কোন জনসমষ্টির অধিকাংশের নেই। একথা প্রান সমস্ত 
মানবগোঠী সমন্ধে সত্য এবং আমাদের দেশের মতো বহু প্রাচ্যদেশেই একথ 
অধিকতর সত্য | জনসাধারণের এই অনগ্রসরতার ফলে আজও প্ররই 
লোকায়ত্ত সরকার কোথাও গড়ে ওঠে নি--সব সরকারই মুলত বিশেষ 
প্রত্তিভা- বা শক্তি-সম্পন্ন বা সুবিধাভোগী কতিপয়দার। চালিত হচ্ছে। প্রভি- 
নিধিমুলক গণতন্ত্র আজ এক পরীক্ষার সম্মুখীন এবং এ পরীক্ষার ফলাফল 
অনিশ্চিত। 

গণতান্ত্রিক সমাজের আদর্শ £ গণতান্ত্রিক সমাজের মূল আদর্শ সাম্য, 
মৈত্রী ও স্বাধীনতা । 

সাম্য বা সমতা অর্থে সমান সুযোগের অধিকার বুঝতে হবে। জাতি 
শ্রেধী-ধর্ম-নিধিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজস্ব ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ 
পাবে। সরকার পরিচালনা ব| শাসনকার্ধে অংশ গ্রহণ করার, স্বাধীনভাবে টলা- 
ফের! কবার, মহাষত প্রকাশ করার, বিবাহাদি করে পরিবার গঠন করার, 
বুন্তি নিবাচন করার সুযোগ বা! অধিকার সবাদ্ধ সমান হবে| সমাজে ব| 
রাষ্ট্রে স্থায়ী ভাবে বসবাস করার, রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণ পাবার এব 
গাইনের কাছে সমান বিচার পাবার অধিকার ও নির্বাচনেয় (ভোট দেবার 
ও ভোট প্রার্থী হবার ) অধিকার সকলের নমাণ হবে। 

আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থা এমন জটিল হযেনধে ষে একে অপরের সাহায্য 
ছাড়া বাচতে পারে না। খ্ধুনিক সমাজে অল্প, বস্ত্র আশ্রয় প্রভৃতি 
মৌলিক শমস্তাগুলির সমাধান করতে হয় পরম্পরের সহঘোগিতায এবং 
প্রত্িক্ষেত্র সহখোঠিতার ভিত্তি হল মৈত্রী বা! বনধুব। মানুষ কখন9 শর্রুর 
সংগে লহযোগিতা করে না--পহযোগিতা করে মিত্রের সংগে! 

সাঙ্ের ভিত্তিতে এ্রতিটিত সঙগাজে পরস্পরের লাগে মৈরী হজ ও 
স্বাভাবিক । অসাধ্য বতাদূত গহন্পতের যযো বৈরিভা সহ ঝরে। 


ইযাী সমাজের ভিত্রকে হুদ করে এবং সঙগবেত চেয় সমগ্র ধংগল- 
প্রয়ালে বিভিন্ন ব্যক্তি ও ব্রেণীকে ব্রতী করে। মৈত্রীহীন সমাজে ব্য ঘ। 
জেসীর শাসন চলতে পারে কিন্ত গণতন্ত্র অসম্ভব । 

আগেই বল! হয়েছে যে, গণতান্ত্রিক লমাজে জাততশ্রেণী-ধর্ম-নিধিপেষে 
প্রত্যেক ব্যক্তি নিজস্ব পুর্ণক্ষমত] বিকাশের সুযোগ পাবে। ব্যক্তির পুর্ণ 
বিকাশের জন্যই ব্যক্তিম্বাধীনতা দরকার । গণতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তি ৰা 
সম্তদায় নিজ ধর্মমত অনুযায়ী অনুষ্ঠান, উপাসনা-আবরাধন! প্রভৃতি করতে 
প|রবে। প্রত্যেক অঞ্চল 'ব সম্প্রদায় তার ভাষা ও সংস্কতিগত' স্বাধীনতা! 
অক্ষুপ্ন রাখতে পারবে--এক অঞ্চল ব! সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি অপর 
অঞ্চল বা লক্প্রদায়ের ওপর জোর করে চাপার্ন চলবে লা। 

গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্র সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার আদর্শ পালন 
করে প্রতিটি নাগরিকের সর্বথা কল্যাণ ও উন্নতি সাধন করে। কিন্ত, 
সমাজের সর্বজ যদ্দি শাস্তি না থাকে তবে কোন আদর্শ পালন বা কারো 
কোন কল্যাণ সাধন অসম্ভব হয়ে ওঠে | তাই প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ 
শান্তিকামী হয় । 

প্রাত্যহিক জীবনে গণতান্ত্রিক আচরণ '; গণতান্ত্রিক সমাজ বা 
রাষ্্রের স্ছনাগরিক হতে হলে ব্যক্তির কতকগুলে! বিশেষ গুণ অর্জন ও 
কতকগুলে। স্ু-অভ্যাস গঠন করতে হয় | সে সমস্ত গুণ অর্জন ও 
অভ্যাস গঠনের প্রকৃষ্ট উপায় প্রাত্যহিক জীবনে গণতান্ত্রিক নীতি 
অনুসরণ করা। 

আমরা বাড়ীতে, বিদ্যালয়ে, সমাজে সবলেব হাতে ছুর্বলের পীড়ন, 
বডদের কাছে ছোটদের অপমান প্রত্যক্ষ করি। গণতান্ত্রিক সমাজের 
সদন্ত হিসাবে আমাদের আজ প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে আমর! আমাদের চেয়ে 
ঢুবল'ৰা ছেটদের কখনও পীড়ন বা! অপমান করব না। 

আমাদের র্যক্কিগত জীবনে স্বার্থ বা লোভবশত আমরা অপরকে বঞ্চিত 
করি। এ বর্ধন! অভি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে হলেও এর ফলে যে স্বার্থপরতা! বা 
লোভ আমাদের জন্মায় সে স্বার্থপরতা বা লেনভ জীবনের বৃহত্তদ ক্ষেঞ্জে' 
আযাদেন অসামাজিক ও অগণতান্ত্রিক করে তোলে । গণতান্রিক বমাদ 
বা বাষ্ট্রেয় ছুনাগরিক হযে ওঠার জন্য আমর! আমাদের স্বার্থ ও অপরের 
বারের সামগর্ড-বিধানের চেষ্টা করব এবং ব্যক্তি-স্থার্থের ভেছ্ছে সময 
বার্থকে যু করে দেখ্ব। 


(গড গিভিয সমউ! নাগরিকের দিলিচছাধে সাব! বোঠব ও 
লযাধাদি করে। বাকি ভার নিজের হত থেকে পৃধর মন্ঠীবরধীয মজা 
শোন ও বিষেচনা করে এরং অধিকাংশের গন্ধ নেনে নেক । শে মিলে 
কোন সিদ্ধান্ত করলেনিজের মতামত ভূলে সে"সিদ্ধাস্ত অনুযায়ী সে কাজে 
আত্মনিয়োগ করে। 

আমরা আমাদের গ্রাত)হিক জীবনে স্কুল-কলেজে, আপিসে কারখানা 
এমন বহু সমন্তার লঙগুখীন হই'যেগুলোর সমাধানের জন্ত আমাদের দশে 
সংগে মিলে ভাবতে হয়, কাজ করতে হয়। এরকম ক্ষেত্রে আমরা যদি 
সমবেতভাবে চিন্তা ও কাজের অভ্যাম করি, পরম্ত সা করতে শিখি, নিজের 
ইচ্ছাকে অপর বছর ইচ্ছার অধীন করতে কুঠাবোধ না করি, তবে আমর 
গণতান্ত্রিক শিক্ষা লাভ করতে পারি ও আমাদের গণতান্ত্রিক অভ্যাস 
গঠিত হয়। 

গণতন্ত্রের নাগরিকদের নান] দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। দাযিত 
গ্রহণ ও কর্তব্য-পালনের অভ্যাস আমর! বাড়ীতে, স্কুলে, গ্রাম-সেবায়, সমাজ- 
সেবায় ও নানা কার্ধ উপপক্ষে গঠন করতে পারি। আধুনিক বিস্তালয়সমূহে 
ছাত্রদের দায়িত্ব গ্রহণ ও দায়িত্ব পালন অভ্যান করবার জন্ত বিস্তালছের 
প্রাতাহিক নানা কাজ ও কোন বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে দায়িত্ব পাঁপন কর"ন 
দেওয়া হয়।. 

মোট কথা, আমর! আমাদের দৈননিন জীবনে অপরের ইচ্ছা! ও মত্তকে শু 
করব, কোন সমন্যা সম্বন্ধে মমবেত চিন্ত। ও কার্ধে অভ্যন্ত হব, নি'স্বার্থ স্াযবাণ 
সমঘর্শী হব এবং মঙ্গলকর্ষে নিরলস হুব। প্রাত্যহিক জীবনে এ আদর্শ পালন 
করতে পারলে আমাদের মনে গণতান্ত্রিক আদর্শবোধ জাগবে এবং জাসাঁদেল 
চরিত্র ও জীবন গণতান্ত্রিক আদর্শে উতদ্ধ হবে। তখনই আমরা গণতান্ঠিক 
মমাজ বা রাষ্ট্রের যোগ্য নাগরিক হব । 


.. ঃস্থানীর স্বায়জপাসনযুকত প্রতিষ্ঠান । 

বিডি ধরণের দ্বায়গখাসলঘুক্ত প্রতিষ্ঠান ২ ভারতে স্থানীয় সন 
পাঁসনযূজ প্রহিষ্ঠান হগ মোটামুটি ছ-রকমের-_(১) গ্রামীণ বা গ্রাম অঞ্চলের 
' হজ), আর (২) পৌরবা শহর অঞ্চলের (00৮80) গ্রাম ঝঞ্চলে 
আছে পঞ্চায়েত আর ইউনিয়ন বোঁঠ। এদের ক্ষমতার লীমা হুল এর-একটি' 
গ্রাম নিয়ে অথবা পরস্পর-সংলগ্ন কয়েকটা গ্রাম ভুডে। এইসব পঞ্চায়েত 
আর ইউনিয়ন বোর্ডের ওপর রয়েছে স্থানীয় তালুক বোর্ড বা লোক্যাল 
বোর্ড, মহকুমা! অবধি তাদের ক্ষমতার সীমা। জেল] বোর্ডের ক্ষমতার 
এলাকা হল সমস্ত জেল! ভুড়ে। এছাড়া শহর অঞ্চলের মধ্যে বড় বড় 
শহরগুলোতে রয়েছে কর্পোরেশন, অন্ঠান্ত শহরে আছে পৌরসভা ব৷ 
“মউনিসিপ্যালিটি। আবার যে-সমস্ত এলাকাম্র' সৈম্ত মোতায়েন থাকে 
সেই সমস্ত এলাকার জন্চে রয়েছে ক্যাণ্টনমেণ্ট বোর্ড বা সেনানিবাস সংঘ । 
বড় বড় শহরগুলোতে উন্নতি-বিধায়ক প্রতিষ্ঠান বা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট আর 
বন্দর অঞ্চলে বন্দর-রক্ষক প্রতিষ্ঠান বা পোর্ট ট্রাস্ট, নামে স্থায়ত্তশাসনযুক্ত 
প্রতিষ্ঠানও আছে। 

গ্রাম-পঞ্চায্মেত £ বু প্রাচীন কাল থেকেই ভারতে গ্রাম-পঞ্চায়েছ 
ব্যবস্থা চলে আসছে । ভারতের সংবিধানেও গ্রাম-পঞ্চাযেতের গুরুত্ব মেনে 
নেওয়া হয়েছে । ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে ভারতে প্রাঘ আডাই লক্ষ গ্রাম- 
পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আমাদের পশ্চিম বংগেও ২৭,০০৩ 
গ্রাম-পঞ্চায়েতে ও ৪,০০ অঞ্চল পঞ্চাযেত প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা কর! হয়েছে। 
গ্রামের বামিন্নাদের যাতে সবতোভাবে মংগল হয়, গ্রামে যাতে আইন 
আর শৃংখল] বজায় থাকে, তারই জন্ত গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রয়োজন 
সবচেয়ে বেশি । বয়ক্কদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যবন্থ। করা, পথ-ঘাট তৈরি 
করা, চাঁধবাসের যাভে উন্নতি হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখ প্রভৃতি কাজের 
ভার গ্রাম ও অঞ্চপ-পঞ্চায়েতের ওপর দেওয়া হয়েছে! ছোটথাটো দেওয়ানী 
আর ফৌজদারী মামলা-শীমাংসার ভারও অঞ্চল-পথচয়েতক্টে দেওয়া হয়েছে । 

ইউনিক বোর্ড ঃ$ কমপক্ষে ৬ জন আর বেশি হলে ৯ জন 
নির্বাচিত্ত ব্য নিয়ে এই বোর্ড তৈরি হয়। সভ্যদেব কাজের মেয়াদ চাক 
বছর, গঁরপন্” নতুদ করে নির্বাচন করতে হয়। লভ্যর! নিজেদের 
মধ্য থেক্ষেই ধোর্ডের একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন +রেন| তিনিই খাঁ 
কার্ঘ-নিরাির 4, 085? ০5৫৮০ ) হিস্বে বোর্ডের কাজকর্ম পরিচালনা 


১৬, 


করেন। একুশ বছরের ওপর ধীদেক বহন সেই সমন গ্থাপায় বাঁলিমাদের 
মধ্যে ধার স্তর ৬ আনা হাঁয়ে ইউনিয়ন রেট কি' চোঁকিদীনী ট্যাক 
দেদ, কি বন্রে অন্তত ৮ আনা হারে সেস দেন, কি ধরা প্রবেশিকা 
(10801551900) বা 9010001 [1981 ) বা এই রকম কোন পক্ষীক্ষায় উত্তীণ 
হয়েছেন, কেবল তীকাই এই নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন । সার্কল অফিসার 
নাষের সরকারী কর্মচারীর] সরকারের তরফ থেকে বোর্ডের কাজফর্ের 
তত্বাবধান করেন। এক একজন সার্কল অফিসারের ওপর একাধিক ইউনিয়ন 
বোর্ডের তত্বাবধানের ভারদেওয়! হয়। 

কাজ 2 ইউনিয়ন বোর্ড ব| পথ্ায়েত সভার কর্তব্য রয়েছে অনেক। 
গ্রামে শান্তিরক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, গ্রামে পুল ইত্যাদি তৈরি বা রক্ষা 
করা-_এই সমস্ত হলো এই সভার প্রধান প্রধান কর্তব্য । গ্রাম অঞ্চলের হ্থাস্থা 
রক্ষার ব্যবস্থা করা, কুয়ো৷ খুঁড়ে কি নলকৃপ বসিয়ে কিংবা পুকুর কাটিয়ে ব! 
পরিষ্কার করে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা, নালা-নর্দম। পরিষ্কার রাখার 
ব্যবস্থা করা, জন্মমৃত্যুর হিসেব রাখা, মেল। প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা করা, আর 
গৌ-মড়ক কি মহামারী যাতে ঘটতে না পাবে তার জন্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়। 
প্রভৃতি কাজও পঞ্চায়েত সভাব কর্তব্যের মধ্যে পড়ছে । তাছাডা, জেল। 
বোর্ড ষর্দি কোন কাজের ভার দেয তে। সেই কাজের জন্তও পঞ্চাযেত স 
দায়ী থাকবে। পঞ্চায়েত সভার কিছু কিছু বিচার ক্ষমতাও আছে একথ। 
আগেই বলেছি। 

চ্ছানীক্ বা লোক্যাল বোর্ড : ইউনিয়ন বোর্ড বা পঞ্চারেত সভাব 
ওপরে রয়েছে স্থানীয় বোর্ড । একে কোথাও বলে তালুক বোর্ড, কোথাও মহকুমা 
বোর্ড, আবার কোথাও-বা সাকল বোর্ড। কমপক্ষে ছ'জন মনোনীত আর 
নির্বাচিত সভ্য নিছে বোড তৈরি হয়। সভ্যর! নিজেদের মধ্যে থেকেই সভাপতি 
কার সহ-সভাপতি নির্বাচিত করেন। 

সাধারণত জেলা বোর্ড যে সব কাজের ভার দেয় স্থানীয় বোর্ড লেই সবই 
পরিচালনা করে থাকে । তাই বলা হয় যে, স্থানীয় বোর্ড 'জেল! বোর্ডের 
মহকুমান্থ শাখা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বোর্ডের কোন গুরুতই নেই 
আজকাল। অনেক রাজ্য থেকেই এই বোর্ড উঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে । 


জেল বোর্ড 
জেল! বোর্ডের গঠন £ জেল! বোর্ডের সম্ভযরা মফলেই নির্বাচিত। 
জড়া-লংখ্যা ৯ জনে কষ ব|! লাধারণত" ৩৩ খনের বেশি হয়না। জেল। 


তথ 


বোর্ডের ধাবা লাধারণত চাঁর ঘছর সভ্যপদ বহাল থাকেন। সভ্যদের মধ্যে 
থেকেই খোর্ডের সভাপতি আর সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়ে থাকেন। 

' জেলা বোর্ডের কাজ $ গ্রামের সর্বথা উন্নতির জন্ত ইউনিয়ন বোর্ড 
যেধরনের কাজ করে থাকে, সমগ্র জেলার সর্বাংগীণ উন্নতির জন্য জেলা 
বোর্ডেও সেই ধরনের কাজ করে থাকে--তবে, বলাই বাহুল্য যে, জেল। বোর্ডের 
কর্মক্ষেত্র ইউনিয়ন বোর্ডের কর্মক্ষেত্রের চেয়ে ঢের বেশি ব্যাপক । এই সমস্ত 
কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য জেল! বোর্ডের অধীনে অনেক স্থায়ী বেতন- 
ভোগী কর্মচারী কাজ করেন»₹যেমন জেলার ইঞ্জিনীয়ার, জেলার স্থাস্থ্যাধিকারিক 
(019001০6 255100 095০] ) ইত্যাদি । 


মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসংঘ 


বড বড় শহরগুলোতে কর্পোরেশন আর অন্তান্ত শহরে মিউনিসিপ্যালিটি 
ব পৌরসংঘ আছে-একথা আগেই বল! হয়েছে। এবার আমরা 
পশ্চিম বাংলার এই পৌরসংঘগুলে। সম্বন্ধে মোটামুটি একটু আলোচন। করছি । 

পৌরসংঘের গঠন $ প্রতি শহরেই একটি করে 'পৌরসংঘ আছে। 
পৌরসংথের সভ্যর৷ সকলেই নিবাচিত। তাদের বলা হয় কমিশনার বা 
পৌরাধ্যক্ষ। পৌরাধ্যক্ষের সংখ্যা এক-এক মিউনিসিপ্যাপিটিতে এক- 
এক রকম। পৌরাধ্যক্ষদের কাজের মেয়াদ সাধারণত চার বছর, তবে 
মরকার ইচ্ছে করলে এক বছর বাড়িয়ে দিতে পারেন। তারপর আবার 
নতুন করে পৌরাধ্যক্ষ নির্বাচন কর! হয়। 

পৌরাধাক্ষরা পৌরসংঘের সভাপতি (0101977590) আর এক বা 
একাধিক সহ-সভাপতি ( ৬1০০-0198101091 ) নির্বাচিত করেন। সভাপতি 
পৌরাধ্যক্ষদের নির্দেশে মন্ধোই পৌরসংঘের সব কাজ পরিচালনা করে 
থাকেন। তবে রাজ্য সরকার তুক্তিপতি (কমিশনার ), জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গুসৃতি 
কর্মচারী মারফৎ পৌরসংঘের সব কাজকর্মের ওপর কড়া নজর রাখেন, 
এবং কোনও প্রকার অব্যবস্থা, অপব্যবহার, কর্তব্য ক্রি প্রভৃতি দেখলে 
সরকার পৌরসংঘ বাতিল করে দিয়ে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটে ব! মহকুম।-শাসক 
মারফৎ নিজেই পৌরসংঘের কাজ পরিচালন! করতে পারেন। 

পৌরমংঘের* কর্তব্য £$ পৌরসংঘের কর্তব্য অনেক। শহরের 
বালিন্দাদের প্রায় লঘ রকমের স্থবির" ব্যবস্থা পৌরস্ং্দকে করতে হয়। 
রাস্ত। তৈরি করা, রাগ্তার যর নেওয়া, সেই সব রাঝ্ড। পৰ্িষকার রাখা, রাস্তা 


৩৯ 


জল ত্আার আলো দেওয়ার ব্যবস্থা; করা) কোহার) পাক, বাগান, খেলার 
মাঠ প্রস্ততি তৈরি আর দেখাশোনা করা ইত্যানি পৌরসংঘের প্রধান প্রবাদ 
কর্তব্য । জনস্বাস্থ্য রক্ষাই পৌরসংঘের সবচেয়ে বড় কর্তবা্‌। বিশুদ্ধ পানী, 
জল লরবরাহ কর]; মড়ক মহামারী প্রভৃতির বিরুদ্ধে উপধুক্ত প্রতিরোধক 
ব্যবস্থা অবলম্বন, করা ; দাতব্য চিকিৎসালয়, হাসপাতাল ইত্যাদি গণ 
করা বা এ-সমস্তের সু-পবিচালনার জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা ; ভেজাল- 
মেশানে। ওষুধ বা খাবার জিনিস যাতে অসাধু ব্যবসায়ীরা বাজারে চাশ| 
নাপারে সে-বিষষে সতর্ক “দৃষ্টি রাখা ; শহরের ময়লা ও ময়লা-জল নিন 
নিফাঁশন্র ব্যবস্থা করা, প্রভৃতি পৌরসংঘের জন-স্বান্থ্যরক্ষা-সংক্রান্ত অবশ- 
করণীয় কাজ। শ্িক্ষাব্যবস্থ। পৌরসংঘের আব একটি প্রধান কঙবা। 
প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন কর।, আর মধ্য আর উচ্চ বিদ্ভালয়, গ্রন্থাগার, বাঁদর 
গ্রস্ুতিকে টাক! দিয়ে সাহায্য করাও পৌরসংঘের কর্তব্য | 

শ্বশান বা কবব-ভূমি প্রভৃতির জন্য জায়গ! নির্দিষ্ট করে রাখা; এ সমন 
দেখাশোন। কর, জন্ম-মৃত্যুর হিসেব রাখা, দমকল, আাঘুল্যান্স ইত্যাগির 
ব্যবস্থা কৰা; বাডীঘব তৈরির পরিকল্পনা অন্থমোদন কর!) বাটখারার 
ওজন মাপ ইত্যাদি নিয়ন্ত্ররা কর! ইত্যাদিও পৌবসংঘের করার 
মধ্যে পডে। 

আমাদেব কলকাতার কর্োরেশনই ভারডের মধ্যে সবগ্রেষ্ঠ পৌরসংঘ | 


কলকাতা কর্পোরেশন 


পাঠন ; কলকাতা কর্পোরেশনের মোট সভ্যসংখ্যা ৮৬ । ঠার 
মধ্যে ৮১ জন হলেন কাউন্সিলার আর ৫ জন অন্ডারম্যান। এই 
কাউন্সিলারদের মধ্যে ৮* জনকে ভোটদাতার। নির্বাচিত করেন ) বাকী ১ ডগ 
হলেন কলক তা ইম্প্রভমেন্ট ট্রাম্টের চেযার *ন। অল্ঢারম্যানদের নিবাচিন 
করেন কাউন্সিলারর| | সাধারণত প্রতি চার বছর অন্তর কর্পোরেশনের 
কাউন্সিলর আর অন্ডারম্যান নির্বাচন হয় । 

কলকাতায় বাড়ী বা বন্তির মালিক ধারা; যে-সমস্ত লোক কর্পোরেশনে 
পেট, ট্যাক্স আর লাইসেন্স ফি দেন; কলকাতা কর্পোরেশনের এলাকাতু 
জায়গায় কোন ভাড়া বাড়ীর বাসিন্দা হিসেবে ধারা মাসিক অন্তত চার টাক 
ভাড়া দেন; কলকাতা! কর্পোরেশনের এলাকাতৃক্ত জারগাঁর যে-লমন্ত বাদিদা 
সুল-ফাইভ্াল বা অনুরূপ পরীক্ষায় উততীর্শ-হয়েছেন--.এই সমস্ত ধরনেন্ন প্রাগবধঃ 


৩৭ 


( অর্থাৎ অন্যু্ একুশ বৎসর বয়ঙ্ক ) লোকেরাই কলকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ 
নির্বাচনে নির্ধাচক হিসেবে ভোট দিতে পারেন ।* 

বছরের প্রথম অধিবেশনে কর্পোরেশনের কাউদ্সিলার এবং অল্ডারম্যানর। 
মিলে একজন মেয়র (14%5০:) বা মহাঁনাগরিক এবং একজন ডেপুটি 
মেয়র (706]7065 1৮5৮০) বা উপ-মহানাগরিক নিব।চিত করেন। 
কর্পোরেশনের সভায় সভাপতিত্ব করেন মেয়র, এবং তার অন্রপস্থিতিনে ডেপুটি 
মেযর। মেয়র ও ডেপুটি মেয়রের কার্যকাল এক বছর । 

মেয়র আর ডেপুটি মেয়র ছাড়াও কর্পোরেশনের কাজের তত্বাবদানের ক 
একজন সরকার-নিষুক্ত কর্মচারী থাকেন। এই কর্মচারীটিকে বলা ' হয 
কমিশনার ( 0০202018810797)। এঁর কাজের মেয়াদ হল পাচ বছর, তবে 
সেহ মেবাদ উত্তীর্ণ হবার পর কর্পোরেশন রাজ্য সরকীরের অনুমতি নিয়ে 
একে আরও পাঁচ বছরের জন্য রাখতে পারেন । কর্পোরেশনের কাষনিরাহের 
বাপাবে কমিশনারকে প্রচুর ক্ষমত। দেওয়া হয়েছে । কমিশনার ছাডা বতমানে 
এক! পক ডেপুটি কমিশনার নিয়োগের ও ব্যবস্থা হয়েছে । 

৭ ছাঁড॥ শিক্ষা, হিপাবপত্র, কর ও অর্থাপি, স্বাস্থ্য, শহরেব পরিকল্পন| 
উন্নতি, পুর্তকাজ, বাডীবর তৈরি ইত্তযাদ বিভিন্ন বিষধে এপ্টি করে 
স্থায়ী কমিটি (95528158 0075715899 ) থাকতে পারে। বিছিন 
কাজের জন্ত খরচপত্রের তদারক করা, হিসেবের খাতাপত্র পগীগ্গ। কব।, 
অ'ডট কর! প্রভৃতির ক্ষমতা স্থায়ী কমিটিকে দেওয়া হয়েছে । 

স্বাধী কমিটি ছাড়াও পাঁচটি কবে ওয়ার্ড নিয়ে এক-একটি এলাক1 তৈরি 
কৰে এ এ এাকার কাউন্সিলারদের নিয়ে একটি করে এলাঁক। কমিটি 

13070081) 0010700166৪6---বাবো। কমিটি) গঠনের ব্যবস্থাও বযেছে। 

কতব্য £ পশ্চিম বংগের পৌরসংঘগুলি বিভিন্ন শহরের জন্য 'য সমস্ত 
কাড করে থাকে, কলকাতা মহানগরীর জন্ত কলকাতা কপৌরেশন৪ 
সেই পরনের কাজ করে। তবে, এঁ সমন্ত পৌরসংঘের চেবে কলকানা 
কর্পোরেশনের বাঁৎসরিক আয় অনেক বেশি, তাই অনেক নেশি টাকাই 
কর্পোরেশন তার বিভিন্ন কর্তব্য সম্পাদনের জন্ত খরচ করতে পারে । 


* ১৭ ডিসে, ১৯৬২ তারিখে একাট বিএ পশ্চিমবংগেব সমস্ত নিষ্উনিসিপ।ালিটি ৭ 
ক্পাবেশনের শির্ঘনে প্রাপ্তবয়ন্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত ভযেছে । 


॥ সমাজের রক্ষা ব্যবস্থা ॥ 


সমাক্গ জীবন নিরুপদ্রবে যাপন করার জন্য, সে-জীবন সম্পূর্ণ বিকশিত করে 
তোলার জন্য মান্ধষের সব কিছুর আগে দরকার প্রাণ ও ধনসম্পত্থির 
নিরাপত্তা । মাতষ যদি নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বাচতেই না পায় তা হলে কেমন 
করে সে ভার জীবন বিকশিত করে তুলতে পারে ? আদিম মানুষের সমাজ. 
গঠনের মূলে যে সব তাগিদ ছিল প্রাণরক্ষার তাগিদ তার মধ্যে অন্ততম ; ধন- 
প্রাণের নিরাপত্ব। রাষ্ট্রের কাছে প্রত্যেক নাগরিকের সংগত দাবি। রাই যদি 
নাগরিকের ধনপ্রাণের নিরাপত্তা রক্ষা করতে না পারে তবে রাষ্ট্রের অস্তিত্বের 
সার্থকতা থাকে না। 

জনসাধারণের ধন প্রাণের সংকট ঢুদিক থেকে আসতে পারে _ দেশের বাইরে 
থেকে কোন বচিঃশক্রর আক্রমণে এবং দেশের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও 
সমাজ-বিবোধী লোকের উপদ্্বে | 

বঠিঃশক্রর আক্রমণ থেকে দেশের সীমান্ত বা সমগ্র দেশকে রক্ষা করার 
দায়িত্ব দেশের কেন্দ্রীর সরকারের | আমাদের দেশে সে দায়িত্ব ভারত সরকারের 
ওপর হ্াস্ত। এ দারিত্ব পালনের জন্য প্রত্যেক ছেশ সৈন্যবাহিনী পোষণ করে 
এবং দেশরক্ষ। ব্যবস্থার জন্য এক স্বতন্ত্র বিভাগ থাকে । ভারত সরকারের 
দেশরক্ষ। মন্ত্রীর অধীনে দেশরক্ষা! বিভাগ আছে। শান্তির সময় যত ঠৈন্ 
সৈন্ঠবাহিনীত্ে থাকে যুদ্ধের সময় প্রয়োজন বোধে তা বাড়ান হর। যুদ্ধের সমর 
নির্দি্ বয়ঃসীমার সুস্থ সবল সকল নাঁগরিককেই সৈশ্ভদলে যোগ দিতে বাধা 


করার অধিকারও রাষ্ট্রের আছে। 
আগ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা, উপদ্রব বোধ ও প্রতিকার বাবস্থা দেশের 


আরক্ষা বাহিনীর (7001109 10:6৪) ওপর হ্যিন্ত থাকে। এই পুরি” 
ব্যবস্থ। রাজ্য সরকারের অধীন । রাজ্জে গুরুতর উপদ্রব দেখ। দিগে রাজা 


' 


সরকার পুলিশের সহযোগিতা করার জঙ্া সৈল্যবাহিনীর সাহায্য চাইতে ও 


পেতে পারেন । 
প্রাদেশিক ব| রাজা সরকারের একজন মন্ত্রীর অধীনে পুলিশ বি্ধাগ 


পরিচালিত হয় । 

রাজের পুলিশ বিভাগের প্রধান কর্তা 108099601-0160611 ০1 [01101 
কলকাত। মহানগরীর পুলিশ-প্রধান হলেন 0000001881009£ ০ [201169। 
রাজ্যত্তরের নিচে,'জেলা মহকুমা ও “থানা প্রভৃতি আঞ্চলিক ভিত্তিতে পুলিশ 


ব্যবস্থা সংগঠিত ; জেলার পুলিশ ব্যবন্থ! পরিচালনা করেন 7018108 9000 


$670828 ০ 70109, মহকুমার পুলিশ ব্যবস্থা থাকে 9019-8151510581 7১01109. 
06০6৮এর অধীনে ; থানার ভার থাকে একজন প্রবীণ বা সুদক্ষ ৪৪১- 
[115099607০1 1০01105-এর হাতে । 

কয়েকটি থানা মিলে একটি 01:019 গঠিত হয়। 01:0৩-এর পুলিশ- 
প্রধানকে 10087990607 01 201199 বল হয়। 

গ্রামাঞ্চলের শাস্তিরক্ষার দায়িত্ব ইউনিয়ন বোর্ড বা গ্রাম পঞ্চায়েতের ওপর, 
স্ত। গ্রামের শাস্তিরক্ষক চৌকিদার ও দফাদারেরা পঞ্চায়েত বা বোর্ড ও 
থানা-পুলিশ ছুইয়ের সহযোগিতা! করে । বে তাদের নিয়োগ ও বেতন দেওয়া 
পর্ায়েত বা বোর্ডের দায়িত্ব । 

কোন কোন গ্রামে, গ্রামকে উপদ্রব থেকে রক্ষা করার জন্য গ্রাম-রক্ষী দল 
নামে স্বেচ্ছাসেবীর দল গঠিত হয। নগরের অধিবাসীনদৈর মধ্যেও একরকম 
স্বেচ্ছাসেবকের৷ 90991%] 009281%1019-এর কাজ করেন। 

একথা মনে রাখতে হবে যে, কোন সমাজের জনসাধারণ যি আইন ও 
শংখলা মানতে অভ্যস্ত না হয়, একজন অপরের অধিকার ন! মানে বা সে- 
আঁকার রক্ষায় অপরের সংগে সহযোগিতা না করে, এবং দুষ্কৃতকাবী সম্পর্কে 
সারা সমাজে একটি বিরূপ ভাব গডে না ওগে, তবে পুলিশ বাহিনী যথাসম্ভব 
শক্তিশালী হলেও সমাজে শাস্তি ও শংখলা রক্ষা করতে সমর্থ হয় না ও জন- 
সাধারণের ধনপ্রাণ নিরাপদ হয় না। 


গ্রামোনয়ন 


স্থসংগঠিত আরক্ষা ব্যবন্থা যেমন গ্রাম ও শহরের অধিবাসীদের নিকপদ্রৰ 
ভীবণ যাপনের জন্ত প্রয়োজন, তেমনি অশিক্ষা, রোগ ও দারিত্র্য থেকেও তাদের, 
বিশেষত গ্ামপ্রধান ভারতের গ্রামবাসীদের, পক্ষী কর! সর্বাগ্রে আবশ্তক। এর 
ও্য গ্রামে গ্রামে বাধ্যতামূলক ভাবে অবৈতনিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থাকরতে হবে, 
£ ষ ও কুটির শিল্প সম্বন্ধে আধুনিক পদ্ধতির প্রচলন করতে হখে, গ্রামে পরিষ্কার- 
পরিচ্ছন্নত। আনত্তে হবে, হাজা মজ! পুকুরের সংস্কার করতে হবে, সমবায় সমিতি 
গঃন করে তার মাধ্যমে কৃষি ও কুটির শিল্প পরিচালন! করে গ্রামের আখিক 


ট্নতি আনতে হবে। তবেই গ্রাম বাচবে আব সেই সংগে বেচে উঠবে সার 
; ভারত । 
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॥ ভারত-রাষ্ট্ের শাসন-পদ্ধাত্তি ! 


স্বাধীনতা পাবার আগে পর্যন্ত ভারতের শাসন-ভার ছিল ইংরেজদের হাতে। 
ইংরেজদের পার্পামেণ্টের নির্দেশ অনুযায়ীই ততদিন চলছিল ভারতের শাগন, 
ব্যবস্থা। ১৯৪৭ গ্রীষ্টান্দের ১৫ই অগ্রস্ট স্বাধিকার লাভ করার পর ভারতে 
গণপরিষদ্‌ (00086150806 88101)15) স্বাধীন ভারতের জন্ত সংবিধান নচনা 
করার কাজে ব্রতী হয়। ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর ভারতের গণপর্ষি? 
এই নবরচিত সংবিধান অন্থমোদন করে। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী 
চালুহস্ব এই নতুন সংবিধান । 
সংবিধানের আদর্শ ও মূলনীতি £ সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হযেছে 
যে, ভারতে সার্বভৌম১ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র (9০৪:৪1£0. [)9170- 
0019 7905)11 ) প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্ঠ নিয়ে রচিত হয়েছে এই সংবিধান | জ'নি- 
ধর্ম-স্বী-পুরুষ-ইত্যাদি-নিবিশেষে ভারতের প্রতিটি নাগরিকই যেন সামাজিক, 
আধিক 'আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুবিচার পাম: চিন্তা, বাক্য, প্রন্ধায 
ধর্মবিশ্বাস আর উীশ্বরের আরাধনায় তারা যেন সমান অধিকার ভোগ ₹:৭) 
অর্ধাদা ও আত্মবিকাশের সুযোগ তাদের প্রত্যেকেই যেন" সমান ভাবে পাঠ 
পারে ; ব্যক্তিগত মর্ধাদ] মার জাভীয় বৈশিষ্ট্য ক্ুপ্ন না করে ভারতের নাগবিকেরা 
যেন পরম্পরের সংগে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বাধা পড়তে পারে-এই নমস্ত মৃলনী নর 
€পর ভিন্তি করেই এই সংবিধান রচনা কর! হয়েছে । 
স্বাধীন ভারতের গঠন £ ব্রিটিশ আমলে ভারত যোটামুটি ছুটে! প্রন 
ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। এক ভাগ ছিল সরাসরি ইংরেজ সরকাংরব 
'অধান। এই ভাগট|কে বলা হহ ব্রিটিশ ভারত । আর একটা ভাগে "চল 
₹খ্যায় ৫৬০-এর বেশি ছোট বড় দেশীয় রাজয। দেশী রাজ্যের বাশার! 
করদ রাজ! হিসেবে, ইংরেজ সরকারের সংগে সন্ধি বা চুক্তির জোরে নিজেদের 
খেয়াল-খুশি মতে|ই--শবণ্ত ইংরেজ বেসিডেণ্টদের নির্দেশ লংঘন না করে_ 
"ঠাদের রাজ্য শাসন করতেন। 
ফলে ব্রিটিশ "ভারত আর দেশীর বাঙ্গযগুলোর মধ্যে শাঁগন-ব্যবস্থাগহ 
'অসাসগ্জশ্ট সমস্ত ব্রিটিশ আমল পরেই চলে 'সানছিল। স্বাধীন ভারত এ শর 
সামগ্রন্ত ব্রদীষ্ত করতে বাঙ্গী হল না। এই সব দেশীয় রাজ্যের দ.ণ 
১) ভারত অবস্ঠ 'রাষ্ট্রনঃব (0180 *ব581905) আর 'কমন্ওয়েলধ, অফ নেশন্ন 1? 
লভ্য বটে; বে এই নভাপদ ইচ্ছিক, বাধ্যতামূলক নয়_তঠাই এর দ্বাস| হবুতের দাথতৌন? 
হানি হয়ণি। 
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যে-সমন্ত রাঙা পাকিস্তানে ধোগ দিল সেই রাজ্যগুলে! ছাড়। বাকী প্রায়, 
সমন্ত দেশীয় রাজ্যের প্রধানদের সংগে চুক্তি করে তাদের রাঙ্গাগুলোকে 
পে আপনার অংগভূত করে নিল। এই সব দেশীয় রাজ্যের রাঁজারাও 
দেখলেন যে, ইংরেজ ভারত ছাড়ার পর তারা আইনত স্বাধীন হলেও, 
নানা ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে তাদের স্বাধীনতা 
(বশি দিন বজায় রাখা সম্ভব নয়। তাই তাবাও তাদের রাজ্যগুলোকে 
ভারতের অন্তভূক্ত করতে অসম্মত হলেন না"। ভারত সরকারের সংগে 
চুক্তি করে এইসব দেশীয় রাজা ক্রমে স্বাধীন ভারতের অস্তভূ্ত হয়ে গেল । 

যে সমঘ্ত প্রদেশ আর রাজ্য নিয়ে স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে 
সেইগুলো এবং ফরাসী-অধিবৃত (চন্দননগর, পগ্রিচেরী, প্রভৃতি) ও 
পোর্টগীজ-অধিকৃত কয়েকটা অঞ্চল ( গোখ।, দমন, দিউ )ছাড1 অবিভক্ত 
ভাবতের বাকী প্রায় সমস্ত গ্রদেশ, দেখয় রাজ্য আর ছীপপুঞ্ত নিয়েই গঠিত 
হয়েছিল আমাদের স্বাধীন ভারত। ক্রমে ফরাসীরা তাদের অধিকৃত 
তরঞ্চলগুলো ভারতের হাতে ছেড়ে দিয়ে যায়। কিছুদিন আগে আমাদের 
বার সৈম্তবাহিনী পোর্টুট গীজ-অধিকৃত অঞ্চলগুলো ভারতের 'অস্থভূক্তি করে 
এরর বুক থেকে বিদেশী ওপশিবেশিকতাবাদের শেষ চিহ মুছে দিয়েছে | 
এই সমস্ত তঞ্চলই এখন ভারতের অস্তুভূর্তি । ১৯৫৬ খ্রীষ্ঠান্দের ১লা নভেম্বর 
রাজ্য-পুনর্গঠন আইন প্রবর্তিত £বার আগে পর্যন্ত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 
শিয্লিখিভ ভাবে বিভক্ত ছিল । 

(১) “ক? অংশভুক্ত রাজ্য (7০816 5, 9686৪98 )- এর মধ্যে ছিল 
অন্ধ, আসাম, উড়িষ্যা, উত্তর-প্রদেশ, পাঞ্জাব (পূর্ব), পশ্চিম বাংলা, বিহার, 
বোম্বাই, ্ধ্য প্রদেশ আর মাড্রী-_এই দশটি রাজ্য। রাজ্য পুনর্গঠন আইন 
প্রবর্তনের আগে পর্বস্ত কেবল “ক? অংশভুত্ত' রাজ্যের শাদককেই বলা হত 
রাজ্যপাল । বর্তমানে ভন্মু ও কাশ্মীর ছাড়া বাকী সমঘ্ত রাজে)র শানককেই 
বাজ/পাল বল! হঁয়। 

(২) “খ অংশভুক্ত রাজ্য ( 28৮ 7) 9659৪ )-এর মধ্যে ছিল জন্ম 
ও বাশ্মীর, ত্রিবাংকুর-কোচিন, পাতিয়ালা ও পৃবপাঞ্জার রাজ্যসম্মলন, মধ্য- 
উারতঃ মহীশূর, রান্ধস্থান, সৌরাষ্্র আর হায্দরাবাদ-_রাজ্য "ও রাজ্যসন্মেলন 
মিলিয়ে এই আটটি। জম্মু ও কাশ্ীর ছড়া এই অংশভ্ক্ু অন্যান্ত রাজ্যের 
শাসককে বলা.হত ব্লাজপ্রমুখ১। বর্তমানে এই 'রাজপ্রমৃখ। উপাধি তুলে 


সম জস্ শ  এপপ্ত পী পপ পি 


১) স্াারত স্বাধীন হবায় পর ভারত সরকীয়ের সংগে দেশিয় রাক্তোর ধাভাদের যে চুক হয়, 


৩৭ 


দেওয়া হয়েছে। জদ্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের শাসককে আগেও বলা হত, এবং 
এখনও বলা হয় সদ্র্ই-রিয়াসৎ। 

(৩) এ" অংশভূক্ত রাজ্য (0৪7৮ 0:985898)_-এর অস্তভূক্তি ছিপ 
আজমীর, কচ্ছ, কুর্গ, জিপুরা, দিল্লী, বিদ্ধ্প্রদেশ, ভূপাল, মণিপুর, হিমাচল 
প্রদেশ (বিলাসপুর সমেত )--এই ন+টি রাজ্য। রাজ্য-পুনর্গ ঠনের ফলে এই 
রাজ্যগুলোর মধ্যে আজমীরকে রাজস্থানের, কুর্ণকে মহীশুরের এবং ভূপাল ৪ 
বিষ্ধ্যপ্রদেশকে মধ্য প্রদেশের অস্তভূক্ত কর! হয়েছে, বাকী রাজ্যগুলোকে “কেন্দ্ৰীয় 
শাসনাধীন অঞ্চল” আখ্যা দেওযা হয়েছে। গ" অংশতুক্ত বাজ্যগুলো আগেও 
অবশ্ঠ কেন্দ্রীযঘ শাসনের অধীন ছিল । 

(৪) “্ঘ* অংশভূুক্ত এলাকা (7১৪৮1 10 16760085 এই [তন 
ধরনের রাজ্য ছাড়া আন্দামান আর নিকোথর দ্বীগপঞ্জকে রাজ্য না বন 
“ঘ' অংশতূক্ত এলাকা বলে অভিহিত করা হত। এখন এই দ্বাপপুঞ্ধ ছ'টাকেও 
“কেন্দ্রীয় শাসনাধীণ অঞ্চল” আখ্যা দেওয়া হযেছে । শাসনব্যাপারে ইতঃপূর্বেও 
এগুলো কেন্দ্রীয শামনের অধীন ছিল । 

রাজ্য পুনর্গঠন আইন প্রব্তিত হবার পব নহুনভ|বে রাজ্যবিভাণ কৰা 
হয়েছে । ক, খ, গ, ঘ প্রন্থতি অন্শ বিভাশের পাবে ভারতের সমস্ত 
এলাকাকে এখন ছু' ভাগে ভাগ কর! হযেছে_কেন্দ্রীয় শাসনা ধীন অঞ্চল 
ও নাজ্য। কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চলগুলোর (ঢে2০%.16708926৭) 
মধ্যে পডছে £-(১) দিলী, (২) হিমাচল প্রদেশ, (৩) মণিপুর, (9) এিপুবা। 
(৫) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, এবং (৬) লাক্কাডিভ, মিনিকয়, আমিনডি 
প্রন্থতি দ্বীপপুঞ্জ, (৭) উন্র-পূর্ব সীষাস্ত এজেন্নি ( নেফা ), (৮) পণ্ডিচেরী ও 
(৯) গোয়া-এই নটি অঞ্চল। এই অঞ্চলগুলোব এত্যেকটিই কেন্ত্রী় 
সরকারের শাসনের অধাঁন। কেন্ত্রা় সরকার "চীফ কমিশনার? ব। 'আ্যাড 
মিনিষ্ট্রেটার' উপাধিধারী কর্মচারীদের মারফৎ এই সমস্ত অঞ্চলের শাসনকার্ 
পরিচালন1 করেন। 

রাজ্য হল: (১) অন্ধ প্রদেশ, (২) আসাম, (৩) বিহার, (৪) মহাবাই, 


পিপি পা সপ 


সেই অনুসারে প্লাষ্্পতি কোন কোন রাঙ্জাকে 'রাজপ্রমুণ হিমেবে মেনে নিয়েছিলেন এবং এক 
একটা! 'খ' অংশভূত্ত, রাজ্যের শাসন-ভার এঁদের এক-এক জনের হাতে দিয়েছিলেন । 

সংবিধান অনুমারে রাজপ্রমুখদের মর্যাদা আর ক্ষমতা সর্বাংশে "ক" অংশভুক্ত রাডে॥ 
রাজ্যপালের মধাদ! আর ক্ষমতারই অনুরূপ ছিল। তবে চুক্তির সর্ত অনুপারে নিজেদের ব্য্তিগ' 
তহবিল রাখার অধিকার এ*দের দেওয়া হয়েছিল। দ্েপীয় রাজ্য ছিসেবে আগে এই সমগ্ত বাগে 
ষে সৈম্বাহিনী ছিল সেই সৈগ্ভবাহিনীও এই সমগ্*রাজিপ্রমুখদের অধিনায়কত্ব রাখ! হয়েছিল নঠে 
বে তাও ভারতের সৈচ্যবাহিনীর তস্ততুণন্ত করে নেওয়] হয়েছিল । 


০ 


(€) গুজরাট, €৬) মধ্যপ্রীদেশ, (৭) কেরল, (৮) মাদ্রাজ, (৯) মহীশূর, (১০) 
উভিষ্যা, (১১) পাঞ্জাব, (১২) রাজস্থান, (১৩) উত্তরপ্রদেশ, (১৪) পশ্চিমবংগ 
(১৫) জম্মু ও কাশ্মীর এবং (১৬) লাগাতৃমি-_এই যোলটি। রাজপ্রমুখের পদ 
উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে । জদ্মু ও কাশ্মীর ছাড়া বাকী সমন্ত রাল্পযের শাসককেই 
রাজ্যপাল নামে অভিহিত করা হয়। জন্ম ও কাশ্মীরের শ।সনকর্তাকে এখন ৪ 
“নদ্ব-ই রিয়াসৎই বলা হয়। 


কেন্দ্রীর এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা! বন্টন £ আগেই 
বণ! হযেছে, ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র । অন্তান্ত যুকরাষ্ট্রের মনে দ্াারতের 
ঘণবিধানেও তাই আইন-কান্তন তৈরি করার ক্ষমতার দিক থেকে কেক্ত্রীয 
»রকারর সংগে বিভিন্ন রাজ্যের সরকারের সম্পর্ক নির্দিষ্ট করে দেওযষ। হযেছে । 
এই সমস্ত বাজ্য সবকারকে তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপাবে অনেকখানি 
স্বাবীনত| দেওয়া হযেছে বটে, কিক কযষেকট। বিষে তার] কেন্জ্রীণ 
সরকারের নিযদ্্রণের অধীন । দেশ রক্ষা, সেনাবিভাগ, নৌবাহিনী, আদেন 
অন্, আণবিক শক্তি, যুদ্ধেব জন্ত প্রশৌোজনীয শিল্প ইত্যাদি, 'বদশের সণগ 
নম্পক, ডাক ও ভাব, বেলার, মুদ্রা ৈলক্ষেত্র ও খনিজ সম্পদ প্রন্তা 
যে সমস্ত বিষয় সার। দেশের স্বাগের সংগে সংশ্লিষ্ট, সে সমস্ত বিবয সম্পাক 
কেণল কেন্দ্রীয় ব)বস্তাপক সভ। "শর্থাৎ পাণাফ্েণ্টেই আইন দর করণ 
পাবে। সংবিধানে এই সমস্ত বিষধকে কেন্দ্রীয় তালিকার ( 0010 
[75%) অন্তভূক্ত কবে ধর! হযেছে । 

আর যে সমস্ত বিষয়ের সংগে বিভিন্ন খাজাব ০ক'প শাঁপন আপন 
5)ই সংশ্লি্* সেই সমস্ত ব্যিষে সাধাবণ অবস্থা এ এরাজেব বাবস্তাপ 
ভাকেই আইন তৈরি করার শ্বমমতা দেওয়া হয়েছে; অথাৎ রাজোব 
আন্ান্তবীণ শান্তিরক্ষা, স্তানীয স্বাতুশালন, জনশ্বাস্থা, পুলিশ, শিক্ষ ॥ কৃ, 
৮, আভ্যন্তরীগ বাণিজ। গ্রভৃণ্তি বিষযকে সংবিধানে রাজা তালিকার 
(১1৪6০ [15৫ ) অন্তভূত্ত করা হযেছে । 

যে সমস্ত বিষয়ের স"গে কেন্দ্রীয় সবকাব আর বান্গ স্রকাত্বে স্বার্থ 
সমান্ভাবেই সংশ্লিষ্ট, সংবিধানে সেই সমস্ত বিষষকে যুগ্ম তালিকার 
(০০০81156115) অস্তভূর্তি করা *হয়েছে। বিভিন পাঁজার ব্যবস্থাপক 
স্। আর ফেব্র্রীয় পার্লামেন্ট দুয়েরই এ-সমন্ত বিষযে আইন তৈরি করার 
অধকার আছে | ফৌজদারি আইন, আধিক ও সামাজিক পরিকল্পনা, 


৩৪৯ 


শ্রমিক সংঘ সম্পাকত আইন, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, খাছ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয় এই 
তালিকার অন্ততুস্ত । 

এই তিনটি তালিকায় যে-সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ নেই সংবিধানে € ই 
সমস্ত বক্রী বিষয়ে ([২651088] 501১1200 ) আইন তৈরি করার ম্মমত| 
কেবল কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টকেই দেওয়া হয়েছে। 

এছাডা, জরুরী অবস্থা বর্তমান বলে যদি রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন, তা* ল 
দেশের যে-কোন অংশের' জন্ত আইন তৈরি করার অধিকার কেন" 
পার্লামেণ্টের থাকৰে। কিন্তু জরুরী অবস্থা চলে গেলে পর ছ'মাসের বেশ 
আর & আইন বলবৎ থাকতে পারবে ন|। 

রাজ্য তালিকার 'অন্তভূক্ত কোন বিষয় সম্পর্কে দি রাজ্যসভ1 মনে কব 
যেএঁ বিশেষ বিষয়ে আইন তৈরি করার ক্ষমতা পা্লাষেণ্টের হাতে থাকাঃ 
দেশের পক্ষে কল্যাণকর, তাহলে পার্লামেন্ট এ রাজ্য বিষয়েও আইন &* ; 
কবতে পারে। ঘবে এই আইন সাধারণত মাত্র এক বছর বলশৎ থাঁধ * 
পারে। 

ছই ব| তার চেয়ে বেশি রাজ্য নিজের নিজের ব্যবস্থাপক সভাষ প্রস্তাথ 
করে কোন বিশেব আইন তৈরি করাব জন্য পার্লামেন্টকে আইঈবেোধ 
জানালে পার্লামেন্ট এ বিষয়েও আইন তৈরি করতে পারে। 

এ-ছা্ছ কোন আতন্তভ্রাতিক চুক্তি কাজে পরিণত করার জন্য প্রযোগণ 
হলে পার্লামেন্ট ভারত-রাষ্ট্রের যে-কোন অংশের জন্তই আইন তৈরি বর 
গারে। 

পার্লামেন্টের তৈরি কোন আইনের সংগে ষদি কোন রাজ্য বাবন্াপ 
সভার তৈরি কোন আইনের বিরোধ ঘটে, তাহলে সেক্ষেত্রে পাণামেন্টের 
তৈরি আইনই খাটবে-_রাজ্য ব্যবস্থাপক সভার তৈরি আইন খা$বে না। 
তবে যদি রাজ্য ব্যবস্থাপক সম্ভার তৈরি এই আইনটি রাষ্ট্রপতির সম্ম্তি- 
ক্রমেই চালু হয়ে থাকে তাহলে আর তা বাতিল কর! চলবে ন্‌ | 

পার্লামেন্টের তৈরি আইন-কান্থনের অর্খাদ। সম্পূর্ণ রক্ষা করেই যাতে 
বিভিন্ন রাজ্যের শাসন কার্য চলে, সে সম্বন্ধে কেন্দ্রীধ সরকার রাড) 
সরকারকে দরকার মতো নির্দেশ দিতে পারবেন।* আবার রাদ্রপন্ডি 
প্রয়োজন মনে করলে, কেন্দ্রীয় সপ্নকারের কোন কোন কাজেব ভার টে 
কোন রাঙ্গা সরকারের ওপরও অপ্প্ন করতে পারেন, ঘবশ্তাই এ রাঙা" 
সরকারের সম্মতি নিয়ে। 


নদীর জল নিয়ে যদি রাজ্যে রাজ্যে কোন বিবাদ-বিসংবাঁদ দেখা! দেয় 
তাহলে তার মীমাংসার জন্য পার্লামেণ্ট প্রযোজনমতো ব্যবস্থা অবলম্বন 
করতে পারে। 

বিভিন্ন রাজ্যের শালন-ববন্থ। যাতে স্ুশুংখপভাবে চলে তার ভন্ত 
রাষ্ট্রপতি একটি আস্তঃরাজ্য পরিধদ্‌ ( 13169931569 0০01:01] ) গঠন 
করতে পারেন। 

রাষ্ট্রপতি যদি মণে করেন যে ভারতে "অন্ততুর্কি কোন রাজ্যে সংবিধান 
অনুযায়ী শাসন-কাধ চালানে। সম্ভব নর, তাহলে ঘোষশাপন্র (5817575 
জারি করে তিনি এ রাজ্যেব শাসনভার নিজের হাতে নিষে পার্ণামেন্টকে এ 
রাজ্যের জন্ত আইন তৈবি করাব অধিকার দিতে পাবেন। 

মোট কথা, ভাবতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অ্যান্ঠ যুক্তরাষ্ট্রের মতে। দ্বৈত শাসনব্যবস্থা 
আছে বটে) কিন্তু 'ভারতীয ধুক্তরাষ্ট্রে অন্তভূক্ত ্রাজ/গুণো আশ্যস্তরী" 
ব্যাপারে অনেকখানি ম্বাধীন হলেও, কেন্ত্রীব সরকাবের নিন্ত্রণ থেকে সম্প্ণ 
ঘু্ত নয এবং রাজ্য ব্যবস্থাপক সভার ক্ষমতাও কেন্দ্রীযঘ পালামেণ্টের ক্ষমতার 
চেযে অনেক কম। এইখানেই প্ররুত যুক্তরাষ্ট্রের সপগে ছারা ক্তরাষ্ট্রে 
পকৃতির তফাৎ | প্ররুত যুক্তরাষ্ট্রে রাজা ৭' গ্রদেশের ব্যবস্থাপক সমর 
লগমতা সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থ(পক সভার ক্ষমতা চেয়ে বেশি থাকে, 
রাজ্য বা প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতাও কেন্দ্রীয় জরকারের চেষে বেশি হ৭| 
ভণরতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একট বিশেষত্ব এই যে, প্রয়োজন হলে সামখিকভাবে একে 
এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা যেতে পারে। ভারঙায যুক্তরাষ্ট্রকে তাই 
গুকৃত যুক্তরাষ্ট না বলে এককেক্দ্রিক৩1-প্রবণ যুক্তরাষ্ বলাই ঠিক। ভারতের 
নস “ধানে ভারতকে ফুক্তরাষ্ট্র না বলে ব্লাজ্যসম্মেলন (010107 019681891 
আখ্যা দেওয়া ইয়েছে। 

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ £ ভারতের কেন্দ্রীয 9 বিভিন্ন রাজা 
সৎকার কী কী ধরনের কাছ করে তা পৃববর্তী আলোচনায় ক্ষেনেছ। সরকাবের 
কাজ তিন রকমের £ (১) আইন-কানুন তৈবি কৰা, (২) দেশের লোকে 
সেইসব আইন-কানুন মানছে টিনা তার তদারক করণ অথাৎ আইন-শৃংখল। 
বাম রাধা এবং *(৩) কোন আইন ভংগ করার আঁতযোগে অভিযুক্তদের 
বিচার কর] । 

এই তিন ধরনেয় কাজেব জন্ত সরকারের তিনটি বিভাগ থাকে-$১) 
ব্যবস্থা-বিভাঁগ (79816186075 ) (৯) শীসন-বিভাগ (৪৫9৮:5০ ) ও 
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(৩) বিচাঁর-বিভাগ ( 5091019চ্ )। ব্যবস্থা-বিভাগ আইন-কাছন তৈরি 
করে, শাসন বিভাগ দেশের লোক আইন-কান্ন মানছে কিনা তার তদারক 
করে ও দেশে আইন-শৃংখলা! বজায়, রাখে এবং বিচার বিভাগ আইনভংগ 
কারীদের বিচার করে। এই তিন বিভাগের মধ্যে ব্যবস্থা বিভাগের গুরু 
সবচেয়ে বেশি। 

কোন কোন দেশে, যেমন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, তিনটি বিভাগ সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত হয়। এই পৃথথক-করার ব্যবস্থাকে ক্ষমতা পৃথকীকরণ 
(99108756100 01 7০97৪ ) বলে। ইংলও্ডে এ ব্যবস্থ। গৃহীত হয় নি '৭কং 
আমাদের দেশে আংশিকভাবে গৃহীত হয়েছে । আমাদের সংবিধানে বিচার 
বিভাগকে অন্ঠ দুই বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র রাখার নির্দেশ আছে। 

বিচার বিগাগের স্বাহন্ত্য না থাকলে গণতান্ত্রিক নীতির অমর্ধাদার আশণকা 
থকে । শাসন ধিভাগই শাসন ও শৃংখপাঁর জন্ত আইন প্রয়োগ কবে। 
স্বভাবত তাতে ভুপক্রটি "াকতে পারে । তাই যদি শাসন বিভাগের হানে 
ব্চার ক্ষমতা থাকে অথব. বিচার বিভাগেব ওপর যদি শাসন ধিন্যাগেক 
কঠত্ব থাকে, ভবে আইন প্রয়োগে শাসন-বিগগের ভূলক্রটি শোধরাবাপ উগা 
থাকে ন! এবং জনলাধা,ণেরও হায়বিচারের প্রত্যাশা থাকে না। 

তব এই তিন বিভাত্র সম্পূর্ণ পথকীকরণ অপসমীচীন। পরস্পরের সই- 
যোগিতা রেখেও যনুউ হ্কাতন্্য শ্তায়সংগতঙাবে রাখা যায় ততটা শ্বাতন/ই 
প্রতেতকটি বিভাগের থাকা উচিত । 

॥ ক ॥ ভারভের শাসন-বিভাগ 

ভারত-বাষ্ট্রের শাসনতাদ্বিক গঠনের কথ। আলোচনা করাব সময় সবার 
মনে রাখা দরকার যে আমাদের এই রাষ্ট্রের পরিচালনার দায়িত্ব ভাগ কব 
দেওয়| হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার এশার রাজ্য সরকার এই ছুই সরকাবেব 
হাতে। 

কেজ্জীয় সরকারের গঠন-_কেজ্জ্রে রয়েছেন রাষ্টপতি, পার্লমেণ্ট 
(18111910510, আর রাষ্ট্রপতির অধীন এখ' পার্পামেণ্টের কাছে দাধিত্যুক 
মন্ত্রিমগুলী । এই পার্লামেন্টে রয়েছে ছুটি কক্ষ (17056 )--বাজ্যসভা 
(0০087701106 9505 ) আর লোকসভা (70552 01 11১০ 72016 )। 
রাষ্ট্রপতি, তার মন্ত্রিষগ্ুণী আর পীর্লামেন্টের ওপরই রয়েছে সাম ্রক 
ভাবে ভারতের উন্নঠি আর নিরাপত্তার- দারিত্ব। ভারতের ' আন্তর্জাতিক 
সম্পর্ক প্রভৃতির ভারও রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর । 


৪২ 


রাষ্ট্রপতি 

রাষ্ট্রপতি (07651467)-হলেন সমগ্র ভারতের সংবিধান-সম্মত 
কর্তা। রাষ্ট্রপতির পদ নির্বাচনের মাধ্যাম পূর্ণ করার ব্যবস্থাই দেওয়া 
হয়েছে আমাদের সম্বিধানে-বংশপরম্পরাক্রমে ব উৎ্রুশিল রক্তে কেউই 
এই পদের অধপারী হ" পাঁবেন না। পালামেোন্টর ছুই বাক্র সমস্ত নিরাচিত 
সদন্ত আব সমস্ত রাজ্য বিধান সনার মনে রাখা দবকার, ন্খািন পরিষাদর 
নয ) নির্বাচিত পদন্তদেব নিযে তৈ'র একটি নির্বাচক সংস্থার (£1০০0া5] 
00116) ওপব গাকে রাষ্টুপতিকে নির্বাচন পবার ভাব । "গা জন- 
সাধারণের নির্বাচিত প্রতিনি'ধদের ওপরই থাকে বাষ্টপতিকে 
নির্বাচন করার ভার । জনগণ প্রত্যক্ষভ।বে ভাকে নির্বাচিত 
করেন না। একে বশে পরোক্ষ নির্বচন। নিবা০ব-সংম্থ' এক অতি 
জটিল পদ্ধতি অনুস।?র রাষ্ট্রপতিকে নিবাচিন্ত করেন। 

এখন জান। দবকার, কেন এমন পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপা*্ক নিবাচন করা 
হ। ভারণ্ত ন্দোটদাতার সংখ্যা হল প্রাথ বিশ কোটি। এই বিশ 
পোঁটি ভোটদাঁত।র ভোট নিয়ে রাষ্ট্রপতি নিবা ন কবা চোটেউ সহজ 
ব)টাপার নয। তাহ শাতে এত হাঁগাষা না বে সংজে রাস্পতি নিবাচন 
বা যা তাখ5 দগ পরোক্ষ শিধাচানর ব্যখ%ঠ| পক হখেছে আমাদের 
»* ব্ধানে | শিদ্ধ পরোক্ষভাবে নিবাচত হক্েও রাষ্্পাও জনগণের 
প্রতিনিধি । 

অন্যন পঁশত্রশ খুন বাপ্ধ ব্যস, গান* লোকহনলাষ ন্ব।|6৩ হবার 
খন যোগ, বেতন গুযাল। ঝা লাঙছনক্ সখকাখা পদে যি'শ অধিদত *ন 
-এমন যে-কে।ন ভাগতীয নাগরিকই বাহপ।৩ পদের প্রাথা হতে খাগনেন। 
রাষ্পতির কাখকাল ফ্লাধাবণশত পাচ বব, তবে ভভ্রচ্চায তার তা1গেও 
গুন পদত্যাগ করতে পারেন। আবার একই ব্যক্তি একাধিক বাবও 
রাষ্ট্রপতি শির্বািত ৯৩৬ পারেন। 

কাজের ভার নেপার আগে রাষ্ট্রতি-ক নিট রাঙ অগ্রস রে ভারতের 
প্রধাণ ধর্সাধিকরণের প্রধান বিচারপাতর সাননে লাষ্ট্রেথ প্রতি আন্তগত্যের 
শপথ (0৮৮) শ্মিত বা স্বীকাতি (81171786008) জানাতে হয। সংবিধান 
খমাস্ত কবলে পার্লামেণ্টের উভয কক্ষ (বাজ্যসা ও লোকসভা) সম্মিলত- 
ভাবে তীর বরুদ্ধে অভিযোগ এনে তার পদচ্যুতি দাবি করতে পারে । এই 
ধরনে অভিযোগ আনাকে বলে ইম্পীচবমণ্ট (101098017016706) | এই 
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অভিযোগ অনুসারে তখন রাষ্রপতির বিচার হবে এবং খিচায়ের সময় 
রাষ্ট্রপতিকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ দিতে হবে। বিচারে দোষ 
প্রমাণিত হলে রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন। 

রাষ্ট্রপতিকে বিন! ভাড়ায় বাদ করতে দেওয়া হয় সরকারী প্রাসাদ ' 
মাসে দশ হাজার টাকা বেতন আর নির্দিষ্ট ন্থান্ত ভাতাও তিনি পান। 

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা-_সংবিধানে বাত রাষ্ট্রপতিকে অনেক ক্ষমতা 
দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ক্ষমতাগ্রলো তিনি কাধ প্রয়োগ করেন ন__ 
মন্ত্রীদের পরামশমতোই চলে থাকেন। তাই তাকে বল! হয় নিয়মতান্ত্রিক 
শাসক । রাষ্্রশাসনের সমস্ত বাজ তার নামে চললেও এই সমস্ত কা”? 
দায়িত্ব তার মন্ত্রীদেরই। মগ্রীবাই রাষ্্রশাসনের সমন্ত কাজ করেন, তলে 
সমস্ত আদেশ বা নির্দেশ জারি হয় রাষ্ট্রপতির নামে । 

সংবিদানে বাষ্পতিকে যে-সমস্ত ক্ষমতা! দেওয়া হয়েছে এখন তাই ৭ 
হচ্ডে। 

প্রথমত ণরাষ্ট্রপতি হলেন কেন্দ্রের শাসক। তাই তাংই নামে পার 
চালিত হয় কেন্দ্রের শাসন-কাজ। এই কাজের পরিচালনে তাঁকে কাত 
ও পরামশ দেবার' জন্য ( 60 10 &727 87189 ) যে মন্ত্রিসভা গঠিত হঘ *'র 
প্রধান মন্ত্রীকে নিয়োগ করেন তিনিই; পরে প্রধান মদ্্রীর সংগে পরান 
করে অন্যান্ত মন্ত্রীদেরও তিনি নিযুক্ত করেন এবং প্রধান মন্ত্রী ও ছত হ 
মন্ত্রীদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেন। মন্ত্রিসভার সমস্ত সিদ্ধান্ত প্রধান ১৭ 
জানান রাষ্ট্রপতিকে । রাষ্পতি রাষ্ট্রশাসন ঝা আইন-গ্রণয়ন সং ও 
যে-কোন খবর জান-ত চাইবেন, প্রধান মন্ত্রীকে তা জানাতে হবে। রাগ্ুপ *ব 
যতদিন খুশি ততর্দিনই মন্ত্রীরা মান্তত্ব করতে পারেন, কিন্তু তীপা ফেহ- 
ভাবে দায়ী থাকেন লোকসভার কাছে। 

এ ছাড়াও রাষ্রপতির আর৭ অনেক রকম ক্ষমতা রয়েছে । ভাবত 
শ্লবাহিনী, নৌধাহিনী আর বিমান-বাহিনীর, কাধ না হলেও, আই* 
সর্বপ্রধান আধনায়ক তিনিই | 

ভারতের আ্যাটরী-জেনারেল, কম্পট্রোলার ও অডিটর-জেনারেল এ৭' 
চীফ ইলেক্‌শন্‌ কমিশনার ) বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল ৯» ভারতের প্র” 
ধর্মাধিকরণ ও বিভিন্ন ধর্মাধিকরণের* বিচারপতি ; “ইউনিয়নের 'পারিক 
মাভিস কমিশন/-এর সমন্ত সভ্য প্রভৃতি বড় বড় কর্মচারীকে নিয়োগ ক? 
রাষ্ট্রপতি । বিদেশে ভারতের রাষ্ট্রদুত প্রভৃতিকেও তিনিই নিয়োগ করেদ। 
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সংবিধানে বিচার-সংক্রান্ত ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতিকে যথেষ্ট দেওয়া 
€যেছে। রাষ্ট্রের কোন আদালত যর্দি কাউকে কোন অপরাধের জন্ত দর্তিত 
বরে, তাহলে সেই দণ্ডিত অপন্নাধীকে তিনি উচ্ছে করলে ক্ষমা করতে 
পাবেন কিংব। তার দণ্ডাদেশ স্থগিত রাখতে ব| দগু হাস করে দিতে পারেন । 

কেন্ত্র ছাডা বিভিন্ন রাজ্যের ওপরও ক্ষমণ্। বাঁ রাষ্ঈঈপতির। 
প্রয়োজন মনে করলে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয সরকারের শাসন-ক্ষম ঠার অস্তভূ্ 
কোন বিষয়ের ভার কোন রাজ্য-সরকাপ্ধের হাতে সমর্পন করত্তে পারেন। 
শাবার বিভিন্ন রঙ্গের মধ্যে বিবাদ বাধলে, সে সম্বন্ধে অন্রসঞ্ধান" করার 
জপ্য এবং বিভিন্ন রাজোর সাধারণ স্বার্থে কোন বিষবে শুপন্ত ও আলোচনা 
করার জগ্য তিনি একটি আান্তঃরাজ্য পরিষদও প্রতিষ্ঠা করতে পারেন । 

কেন্দ্রীয় শাসনের অদীন অঞ্চলগুলে! রাষ্ট্রপতি তাব নিযুক্ত কে।ন চীফ, 
কমিশনার বা আযাডমি নিষ্ট্রেটপ-এর সাহায্যে শাসন কবেন' 

এছান্ডা দেশে নির্বাচন-ব্যবস্থা পরিচাণনা ও নিষস্ত্রণ করার জন্য 
নিবাচন কমিশন (171960107 00701015810), ব। *পশালভুক্ত শ্রেণীপন ৭ 
বর্ণের (90176870197 0898৪) এবং তপশীলতভূক্ত উপজাতিদের ( 90118801১6 
15098 ) স্বার্থ বঙ্ষা আর উন্নতি বিধানের দন্য বিশেষ কর্মচারী (5০0995) 
309), তপশালতুক্ত অঞ্চল (99900190 468৪ ) শাসন করার আর 
*পশীলভুক্ত উপজাতিদেখ মংগলামংল পম্বদ্ধে খবর জানবার জন্য বিশেষ 
কমিশন নিযোগ কনা প্রন্ততি শাসন-সংক্রান্ত অল্ঞান্ত *মতাও রাষ্ট্রপতিকে 
এগযা হযেছে আমাদের সম্বিধানে। কেন্ছ্র ও বাজ্যগুণিব মধ্যে আযকগ 
প্রচাত কর বণ্টশ সপ্থন্ধে সুপারিশ করার জনা বাঈঈপ প্রত পাচ বছর 
অঞ্র বা তার আগেই “ফনান্বা কমিশন? ( 0798 00700715910 ) 
নিষুস্ত কবে পারেন। 

রাষ্টপতি ও পার্লামেন্ট -বাজাসভ।, লোক্সহ ও প্ান্ুপতিকে নিষে 
পাপামেন্ট তের । শ€তরাং রাষ্ট্রপতিকে পাণামেন্টের এক অংশ বলা বায়) 
রাষ্ট্রপতি পালামেন্টের রাজ্যসভায় ১২ জন সভ্য আর পোকসভাষ অনধিক 
চীন আযা'লো-ইগ্ডযান সভ্যকে মণোশীত করতে পারন। রাষ্ট্রপতি 
"[সামেন্টের ষে কোন কক্ষে (গাজযসভায় বা শোক্স৩1৭) উপস্থিত হযে 
ভাবণ দিগে বা ষে কোন কক্ষে যেকোন বিষয়ে বাণ! পাঠাতে পারেন। 
পাণামেণ্টের কোন নির্দিষ্ট অধিবেশনের আগে কেন অধিবেশন ডাকা 
হয়েছে, কী কী বিষয়ে অধিবেশনে 'মালোচণ। কর। হবে, কোন কোন 
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“বিল' পার্পামেণ্টের এ অধিবেশনে উপস্থিত করা হবে ইত্যাদি বিষয় নিষে 
রাষ্ট্রপতিকে একটি ভাষণ দিতেই হয়। পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান 
করা বা স্থগিত রাখার ক্ষমত! রাষ্ট্রপতির রয়েছে । প্রয়োজন মনে করলে 
তিনি মেয়াদ ফুরোবার আগেই লোকসভা ভেঙে দিতে পারেন। রাহ 
পতির সম্মতি ছার্ডা পার্লামেণ্টে গৃহীত কোন বিল-ই (9111) আইন (8০1) 
হিসেবে গ্রাহা হবে না। 

পার্লামেন্টের অধিবেশন স্থগিত থাকার সময়ে, প্রয়োজন হলে, রাষ্রপ্ত 
জরুরী 'আইন (01098) জারি করতে পারেন। বে পার্লামেন্টের 
পরবর্তী অধিবেশন আরস্ত হবার ছ-সপ্তাহের মধ্যে দি এই জরুরী আইন কঙ্ 
টি দ্বারা সমথিত ন। হয়, তাহলে তা বাতিল হয়ে যাবে। 

কোন রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত কোন বিল যদি সেই রাডজে।ব 
রাজাপাঁল বিবেচনার জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠান, তাহলে রাষ্ট্রপতি মেষ 
বিলে সম্মতি দিতেও পারেন না দিতেও পারেন, আবার পুনধিবেচনার 
জন্য সেই বিলটিকে সেই রাজ্োর ব্যবস্থাপক সভায় ফেরৎ পাঠাবার নিদেশ 
দিতে পারেন। 

পালীমেণ্টের দুই কক্ষে রাষ্্পতিই ( মন্ত্রী-মারফৎ ) সারা বছরের আগিক 
বিবৃতি (20081 [7108001%] 73002৮) উপস্কাপিত করেন । সরকারী বায় বাধ? 
কোন বরাদ প্রস্তাবই (10920800০01 090) রাষ্ট্রপতির স্রপারিশ ছাড' 
লোকসভায় উপস্থাপিত হতে পারে না। হঠাৎ যদি কোন বিশেষ প্রয়োজনে 
খরচ করবার দরকার হয়ে পড়ে তাহলে পালামেণ্টের অন্থমোদন পাবার আ.£ই 
রাষ্ট্রপতি তার কর্তৃঙ্গাধীন একটি বিশেষ তহবিল থেকে এই ব্যয় নির্বাহ কব”? 
অন্থমতি দিতে পারেন । 

জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতির নিশেষ ক্ষম তা (6:891397৮8 [28৮ 
£90৩ ০10:৪ ) £ 

(১) রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেশ যে যুদ্ধ বৈদেশিক আক্রমণ কিংব 
আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে সমগ্র ভারতের, বা ভারত-রাষ্ট্রেরে কো" 
এক অংশের নির।পত্ড। বিপন্ন হবার উপক্রম ই.য়ছে, তবে তিনি ঘোষণা-পও 
(52001500092) জারি করে জরুরী অবস্থা (17065:£603 ) ঘোষণা কর 
পারেন। জরুরী অবস্থা যতদিন থাকে, ততদিন রা্পতি, পার্লামেন্ট আও 
কেন্দ্রীয় সরকার কতকগুলো! বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হন। 

(২) কোন রাজ্যে সংবিধানের ব্যবস্থা অনুযায়ী শাসন পরিচালন! সম্ভব 
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নয় বলে যদি রাষ্ট্রপতি বিবেচনা করেন, তাহলে ঘোষণাপত্র (:00182086100) 
জারি করে তিনি এ রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতে নিতে পারেন এবং 
পার্লাষেন্টকে এ রাজ্যের জন্ত আইন তৈরি করবার অধিকার দিতে পারেন । 

(৩). যদি রাষ্ট্রপতি মনে করেন যে ভারতের, অথবা তার কোন অংশের, 
আথিক স্থায়িত্ব বা স্থনাম ক্ষুগ্র হবার উপক্রম হয়েছে, তবে তিনি ঘোষণাপত্র 
(2:0120861070) জারি করে সে-সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করার দায়িত্ব নিজের 
হাতে নিতে পারেন কিংবা! কেন্ত্রীব সরকারের হাতে তুলে দিতে পারেন। 

এখানে মনে রাখা দরকার যে আইনত এত সব ক্ষমতা দেওয় 
থাকলেও রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারেই সব কাজ 
করেন। নিজের ব্যক্তিগ্নত ইচ্ছে ব বিচার-বুদ্ধি অনুসারে তিনি 
ভার কোন ক্ষমতাই প্রয়োগ করেন না। 


উপ-রাষ্ট্রপতি ( 1০9-765810906 ) 

পার্লামেন্টের ছুই কক্ষের মিলিত অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যদের বেশির 
ভাগের ভোটে ভারত-রাষ্ট্রেরে উপ-রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করা হয়। 
টান রাষ্ট্রপতির মতোই পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। অন্তত পর়ত্রিশ 
বছর যার বয়স এমন যে কেনি ভারতীষ নাগরিকই ভারত-বাষ্ট্রের উপ- 
রাষ্ট্রপতি পদের জন্য নির্বাচনে দাড়াতে পারেন । সাধারণত পাচ বছর হল 
এর কার্ধকাপ; তবে একই ব্যক্তি একাধিকবার উপ-বাষ্ট্রপভি হিসেবে 
নির্বাচিত হতে পারেন । 

রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করা ছাডা এর আর কোনও শাসনতাস্থিক 
কর্তব; সাধারণত থাকে ন|। তবে রাষ্্রপতি কোন কারণে সাময়িকভাবে 
মন্টপন্থিত থাকলে উপ-বাষ্রপতি হখনকাব মন্তো তাৰ কাজ চালান এ-ছাডা 
এক, পদচ্যুতি প্রতি কারণে ষদি রাষ্ট্রপতিব পদ 'কিছুদি,নর জগ্ত খালি থাকে 
ভাহলে যতদিন ন। নব নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি কাছেব ভার নেণ ততাদিন উপ- 
রাষ্্রপতিই রাষ্ট্রপতি হিসেবে কাজ করবেন। 

রাজ্যসভার অধিকাংশ সভ) যদি তাৰ বিকদ্ধে অনা গুস্তাব অন্নমোদশ 
করেন, আর প্র প্রস্তাব যদি লোকসনাও সমথন করে, তাহলে উপ-রাষ্্রপতি 
পদচ্যুত হবেন। 

*মন্ভিসভা (0০9:61] 01 10170186915) 

আগেই বলা হয়েছে যে, প্রধান মন্ত্রী আর অন্য। মন্ত্রীদের নিয়োগ 

করেন রাষ্ট্রপতি । সংবিধানে যদিও বলা হয়েছে যে গ্রাধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে 
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' এক মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতিকে সাহাধা আর পরাধর্শ দানের জন্ত (৪7 
276 ৪৫5139) গঠিত হবে, আসলে কিন্তু এই মঞ্জ্রিসভাঁই বা্্রপতির 
নামে দেশ শাসন করে। তবে রাষ্ট্রশাসন সংক্রান্ত সমস্ত নির্দেশ 
রাষ্ট্রপতির নামেই প্রচারিত হয়। শাসন-কাজ বা আইন তৈরি সম্পন 
মন্ত্রীরা ঝা করতে চান তা রা্পতিকে জানাতে হয়। রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রশাসন ব। 
আইন প্রণধন ইত্যাদি সংক্রান্ত কোন বিবয়ে কোন খবর জানতে চাইলে প্রধান 
মন্ত্রী তাকে তা জানাতে বাঁধ্য। মন্ত্রিসভার কোন সিদ্ধাস্ত কিন্তু রাষ্ট্রপতি নাক» 
করে দিতে পারেন না। তবে কোন মন্ত্রী যদি মন্ত্রিসভার সঙ্গে পরামর্শ ন! ক্র 
নিজেই কেনি বিষয়ে কোন দিদ্ধান্ত করেন, তবে রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি নাগিযে 
মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য সেই সিদ্ধান্তটি পাঠিয়ে দিতে পারেন। মান্ত্ীপা 
সেই সিদ্ধান্তটি মেনে নিলে বাষ্্পতিকেও 'তাতে সম্মতি দিতে হবে। 

সাধারণত পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ দূলের ধিনি নেতা রাষ্ট্রপতি তীকেই 
প্রধান মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন। অন্তান্ত মন্ত্রীদেরও রাষ্ট্রপতি নিষ্গ 
করেন, তবে প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে | সমস্ত মন্ত্রীকেই পার্ণামেন্টের 
সভ্য হতে হবে। তবে কোন মন্ত্রী যদি মন্ত্িত্ব গ্রহণের সগয় পার্লামে.১৭ 
সভ্য না থাকেন, তাহলে মন্ত্রত্ব গ্রহণের ছ-মাসের মধে)ই তাকে পার্পামেস্টৰ 
সভ্য হতে হবে, নাহলে ভিনি আর মন্ত্রী থাকতে পারবেন না । 

রাষ্ট্রপতির যতদিন খুশি ততদিন মন্ত্রীর! স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকণ পাচ্ন, 
তবে তীরা যৌথভাবে দায়ী থাকেন লোকসভার কাছে ! “র মান 
অবগ্ত আসলে দীডার় এই যে রাষ্ট্রপতি ইচ্ছে করলেই ম্রীদের ববধ্ন্ত 
করতে পারেন না। কারণ, ত| করতে গেলেই এক শাসনতান্ত্রিক সংকট “দখা 
দেবে। লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থন যতদিন থাকবে 
মন্ত্রীর! কার্যত ততদিনই মন্ত্রিত্ব করতে পারেন । কেননা, পোকসনায় 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যে মন্্রিভাকে সমর্থন করবে তাকে বরখান্ত করলে “বুশ 
আর একট। মন্ত্রিসভা গঠন করা গ্রার অসম্ভব হয়ে পডবে। কারণ এই প$শ 
অন্ত্রসভা লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থন পাবে না) ফলে পদে প" 
এই নতুন মন্ত্রিসভাকে ভোটে হেরে যেতে গৃবে। তখন শ্বেগ্ঠায় পদ গ 
করা বা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বরখাম্ত হওয়! ছাড়া এই নবগঠিত মন্ত্রিসতার *।র 
কোন গত্যাস্তর থাকবে না। 

যৌথ দাস্ধিত্ব কথাটার অর্থ হল এই যে সমগ্র মন্ত্রিসঙ্ভাই যে 
(কোন মন্ত্রীর কাজের জন্য লোকসভার কাছে সম্মিলিতভাবে 


6৯৮ 


দায়ী খাবে । কোন একজন মন্ত্রীর ঝ। সমগ্র মন্ত্রিসভার কোন কাজ যদি 
লোকটাডাক আঙ্গমোদন লা পায় তাহলে সমগ্র মন্ত্রিসভাকেই পদত্যাগ করতে 
হবে। লোকস্ত৷ চার রকম উপায়ে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনান্থা জানাতে পাবে__ 
হষ ফেখল একজন মন্ত্রী বা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রন্তাব গ্রহণ করে; কব! 
কোন গুরদ্থপূর্থ বিষয়ে কোন মন্ত্রীর আনা “বিল” অগ্রাহ করে ) কি “বাজেট” বা 
যাধিক আয়-ব্যয়ের বরাদ্দ প্রস্তাবকে অগ্রাহা বা ভীষণ রকম রদ- বদল করে 
কিংবা কোন গুরুতর বিষয়ে মুলতুবী প্রস্তাব গ্রহণ করে। 


এই চার রকম উপায়ের মধ্যে যেকোন উপায়ের সাহায্যে লোকসভা 
মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে তাঁর অনাস্থা জানাতে পারে। তখন মনত্িসভাকে 
পদত্যাগ করতে হয়। না করলে রাষ্ট্রপতি এই অনাস্থাভাজন মন্ত্রিসভাকে 
বরখাস্ত করঘে পারেন। তবে মন্ত্রিসভার অনুবোধে লোকসভ। ভেঙে 
দিয়ে তিনি আবার নতুন করে লোকসভা নির্বাচন কবার নিদ্েশও দিনে 
পারেন। এই নব নির্বাচিত লোকসভা যদি এ মন্ত্রিপাকে সমর্থন করে 
ভাহলে আগের লোকসভ।র অনাস্থাভাজন হ€য। সত্বেও এই মন্ত্রিসভাকে 
“্দত্যাগ করতে বা পদচ্যুত হতে হয না। তবে নব-নির্বাচিত লোকসভা ও 
সমর্থন না৷ করলে বাষ্্রপতি এ মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে দেবেন। 


প্রধান মল্ত্রী- প্রধান মন্ত্রীই মন্ত্রিসভার দলপতি । মন্ত্রিসভার বৈঠকের 
সভাপতিও তিনিই । মন্ত্রী-নিয়োগ, মঙ্গীদের মধ্যে কার্যভার বণ্টন প্রভৃতি 
ব্যাপারে তিনিই রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন। আইন তৈরির আর শাসন- 
কাজ পরিচালনার ব্যাপারে মন্ত্রিসভা কোন্‌ নীতি মেনে চলবে তা-ও তিনিই 
ঠিক করে দেন। পার্লামেণ্টে সরকার পক্ষের তিনিই ম্খপাত্র। বাষ্ট্রপতির 
তিনি পরামর্শদাতা। লোকনভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা তিনি। এই 
সব নানা কারণে ভারতের বাষ্রনৈতিক ক্ষেত্রে প্রধাণ মন্ত্রী সবচেঘে 
ক্ষমতাশালী লোক । 


মন্ত্রিমগুলীর গঠন? (১) পরিষদ্‌-ভুক্ত মন্ত্রী (08009 1010756918) 
(১) বাষ্ট্রমন্ত্রী (011519665০৫ 36৪১৪) শার (৩) উপমন্ত্রী ()9চ০65 1010196918) 
-_এই তিন শ্রেণীর মন্ত্রী নিষে কেন্দ্রীয় মনতরিম গুণী তৈরি। এই তিন শ্রেণর 
মধ্যে পার্থক্য রয়েছে পদমধাদা্। আর ক্ষমনায। রাখ্রমন্ত্রীরা পরিধদ্ভুন্ 
মন্ত্রীদের চেস্বে পদমর্ধাদায় নিচু; ) নিমন্িত ণা হলে (অথাও স্বাধিকার বলে) 
টার অন্িপরিষ্ূ-এ্ (08150$) সম্মেলনে যোগদান করছে পারেন না। 


৪৯ 
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সাধারণত দ্যাবীসন্তাধে কোন বিভাগের ভারত ক্টারা দেন 11 উপমন্ত্রী 
পামরধাধার আয়ও নেক নিছু। 

মন্ত্রীদের কাঁজে সাহাধ্য করার জগ্য কয়েকজন পার্লামেন্টীয় সচিবও 
(2৬ল1095/জ 8556৪) আছেন । এয়া কিন্তু কখনই শ্বাধীন ভাবে 
কোন বিভাগের ভারু নিতে পারেন না। 


॥ খ ॥ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা 

আগেই বল! হয়েছে, কেন্দ্রে একটি পার্লামেন্ট অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভ। 
রয়েছে ।. রাঙ্গালভা (0০850110388) আর লোকসভা! (০88৪ ০৫61 
৮৮৪০০1০)--এই ছটি কক্ষ আর রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে এই পার্লামেন্ট গঠিত | 

রাজ্যসভা £ সংব্ধান অন্থসারে রাজ্যসভার সভা-সংখ্যা ২৫০ জনের 
বেশি হতে পারবে না। এই অনধিক ২৫* জনের মধ্যে থাকবেন বিভিন্ন 
রাজোর অনধিক ২৩৮ জন প্রতিনিধি আর রাষ্ট্পতত-মনোনীত ১২ জন 
সভ্য । রাজ্যপুনর্গঠনের ফলে বর্তমানে সভা-সংখ্যার কিছু পরিবর্তন করা 
হয়েছে। প্রাজ্যসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বিভিন্ন রাঙ্গ্যের বিধান সভার 
( বিধান পরিষদের নয় ) সভ্যদের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি 
ষে ১২ জন সভ্কে মনোনীত করেন, সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান, সমাজসেবা 
প্রন্থতি বিষয়ে তাদের বিশেষ জ্ঞান ব। ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থাকা চাই। 

অন্যান তিরিশ বছর বয়সের যে-কোন ভারতীয় নাগরিকই রাজাসভা 
সভ্যপদ-প্রার্থী হতে পারেন। ভবে উন্মাদ, দেউলে, গুরুতর অপরাধের ভণ্ঠ 
দণ্ডিত কোন লোক, কিংবা সরকারী কর্মচারী কি কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে 
ব্যবগাতে নিধুক্ত কোন লোক এর সভ্য হতে পারেন না। 

রাজ্যসন্ড] স্থায়ী কক্ষ, তবে ছু-বছর অন্তর অস্তর এর সভ্যসংখ্যার ও অংশকে 
বিদায় নিতে হয়। 

রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করেন ভারতের উপ-রাষট্রপতি ৷ রাজ্যসভ! একজন 
লভ্যকে লহ-সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হতে পারে। উপ-রাষ্ট্রপঠির 
অনুপস্থিতিতে তিনি রাজ)লডায় মভাপতিত্ব কমল । 

লোকসভা £ শ্ত্রীপুরুষ-নিধিশেষে বিভি্ন রাজ্যের প্রাপ্তবয়স্ক (অর্থাৎ 
অন্যান একুশ বতলর বয়স্ক) নাগরিকদের ভোটে লোরুসডাব সভ্যের 
প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন! নংবিধান অন্দারে লোকসভার নভাসংখা 
হবে আনধিক ৫২৯ রাজ্যগুলোকে বৃহ আঞ্চলিক নির্ধা£প-এলাকায় 
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(22785) 0০788088545 ) ভাগ করে, প্রত্যেক ৫০*১০** লোক 
পিছু খস্ত একজন করে গ্রৃভিমিধি নির্বাচিত করা হয়। ১৯৭ সালের জানআরি 
পর্যন্ত লোকসভার কয়েকটি আসন তপশীলতুত্ত জাতি আর উপজাতিদের জন্ত 
সংরক্ষিত রাখার জন্ত সংশোধিত সংবিধানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইংগ- 
ভারতীয় সমাজের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এই সায় রাষ্ট্রপতি অনধিক দুজন 
আযংলো-ই্ডিগান সভ্যও মনোনীত করতে পারেন । 

লোকসভার সভ্যদের অধিকাংশই নাগরিকদের প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত 
প্রতিনিধি। তাই বলা যেতে পারে যে রাজ্যদভার চেয়ে লোকসভার 
ধগঠন বেশি গণতান্ত্রিক । লোকসভাকে ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে বেশি। 
আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে সমস্ত কর্তৃত্ব লোকসভারই হাতে, এ-ব্যাপারে রাজ্যসভার 
কোন দায়িত্ব নেই। মন্ত্রিসভাও তাদেব কাজের জন্য বিরত কাছেই 
দায়ী, রাজ্যসভার কাছে নয়। 

অন্ন পচিশ বছর যার বয়স এমন যে-কোন ভারতীয নাগরিকই এই 
কক্ষের মভ্যপদের জন্ঠ প্রার্থ হতে পারেন। কিন্তু উন্মাদ, দেউলে, গুকতর 
অপবাধেব জন্ত দাগুত কোন ব্যক্তি কিংবা কোন সরকাবী কর্মচারী 
কি কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে ব্যবসাতে নিযুক্জ কোন লোক এর সভ্য হতে 
পারে না। 

এই কক্ষে একজন অধ্যক্ষ (9298%9:) ও একজন উপাধ্যক্ষ (09265 
309816:) থাকেন। এরা দুজনেই এই কক্ষের সন্যদের মধ্য থেকেই: 
নির্বাচিত হুন। লোকমভ| সাধারণত পাঁচ বছরের জন্য নিবাচিত হয়ে 
থাকে, অবশ্ত রাষ্ট্রপতি তার আগেই এই সভা ভেঙে দিতে পারেন আর 
জরুরী-অবস্থা ঘোষিত হলে রাষ্ট্রপতি লোকসভার মেয়াদ নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে 
আরে এক বছর বাড়িয়ে দিতে পারেন। 

পার্লামেন্টের সভ্যদদের বিশেষ অধিকার ৫ পার্লামেণ্টের সমস্তরা 
কযষেকটি বিশেষ বিশেষ অধিকার ভোগ কর থাকেন। তার মধ্যে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য “হল বাঁকৃ-্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার। গার্ামেপ্টে 
দেওয়া কোন বক্তৃতা বা ভোটের জন্ত কোন সত্যের বিরুদ্ধে কোন 
আাদালত্বে মাঁমলা-মৌকদ্গমী করা যায় না। অন্তান্ত ব্ষিয়ে পার্লামেপ্টের 
সভাদের ক্ষমতা, বিশেষ অধিকার ইত্যাদি পার্লামেপ্টের নির্দেশ অস্থসারেই 
নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে । | 

পাঙ্গামেন্টের দিয়মাবলী £ পার্লামেণ্টের হই কক্ষকে বছরে অন্ত 


১৫, 






ধা! স্থগিত বাখতে পারেন । দরকার মদে করলে লোফসন্ডা নি ৬ দিতে 
পারেন, তবে রাঁজ্যলভা ভাঙতে পাঁয়েন না। 

পার্লামেন্টের জামতা। % পার্পামেণ্টের প্রধান কাজ আইন তৈরি করা। 
কেন্্রীয় বিষ্ষগুলোর জন্য (অর্থাৎ দেশরক্ষা, বৈদেশিক ব্যাপার, রেলপথ, 
বিমানপথ, ডাক ও ভার, বীম! প্রভৃতি বিষয়ে) আইন তৈরি করবার সমস্ত 
ক্ষমতা কেবল পার্লামেন্টেরই আছে। পার্ণামেন্ট যুগ্ম বিষয় সম্পর্কেও ( অর্থাৎ 
কেন্জে আর রাজ্যে যে-সমস্ত আইন একই রকম থাকা দরকার, যেমন-__ 
ফৌজদারী মাষলা, কারখানা, মূল্য-নিমন্্র, শ্রমিকসংঘ প্রত্ৃতি বিষয় সম্পর্কে) 
আইন প্রণয়ন করতে পারে। রাজ্াবিষয়গুলো সম্বদ্ধে আইন প্রণয়ন করার 
ক্ষমতা সাধারণত পার্লামেন্টের থাকবে না। তবে রাষ্ট্রপতি ষর্দি জরুরী অবস্থা 
ঘোঁষণ। করেন, কি রাজ্যসভা ষদি মোট সভ্যসংখ্যার অন্তত উ অংশের ভোটে 
স্থির করে যে রাষ্্রের বৃহত্বর স্বার্থ রক্ষা করবার জন্থ কোন রাঙ্্য-বিষয় 
সম্পর্কে পার্লামেপ্টরই আইন প্রণয়ন কর! উচিত, কিংব! ছুই বা তান বেশি 
রাজ্য যদি কোন রাজা-তালিকাভূক্ত বিষয় সম্পর্কে আইন তৈরি করার জন্য 
পার্লামেপ্টকেই অনুরোধ করে, তাহলে পার্লামেন্ট এ এ রাজ্য-বিষয় সম্পর্কেও 
আইন তৈরি করতে পারে । 

রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষট্রপতি, রাজ্যপভার সভাপতি ও সহ-সভাপতি, লোক- 
সভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ প্রভৃতির বেতন ও ভাতা, প্রধান ধর্মাধিকরণের 
বিচারপতিদের আর কম্পট্রোপার ও অডিটার-জেনারেল প্রভৃতির বেতন- 
ভাতা-পেন্পন ইত্যাদি বাবদ ব্যয়, সরকারী খণ বাবদ ব্যয় ইত্যাদি কেন্ত্রীয 
তহবিলের উপর ধার্ধ ব্যয় ছাড়! অন্য সমহ্ত রাষ্ট্রীয় ব্যয় মঞ্জুর করার ও কর 
বসানোর ক্ষমতা পার্পামেণ্টের আছে। পার্লামেণ্টের অনুমোদন ছাড়া কর 
বসানে। বা! সরকারী খণ সংগ্রহ কর! যায় ন|| খণ-সংগ্রহ-পন্ধতি বা কব- 
নীতিতে কোন রদ-বদল করতে গেলেও পার্লামেণ্টের অনুমোদন চাই। অবশ 
রাষ্ট্রপতির সুপারশ ছাড়া এ সত্ঘদ্ধে কোন প্রন্তাবই পার্লামেণ্টে উত্থাপিত হতে 


পারে না। 
এইখানে মনে রাখা দরকার যে, এই অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে কর্তৃত্ব লোক 


লভারই রয়েছে, হথাজযসভা এ ব্যাপারে কর্তৃহ করতে পারে *11 অর্থসংক্রান্ 
বিল লোকসছাতেই উবাপিত করা যাক, রাক্কাসভার নয়। তবে লোকসভায় 
এই ধরনের কোম বিল অনুমোদিত হবার পর, অন্রমোদনের গ্রন্থ আবার 


ধনু ১ 


রাজানভায় পাঠান হয়! রাঁজাসভা সে বিল বাতিল করে দিতে পারে না, 
তয়ে সংশোধনের ক্টপাধিশ করে বিলটি লোকসভায় ফেরত পাঠাতে 
পাবে। এই স্থপারিশ গ্রাহথ কর! বানা কর লোকমভার মর্জর ওপর নির্ভর 
করে। লোঁকসভ! যদি এই ্ুপারিশ অগ্রাহ করে তাহলে এ বিল ছুই কক্ষেরই 
অনুমোদন পেয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয। 

এছাড়া, শাসনতন্ত্রের সংশোধন, রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধান বর্মীধি- 
করণ ও মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতি প্রতৃতিকে পদছ্যাত করার, বিষয়েও 
পার্লানেপ্টকে যথেষ্ট ক্ষমত। দেওয়া হয়েছে । 


॥ গ ॥ রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থ। 

রাজ্য সরকারের গঠন £ ভারতে অন্তভূক্ত বিভিন্ন রাজ্যের পরি- 
চালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এ সমস্ত রাজোর সরকারের হাতে । এই 
সমস্ত রাজের (কাশ্মীর ও জন্মু ছাড়া) শাসককে বলা হয বাজ্যপাাল 
(005900:) 1 এই সমস্ত রাজ্যপালের অধীনে রয়েছেন মুখ্যমন্্িসমেত 
কয়েকজন মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সচিব প্রভৃতি । আর রয়েছে একটি ব্যবস্থাপক 
সভা (আইন সন্ভা)। কোন কোন রাজ্যে এই ব্যবস্থাপক সভায় থাকে 
ছটি কক্ষ-_বিধান পরিষদ (1[991815659 0০07011) আর বিধান 
সভা! (7981818015৪ &586705 ); আবার কোন রাদ্দে শুধু বিধান 
সভাই রয়েছে। 

কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্যগুলোর মধ্যে একমাত্র কাশ্মীর ও জদ্মুকে অনেকগুলো 
বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়েছে। এক হল এই যে, অন্ত অন্ত রাজ্যের আভ্যন্তরীণ 
শাসন কি ভাবে চালাতে হবে তা ঠিক করে দিয়েছে ভারতের গণপরিষদ্‌, কিন্ত 
কাশ্মীর ও জন্মুর শাসন-পদ্ধতি কি হবে তা ঠিক করবে এ রাজ্যের গণপরিষদ্‌। 
দ্বতীয়ত, কাশ্মীর ও জন্মুর গণপরিষদ্‌ যদি দাবি করে তাহলে এঁ রাজ 
ভাবত-রাধ্র থেকে শ্বভন্ত্র হয়ে যেতে পারবে । এই স্বাতস্ত্ের অধিকার অন্ত কোন 
রাজাকে দেওয়া! হয়নি । 

আর একটা ফথা-_কাশ্বীর ও জন্মুর গণপরিষদ্‌ ধাকে সদব্ই রিয়ামত , 
ছিসেধে নির্ধাচিত করবে, রাষ্ট্রপতি তাকেই কাশ্মীর ও জন্মুর শামনকর্তা হিসেবে 
মেনে বেবেধ। 

রাঙ্যপাল ( 3৩%৩000:) 2 কেন্ত্রের শাসনভার যেমন রয়েছে রাষ্্পতির 
ওণর। পেমদি কা্মীকষ ও জদ্মু ছাড়া অন্তান্ত রাজ্যের শাসপভার শ্তত্ত রয়েছে এক” 


একজন যাজ্যপালের ওপর | কাধপরিচালনার ব্যাপার তাঁকে সাহাখ্য কর 
ও পরামর্শ দেখার অন্ত কেনের মনতিশভার মতো তারও একাটি মন্্রিতভা আছে, 
এবং বা্পতির সংগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিলভার যা সন্বদ্ধ বাজ্যপালের সংগ্গে রাজ্্য- 
মহ্িপভার লম্বন্ধও সেইরকম । 

রাঞ্যপালদের নিযুক্ত করেন র্াত্রপতি। এদের কার্যকাল সাধারণত 
থাকে পাঁচ বছর । তবে, শ্বেচ্ছায় তার আগেও এর! পদত্যাগ করতে পারেন 
কিংবা অযোগ্য বা অনাস্থাভাজন প্রমাণিত হলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পদচ্যুতও 
হতে পাঁরেন। অন্যুন পরত্রিশ বছর ধার বয়ল এমন যে-কোন ভারতীয় 
নাগরিকই রাজাপাল হিসেবে নিয়োগযোগ্য হতে পারেন । একই ব্যক্তি 
একাধিক বার একই রাজ্যের বা বিভিন্ন রাঙ্গ্যের রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত হতে 
পারেন | 

রাজ্যপাল ভারতের কোন ব্যবস্থাপক মার সভ্য হতে পারেন না, কিংব! 
লাভজনক অন্ত কোন পদেও অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন না। তিনি বিনাভাভায় 
একটি বাড়ী এবং পার্লামেণ্ট-বিহিত পারিশ্রমিক, ভাতা আর বিশেষ বিশেষ 
স্বিধে পেয়ে থাকেন । 

অহুম্থতা ইত্যাদির জন্ত রাজ্যপাল যদি অনুপস্থিত থাকেন কিংবা মৃত্তা, 
পদত্যাগ, পদচ্যুতি প্রভৃতি কারণে কোন রাজ্যপালের পদ যদি সাময়িকভাবে 
শূন্ত হয় তাহলে তার কাজ চালাবার জন্ত রাষ্ট্রপতি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলঘ্বন 
করতে পারেন । 

রাজ্যপালের ক্ষমতা ও কার্যাবলী £ সংবিধানে অবশ্ত রাজ্যপালকে 
ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে গ্রচুর, কিন্তু কার্যত তিনিও রাষ্ট্রপতির মতো নিম্নমতান্ত্িক 
শাসক। মন্ত্রীদের সাহায্য আর উপদেশ ছাডা শ্ষেচ্ছাধীনভাবে কোন কিছুই 
করতে পারেন না| তিনি। শুধু এক আসামের রাজ্াপালেরই উপজাতি- 
অধুযুযত এলাক! সম্বন্ধে কিছু 'ইচ্ছাধীন (10150:56102ঞ ) ক্ষমতা রয়েছে। 
অন্ত কোন রাজাপালের কোনরকম “ইচ্ছাধাঁন? ক্ষমত| নেই । 

শাসন-সংক্রাস্ত ক্ষমতা --শাঁদন-সংক্রান্ত নানা ফাজ ঘিনি ভাগ করে 
দেন তার মন্ত্রীদের মধ্যে । মুখ্য মন্ত্রীর (08151001588: ) কাছ থেকে তিনি 
মন্ত্রিষ্ভার সিদ্ধান্তের বিবন্ধণী শোনেন। রাজ্যের শালনবব্যকস্থ] কী ভাবে 
পরিচালিত হচ্ছে সে-সন্বন্ধে সমধ্য খবর জানাধার জন্ত মুখ্য মন্ত্রীকে তিনি 
আনগরোধ করতে পান্সেন। 

নিষ্োগ-সংক্রাত্ত ক্ষমতাও রাছযপালের অনেকটা! রাষ্্পতিরই মতো। 


৪ 


রাঙ্জোর মুখ্য মন্ত্রী আর অন্থান্ধ মন্ত্রীদের এবং রাজ্যের মহা-ব্যবহারিক 
( 88০০৪৪০70৪০] )১ জেলার বিচারক (1018610৮ 508859 ) গ্রভৃতিকে 
তিনিই নিয়োগ করেন। রাজ্যের 'পাত্রিক সার্ভিস কমিশন/-এর (885%৪ 
1290110 96:5196 (09101048810) বড বড পদগুলোতে কর্মচারী নিয়োগ 
করেন তিনিই । মহাঁধর্যাধিকরণের (7181; 0০0) বিচারক নিয়োগ করার 
সময় রাষ্ট্রপতি পরামর্শ করেন তারই সংগে। 

যে-সমস্ত রাজ্যে দ্বিকক্ষযুক্ত ব্যবস্থাপক সঁভা (10%00628] [16618185029 ) 
আছে সেই সমস্ত রাজ্যেব রাজ)পাল বিধান পরিষদে ( [98191865 0০001), 
কয়েকজন সভ্য মনোনীত করতে পারেন। 

আইন-প্রণম়ন সন্বন্ধে ক্ষমতা-_রাঙ্গপাল,রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভার 
এক অংশ, যদ্দিও তিনি তার সভ্য নন। গাঁজে)র ব্যবস্থাপক সভার কক্ষ বা 
কক্ষঘবয়ের অধিবেশন তিনি ডাকতে বা স্থগিত রাখতে পারন। দরকার মনে 
করলে, বিধান মভ| তিনি ভেঙেও দিতে পারেন। 

ব্যবস্থাপক সভায় ন্মনুমোদিত “বিল? (9111) তাঁর অনুমোদনের জন্ তার 
কাছে হাজির কর! চাই-ই। তীর অনুমোদন ছাড়া কোন বিল-ই আইন (4১০6) 
হিসেবে গণ্য হতে পারে না। তবে কতকগুলো! বিশেষ বিশেষ “বিল' ভিনি 
সরাসরি অনুমোদন করতে পারেন না। রাঁট্রপতির বিবেচনার জন্য এগুলো 
ষ্টাকে ধরে রাখতে হয়। অন্তান্ত বিল-ও, প্রয়োজন মনে করলে, তিনি এইভাবে 
ধরে রাখতে পারেন। 

রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন শ্বগিত থাকার সমষে রাজ্যপাল 
'অভিন্তাশ্ন' অর্থাৎ জর্রী-আইন জারি করতে পারেন। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভার 
পুনরধিবেশনের পর ছ-মপ্তাহের মধে। যদি এ সভা এ অডিন্থান্স অনুমোদন 
ন। করে, তাহলে এ জরুরী-আইন বাতিল হয়ে যা.ব। ভবে বিশেম্ব বিশেষ 
ক্ষেত্র, রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে নির্দেশ না পেলে রাজ্াপ্াল কোন অভিন্থান্স 
ভারি করতে পারেন না। 

বিচার-াবিষয়ক ক্ষমতা--রাজ্যের আইন সম্পর্কিত অপরাধের ব্যাপারে 
অপরাধীকে ক্ষমা করবাঁয় কিংবা তার দণ্ডাদেশ স্থগিত রাখবার কি নাকচ 
করবাম বা কছিয়ে দেবার ক্ষমতা রাজ/পালের রয়েছে। 

অপ্থস্ব্বত্বীয় ক্ষামভ।_কোন কর বসাবার (কান প্রকার দাবি ৰা 
কোন অর্থ-বিল (81056 81) অথবা! অর্থসন্বস্বীয় কোন বিষয় রাজ/পালের 


অনুমোদন ছাড়া রাজ্য ব্যবস্থাপক সভায় ভোলা যায় না। 


৫৫ 


কিছু রংধিখাদে যদিও এত লতা মতা! াজাপলিক বেওরা ঈর্ঠেছে, তবুও: 
কার্মত তিনি মন্ত্রিসভার উপদেশমভোই «এই সমত্ত অমস্া প্রোগে করে 
খাকেন-_নিজের ইচ্ছে বা বিচারহুদ্ধি অন্্যান্ী সাধারণত কোন কাজ করতে 
' পারেন না। ৃ্‌ 

মন্ত্রিসভা : প্রত্যেক রাজ্যেই একটি করে মন্ত্রিসভা রয়েছে _সুখ্য মন্ত্রী 
হলেন এই সভার নেতা) কে্ত্রীক় মন্ত্রিসছায় প্রধান মন্ত্রীর যে স্থান, মর্ধাদা 
গু দাযিত্থ! রাজের মন্ত্রিসভাতে মুখ্য মন্ত্রীর স্থান, মর্যাদা আর দাত্ধিত্ব সেই 
রকমই। . 

রাজ্যপাল মুখ মন্ত্রীকে এবং মুখ্য মন্ত্রীর পরামর্শমতে। অন্ঠান্ত মন্ত্রীদের 
নিয়োগ করেন। সংবিধান অচসারে, রাজ্যপালের যতদ্দিন খুশি ততদিনই মন্ত্রীরা 
মস্তি করতে পারেন; কিন্তু যেহেতু মন্ত্রীদের যৌথভাবে দায়ী থাকতে হয বিধা, 
সভার কাছে (মনে রেখো, বিধান পরিষদের কাছে নয় ) তাই একথা! বললে 
ভুল হবে না যে যতদিন তারা বিধান সভার আস্থাভাজন হয়ে থাকতে পারেন, 
আমলে ততদিনই তাদের মন্ত্রিত্ব বজায় থাকে । 

সধ মন্ত্রীকেই রাজোোর ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হতে হয়। কোন মন্ত্রী যদি 
একাদিক্রমে ছ-মান পর্ধস্ত ব্যবস্থাপক সভার সভ্য না থাকেন ( অবশ্য মনোনীত 
সভ) হলেও চলবে ), তাহলে ছ মাস পরে তিনি আর মন্ত্রী থাকতে পারেন ন। | 
মন্ত্রিস্ভা যৌথভাবে রাজ্যের বিধান সভার কাছে দায়ী থাকবে। রাজ্যপাল 
সাধারণত ব্যবস্থাপক সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকেই মুখ্যমন্ত্রী রূপে 
নির্বাচিত করে থাকেন। অন্তান্ত মন্ত্রীদেরও সাধারণত এ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল 
থেকেই নেওয়া হয়। নির্দেশ রয়েছে যে সংবিধান অনুসারে ষে-সমস্ত বিষরে 
রাজ)পাল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা (01507981021 2০ 9:) প্রয়োগ করতে পারে” 
সে-সমস্ত বিষয় ছাড়া অন্তান্ত সমস্ত বিষয়ে মন্ত্রিস তাঁকে সাহায্য করবে আর 
উপদেশ দেবে। রাজ্যের শাঁসন বা আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত সমন্ত আদেশ, নিদেশ 
ইত্যাদি রাক্গ্যপালের নাষে জারি হলেও আসলে কিন্তু মন্ত্রীরাই রাজ্যের শাসন- 
কার্ধ পরিচালনা করেন, বাজেট তৈরি করেন, গ্রঘোজনমতো ব্যবস্থাপক সভায় 
“বিল' ইত্যাদিও হাজির করেন ) অর্থাৎ রাজ্যের শাপন-সংক্রাস্ত সমত্ত কাজ 
তারাই করেন, অবস্ত বাঁজ্যপালের নামে । শাসন-পংক্রান্ত কাজের জন্ত কাত 
তারাই দায়ী । তাই বলা চলে বে, বর্দিও মানে রাজ্যপালই রাজ্যের 
শাসন ও পালনের কর্তা, আদটো , কৃত কিস্ত মন্ত্রীদের ই 
ছাতে। 


গ 


'নিভিন্ন রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভা 

কাশ্মীর ও জন্মু ছাড়! প্রত্যেক রাজ্যে রাজ্যপালকে নিয়ে রয়েছে একটি করে 
ব্যবস্থাপক সন্ভা। পশ্চিম বংগ, বিহার, উত্তর প্রদেশ গ্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যের 
বাবস্থাপক সভাক্ব ছুটে করে কক্ষ, অন্ঠান্ত রাজ্যের ব্যবস্থাপক সঙ্জীয় একট কৰে 
বক্ষ বয়েছে। ঘিকক্ষবিশিষ্ট ব্যবস্থাপক সভার অপেক্ষাকৃত অল্পনংখ্যক সভ্য. 
বিশিষ্ট কক্ষকে বলা হয় বিধান পরিষদ ([:9£181505ও 0০001 )। 
আর অধিকতর সভ্যবিশি্ই কক্ষকে বলা হয় বিধান সভা ডিম 
888010015) | 

বিধান পন্সিষদূ £ বিধান পরিবদের সভ্য-সংখ্যা সাধারণত বিধান সভার 
মন্য-সংখ্যার & এর বেশি কিংবা মোট চল্লিশের কম হবে না। মোট সন্ত্- 
সংখ্যার ও নির্বাচিত করেন মিউনিসিপ্যালির্টি, জেলা বোর্ড ইত্যাদি স্বায়ন্তশীসন- 
কত প্রতিষ্ঠান.) খু নির্বাচিত করেন বিশ্ববিদ্ভালয়েব অন্তত ছিন বছরের পুরনো 
গ্রাজুয়েটরা । মাধ্যমিক আর তার চেয়েও উচ্চমানের শিক্ষায়তনের অন্তত তিন 
বছরের পুরনো শিক্ষকদের নির্বাচিভ প্রতিনিধিদের সংখ্যা মোট সভ্যসংখ্যার বু 
ব' তার কাছাকাছি হওয়া চাই। ৪ সভ্য নির্বাচিত করেন বিধান সভার সভ্যেরা, 
ভবে তাদের নিজেদের মধ্যে থেকে কেউই বিধান পরিবদে নির্বাচিত হতে পারেন 
ন।। বিজ্ঞান, চারুকলা, সমবায়-আন্দোলন, সমাঁজ-সেবা প্রতৃতিতে বিশেষজ্ঞ 
ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে বাকী সভ্য মনোনীত করেন রাজ্যপাল | বিধান-পরিষদের 
মভ্যের বয়স অন্তত ত্রিশ বছর হওয়! চাই এবং তাঁকে ভারতীয় নাগরিক হতে 
ইবে। 

বিধান পরিষদ কোন দিন ভেঙে দেওয়া যাবে লা, তবে দু'বছর অন্তর অন্তর 
সভ্যদের উ অংশকে বিদায় নিতে হয়। এই পরিষদের সভ্যদের মধে) থেকেই 
একজনকে লভ্ভাপতি আর একজনকে সহ-সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। 
সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতিই বিধান পরিষদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব 
করেন। 

বিধান সভ। £ প্রাপ্তবয়স্ক ( অর্থাৎ অন্তত ২১ বছর বয়সের ) নাগরিকদের 
অধিকাংশের প্রত)ক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত সভ্যদের নিয়ে তৈরি, হয় প্রত্যেক 
রাজ্যের বিধান সম্ভা। বিধান সভার সদস্ত সংখ্যা ৫০*র বেশি কিংবা ৬* এর 
কমহবেনা। বিধান সন্ডায় সভ্যদের বন্বস অন্তত ২৫ বছর হওয়া চাই। 
তাকে ভাবতীয় মার্সিক ছতে হবে। সংবিধান চালু হবার পর থেকে প্রথম 
শি বছর পর্ন তপ্গীলডুক্ত জাতি আর উপজাতির গ্রতিনিধিদের জন কয়েক্কটি' 


$৭ 


"আসন সংরক্ষিত ছিল। আলাম রাজ্যের ত্যক্স্থাপক সভায় আঁলামের করেকট 
স্বায়তশাসনতুক্ত জেলার প্রতিনিধিদের জগ্ট বিশেষ আসন সংরক্ষণের ব্যবনথাও 
বযেছে। তাছাড়া! শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পর থেকে প্রথম দশ বছর কোন রাজা- 
পাল, বিধান ষভায় কয়েকজন ইংগ-ভারতীয় সভ্যও মনোনীত করতে পারছেন। 
এই সমস্ত আসন-সংরক্করণ ব্যবস্থার মেয়াদ ১৯৭* সালের জানুআরী মাম 
"পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়। হয়েছে । 

, প্রত্যেক কাজের বিধান সভার কার্যকাল সাধারণত হবে পাঁচ বছর) 
কিন্তু রাজ্যপাল, প্রয়োজন হলে, তার আগেও সভ। ভেঙে দিতে পারেন $ আবার, 
জরুয়ী-অবস্থায় পার্লামেণ্ট আইন কবে বিধান সভার মেয়াদ এক বছর পর্যন্ত 
বাড়িয়েও দিতে পান্রে। 

বিধান সম্ভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্য একজন অধ্যক্ষ 
( 90985 ) এবং একজন উপাধ্যক্ষ (70900৮5 9095159 ) এ সার 
সভ্যদের ভেতর থেকে নির্বাচিত করা হয়। অধ্যক্ষ অনুপস্থিত থাঁকলে ষ্টার 
_ জায়গায় উপাধাক্ষই সভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। 

রাজ্য ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের বিশেষ অধিক।র £ এত্যেক 
রাজ্যেই ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের বাকৃ-স্বাধীনতা! রয়েছে। ব্যবস্থাপক সভায় 
কোন সভ্য যে বক্তৃতা] বা ভোট দেন তার জন্য তার বিরুদ্ধে কোন ধর্মাধিকরণে 
মাষপা করা যায় না। 

রাজ্য ব্যবস্থাপক সভার কাজ ঃ রাজ্য ব্যবস্থাপক সভার কাজ হণ 
পুলিশ, জেলখানা, শিক্ষা, জনস্থা স্থ্, কৃষি, শিল্প, সমবায় প্রভৃতি বাজ্যতপিকাতুন্ত 
বিষয় সম্বন্ধে আইন তৈরি করা, কর ধার্ধ করা, ব্যক়-বরাদ্দ মগ্জুর করা (এই 
ক্ষমতা অব্য কেবল বিধান সভারই আছে, বিধান পরিষদের নেই, বিধান 
পরিষদ আয়-ব্যয় সম্বন্ধে শুধু আলোচনাই করতে পারে ), আর মন্ত্রিমগুলীর 
কাজের খবরদারী করা ( এই প্রসংগে মনে রাখা দরকার যব কেবল বিধান মভার 
অনাস্থাাজন হলেই মন্ত্রমগ্ুলী পদত্যাগ করতে বাধ্য ) এ বিষয়ে বিধান পরিষণের 
কোন ক্ষমতা! নেই )। রাজ্য-তালিকাতুক্চ বিষয় ছাড়াও কেজ্ের আর রাজেঃ 
স্বার্থের সংগে যা সমভাবেই জড়িত এমন কোন ধগ্ম তালিকাভূক্ত বিষষেও যেমন 
__ফৌজদারী আইন, শ্রমিক সঙ সন্স্কীয আইন প্রভৃতি ) আইন তৈরি করা? 
ক্ষমতা রাজ্য ব্যবস্থাপক সভার রষ্কেছে ; গবে এ ঘুগ ভাঁলিকাভুক্ত বিষয়ে ্ 
পীর্লামেন্-বিহিত কোন আইন থাকে; তাহলে রাষ্ট্রপতির বিশ্ষে নির্দেশ ছাড় 
& বিষয়ে কেন্্রীয় পার্লামেন্টের আইনই বলঘন্বর বলে মেনে নেওয়া হবে 


৫৮ 


খ্বরাধ মঞ্জুর কনার ক্ষমত] সন্বদ্ধে এখানে কিন্তু এই কথাটা মনে রাখা দরকার 
থে ব্যয়*বরাদ্ধ যঞ্জুর কর! সম্পকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা বিধান সভার নেই। কতকগুলো 
ধায--যেমন, রাজ্যপালের বেতন ও ভাতা, বিধান পরিষদের সভাপতি আর 
নহ-সভাপতির বেতন আর ভাতা, মহাধর্মীধিকরণের বিচারপতিদের বেতন আর 
ভাতা, রাজ্োর খণসংক্রান্ত ব্যয়--প্রভৃতি বিধান সভার অনুমোদন-সাপেক্ষ নয়। 
বে কর নির্ধারণের বা সরকারী খণসং গ্রহ করার পদ্ধতি সম্পর্কে বিধান সভার 
পর্ণ ক্ষমত1 রয়েছে । আর একট! কথাও এই প্রসংগে মনে রাখা দরকার বে, 
ব্য-বরাদ্ধ মঞ্চুর করার ক্ষমতা বিধান সভার আছে বটে, কিন্তু রাজাপাশের 
হুপারিশ ছাড়া কোন ব্যয়-বরাদ্দের দাবিই বিধান সভায় উত্থাপিত করা যায় ন]। 

প্রতি বছর ব্যবস্থাপক সভার অন্তত ছুবার করে আঁধবেশন হওয়া দরকার । 
রাঙ্পাল ব্যবস্থাপক সভার কক্ষদুটিকে ডাকতে বা তাদের অধিবেশন দ্ুগিত 
রাখতে পারেন। তিনি বিধান সভা ভেঙেও দিতে পারেন । 

যে-সমঞ্ত রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভায় ছুটি করে কক্ষ আছে সেখানে এই ছুই 
কক্ষে অন্থমৌদন ছাড। সাধারণত কোন বিলই আইন বলে গণা হতে পারে না।, 
তবে, বিধান পরিষদের অনুমোদন না পাওয়া গেলে, বিধান সভ। ও রাজাপালের 
অনুমোদনের জোরেও কোন বিল আইন-হিসেবে গণ্য হতে পারে। সুতরাং 
দেখা যাচ্ছে যে, বিধান সভাকে অর্থ-বিল (11006 8111) এবং অন্তান্তি আইন 
চৈরির ব্যাপারে বিধান পরিষদের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে । 
বিধান সভার সভ্যদের নাগরিকর] প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত করেন। বিধান 
সভার গঠন ভাই অনেক বেশি গণতান্ত্রিক । বিধান পবিষর্দের চেয়ে বিধান 
সহাকে অলেক বেশি ক্ষমতাও দেওয়া হযেছে । রাজ্যের আয়, মন্ত্রিঘভার কাজ-_ 
এসবই বিধান সভার কর্তৃত্বের অধীন । কিন্তু এ-সব ব্যাপাবে বিধান পরিষদের 
কোন কর্তৃত্ব নেই। 

ভাবতে আইন প্রণয়নের নীতি £? কোন আইন প্রণয়ন করার জন্তা 
প্রথমে একটি খসড়া প্রস্তাব তৈরি করতে হয়। তাকে বিল (0811) বলে। 
প্রস্তাব সরকার পক্ষের হলে, প্রস্তাবটি যে বিভাগ সংক্রান্ত সেই বিভাগের মন্ত্র 
প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন । যে-কোন বে-সরকারী সদগ্যও প্রস্তাব আনতে 
পারেন। কোন বে-সপ্ককারী সাস্ত কোন বিল উাপন করতে চাইলে তাকে 
একমাস আগে নোটিশ দিতে হয় ও নোটিশের সংগে বিলটির ন7, দিতে হয়। 
পার্লামেন্ট বাঁ বাব ব্যবস্থাপক সভায় বিলটি উ্থাপনের জন্ত ত্টাকে অন্মতি 
গাইতে হয়। নির্দিষ্ট দিনে তাকে পার্লামেন্ট বা রাজ্য ব্যবস্থাপক সভা আন্থমতি 


৪ 


দিলে বিলটি গেজেট-এ প্রকাঁশ করতে হত্যা) ফোন সীম্প্রনাখিত সরকারী 
খিল শুধু ৫গজেট-এ প্রকাশ করলেই চলে, নোটিশ ইত্যাদির প্রযৌজন হয় না। 

পার্লামেন্ট ঘ রাজ্য ব্যধস্থাপক সডা কর্তৃক অনুমোদিত বিল প্র 
পার্লাষেস্টে বা” রাজ্য ব্যবস্থাপক সভায় একবার পড়া হয়। এই গ্রথম পাঠ 
( মাঠ £856158 ) শেষ হয়ে গেলে প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্ত একটি নির্বাচিত 
কমিটির (59166 00207716698) হাতে যায় । সেই কষিটি প্রব্তাবটি বিশেষ 
ভাবে বিবেচনা করে কোন সংশোধন ছাড়া ধা সংশোধনসমেত প!র্লামেন্টে বা 
রাজ্য ব্যবস্থাপক সন্ভায় একটি রিপোর্ট দেন । তখন বিলটি পার্লামেন্টে বা রাজ্য 
ব্যবস্থাপক সভায় দ্বিতীয়বার পড়া হয় এবং প্রস্তাবের প্রত্যেকটি ধারা (018086) 
পার্লামেপ্টে বা রাজ্য ব্যবস্থাপক সন্তায় সভ্যের! আলোচনা করেন । তারপর 
প্রত্যেকটি ধারার উপর ভোট নেওয়া হয় এবং প্রস্তাবটি ভোটাধিকা অন্নমারে 
গৃহীত বা বর্জিত হয়। দ্বিতীয় পাঠের পর বিলটি যদি গৃহীত হয় তাহ 
উত্থাপক বিলটির তৃতীয় পাঠের প্রস্তাব আনেন । ভখন বিলটি তৃতীয়বার পড় 
হয় ও সাধারণ আলোচনার পর গৃহীত হয়। 

কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টে এবং যে রাজ্য ব্যবস্থাপক সভায় ছুটি কক্ষ আছে তাতে, 
যে কোন কক্ষেই আইনের প্রস্তাব আনা যায়। একটি কক্ষে গৃহীত হলে প্রন্তাবটি 
অপর কক্ষে প্রেরিত হয়। দ্বিতীয় কক্ষে গৃহীত হলে আইনটিকে রাষ্ট্রপতি 
(কেন্দ্রীয় সরকারের আইন হলে) বা রাজ্যপালের (রাজ্য সরকারেব হলে) 
কাছে অন্তমোদনের জন্ত পাঠান হয় । 

দুই কক্ষে কোন প্রস্তাব নিয়ে মতভেদ হলে যুক্ত অধিবেশন আহবান করা 
হয়। রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের সম্মতি হল আইন-প্রণয়নের শেষ ধাপ। রাষ্ট্রপতি 
বা রাজ্যপাল কোন বিল পুনর্বিবেচনার জন্ত ব্যবস্থাপক সভান্প ফেরত পাঠাতে 
পারেন। ঘিতীয়বারও প্রন্তাবটি গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল সম্মতি দেন। 

অর্থ-বিল (10765 ০111) রাষ্ট্রপতি ব! রাজ্যপালের অনুমতি ছা 
প্রস্তাবিত হতে পারে না এবং সমঞ্ত অর্থ বিল প্রস্তাব করার অধিকার কেবল নি. 
কক্ষের--ডারত সরকারের ক্ষেত্রে লোক সভাপ্প, এবং রাজ্য সরকারের ক্ষেতে 
বিধান সভার (14651512056 48567001501 

অনেক বি আবার জনমত সংগ্রহের জন্ত জনসাধারণের মধ্ো প্রচারিত 
হয়। এ ব্যবস্থায় আইন প্রণয়নে 'একট। ধাপ বেড়ে খায়। 


॥ঘ॥ ভায়তের বিচার-বিভাগ 

প্রধান ধর্ারিকরণ (93015105 0০9:6) ই ভারতের বিচার-বিভাগের 
পীর্ঘদেশে রয়েছে প্রধান ধর্মাধিকরণ। প্রধান বিচারপতি (01৬ ] ৫3602) 
শাব অনধিক তেরজন বিচারপতি নিয়ে এই ধর্মাধিকরণটি গড়া । পার্লামেন্ট 
শবস্ঠ প্রয়োজন বোধ করলে আইন করে বিচারপতির সংখ্যা বাডাতেও পারে। 
গমন্ত বিচািপতিকেই নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি । ৬৫ বছর বযস পর্যস্ত বিচার- 
গতির! কাঁজে বাহাল থাকতে পারেন। প্রধান বিচারপতি ছাড়া অন্ঠান্ত বিচুর- 
পতিদের নিয়োগ করার সময় রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতির পরামর্শ নেন। 
ভারতের কোন নাগরিক আগে অন্তত পাচ বছর যদি কোন মহাধর্মাধিকরণে 
( 81808 0০01৫) বিচারপতি হিসেবে, কি অন্তত দশ বছর যর্দি কোন 
মহাধ্ধাধিকরণে ব্যবহারিক (৭%০০৪৮০) হিসেবে কাজ করে থাকেন, কিংবা 
রাষ্ট্রপতির মতে কেউ ষর্দি একজন বিখ্যাত আইনজ্ঞ (ছ001061)6 ]01:180 বলে 
গণ্য হন, ভাহলেই তিনি প্রধান ধর্মীধিকরণের বিচারপতির পদে নিযুক্ত হতে 
পারেশ। কোন বিচারপতির প্রমাণিত অসদাচরণ (11956178100) কি, 
অযোগ্যতা সন্বন্ধে যদি পার্লামেণ্টের ছুই কক্ষই অভিযোগ করে আবেদন জানায় 
তাহলে রাষ্ট্রপতি সেই বিচারপতিকে ৬৫ বছর পূর্ণ হবার আগেই পদচ্যুত 
করতে পারেন। প্রধান বিচারপতি বেতন পান মাসিক ৫০০০২ টাঁকা, অন্তান্ত 
বিচারপতিরা পান মাসিক ৪০*০২ টাকা করে। 

প্রধান ধর্মাধিকরণের কাজ মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়--(১) 
মালিক বিভাগ, (২) আগীল বিভাগ, আর (৩) পরামর্শদান বিভাগ। 

১। মৌলিক বিভাগ ( 0৮801 050561609 )--কেন্দ্ীয় সরকার 
আর রাজ্য স্বকারের মধ্যে, কিংবা বিভিন্ন রাজ্য সরকারের পরম্পরের 
মথে" যদি সংবিধান-সংক্াস্ত কোন বিবাদ বাধে তবে সংবিধানের উপধুক্ত ব্যাখ্যা 
ক.ব সেই বিষাদেরু মীমাংস! করাই হল প্রধান ধর্মাধিকরণের মৌলিক বিভাগের 
অগভম প্রধান কাজ । 

২। "আপীল বিভাগ ( £0911889 70183196100 )--বিশেষ ক্ষেত্রে, 
ঠারতের যে-কোন মহাধর্মাধিকরণের সংবিধান-সংক্রান্ত কি ফৌজদারী বা 
*গয়ানী মামলা (অন্ন কুড়ি হাজার টাকার দাঁবি-দাওয়! যাতে রয়েছে) 
সম্পধিত রায়ের বিষ্ুদ্ধে গ্রধান ধর্মাধিকরণের' কাছে আপীন কর] চলে। 

৩। পরানর্শনাল বিভাগ (8৭55০ 05588198 ) "রাষ্ট্রপতি, 


৬৯ 


শরয়োজন হলে, 'াইন-কাছম সংকর ধেকোৰ ওুয়ধপূর্ণ মিহয়েই ধান 
ধর্মাধিকরণের পরাষর্শ বিতে পাতেন। 

রাষ্ট্রের মধ্যে প্রধান ধর্মাধিকয়ণই হুল সংবিধান-সংক্রান্ত জটিল মামলার 
আর দেওয়ানী ও ফৌজদারী সবরকম মামলার সব চেপে বড আদালত । 

ওপরে যে-মষণ্ত ক্ষমতার কথা বল! হল তা ছাড়াও পামর্িক আদাল 
ভিন্ন যে-কোন আদালতের বিচার সংশোধন করার ক্ষমতা প্রধান ধর্মীধিকরণের 
রয়েছে। 

ভারতের যে-কোন নাগরিকই তার মৌলিক 'সধিকার ( [50052081718 
11775) রক্ষা করার জন্য প্রধান ধর্মাধিকরণের শবণ নিতে পারে । ভবে 
জকরী-অবস্থ! (076:8909) দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি সাময়িক ভাবে এই অধিকার 
রদ করে দিতে পারেন । 

প্রণান ধর্মাধিকরণ যাতে ম্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন 
করতে পারে সেইজন্ত তাঁকে তার কর্মচারী নিয়োগ করার এবং কর্মচারীদেক 
চাকরি সংক্রান্ত আইন-কানুন তৈরি করার ক্ষমত। দেওয় হয়োছ। এই ব্যাপাবে 
প্রধান ধর্মাধিকরণের য| ব্যয় হবে তা পার্পামেণ্টের ভোটের দ্বাবা নিযন্িন্ 


হবেনা । 
মহাখধর্মাধিকরণ (818 0০০৮) £ বিচার-বিভাগে প্রধান ধর্মাধিকরণেব 


নিচেই হল মহাদর্মীধিকরণের স্থান । 

ক্ষমতা প্রত্যেক রাজ্যেই একটি করে মহাধর্মাধিকরণ আছে । এ সমস্ত 
রাজ্যের এলাকার জগ্ত মহাধর্মীধিকরণই হল দেওয়ানী আর ফৌজদারী মামলার 
বিচারের সর্বোচ্চ আদালত । তবে আগেই বলা হয়েছে যে, মহাধর্মাধিকরণ্রর 
রাষের বিরুদ্ধেও প্রধান ধর্মাধিকরণের কাছে আপীল কর! চলে। 

জেল! আদালত আর অন্তান্ত ছোট আদালত থেকে দেওধানী আর ফৌজদারী 
ছু রকমের মামলারই আপীল মহাধর্মীধিকরণে করা যাঁয়। কোন কোন রাজ্যে 
মহাধর্মাধিকরণের মৌলিক বিভাগও রয়েছে । এই বিন্ভাগে বড় বড দেওযাণী 
মামলার বিচার হয়। গুরুতর বিশেষ বিশেষ ফৌজদারী মামলার দায়রা বিচার 
এইসব ধর্মাধিকরণে হয়ে থাকে । 

আপীল বা আবেদন শোনা ছাড়াও রাজ্যের সমস্ত দেওযানী আঁর ফৌজদারা 
আদালতের কার্ধাবলীর তথাবধান মহাধর্যাধিকরণই করে থাকে । এছাড। 
নিয়ভর কোন আদালতের কোন মামলাম যর্দি সংবিধান-সংক্রাস্ত কোন জটিল 
সমন্তা জড়িত থাকে তাহলে সেই নিয়তর-আঁদালত থেকে এ মামলাটি উঠিবে 


১১৪৫ 


এনে দিচায় করার ক্ষমতা মহাধ্দীবিকরণের রর়েছে। রাজোর নাগরিকদের 
'খৌলিক অধিকার রঙ্গার ভারও ধহাধর্মাধিকরণকে দেওয়া হয়েছে। 

প্রধান ধর্মাধিকরণের মতে। মহাধর্মীধিকরণগুলোকেও শ্বাভন্্য ও নিরপেক্ষতার 
মংগে বিচার-কার্য পরিচালন! করার শ্বাধীনতা দেওয়। হয়েছে, এবং তার জন্ত 
কর্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি ব্যাপায়ে যথেষ্ট ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছেখ। এ-সম্পর্কে 
মহাধর্মীধিকরণের যা! ব্যয় হবে ভা রাজ্য ব্যবস্থাপক সভার অনুমোদন- 
নাপেক্ষ নয় । 

গঠন-_-একজন প্রধান বিচারপতি আর একাধিক সাধারণ বিচারপতি 
থাকবেন মহাধর্শীধিকরণে। ভারতের প্রধান ধর্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতি 
আর সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালের সংগে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতির বিভিন্ন রাজ্যের 
মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। প্রধান বিচারপতি ছাড়! 
অন্তান্ত বিচারপতিদের নিয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি সাধারণত মহাধর্মীধিকরণের 
প্রান বিচারপতির পরামর্শ নেন। ভারতের কোন নাগরিক যর্দি অন্তত দশ 
বর ধরে ভারতের কোন বিচারালয়ে বিচারকের পদে অধিষিত থাকেন কিংব! 
কমপক্ছে দশ বছর ধরে যদি কোণ এক মহাধর্মাধিকরণে ব্যবহারিক (4200869) 
রূপে কাজ করে থাকেন, তাহলেই তিনি কোন মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতি 
হনে পারেন। 

পদত্যাগ না করলে বা৷ রাষ্ট্রপতি আগেই পদচ্যুত না করলে মহাধর্মাধিকরণের 
যেকোন বিচারপতিই ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত স্ব-পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন। 
তবে প্রমাণিত অসদাচরণ কি যোগ)তার জন্য ষে কোন মহাধর্মাধিকরণের যে- 
ঝোন বিচারপতিকেই রাষ্ট্রপতি পদচুযুত করতে পারেন। 

দেওয়ানী আদালত ও ন্যান্নীথিকরণ ; কলকাতা, বোত্বাই, মাদ্রাজ 
প্রভৃতি বড় বড় শহরে ছোটখাট দেওয়ানী মামলার বিচারের জন্য ছোট 
আদালত (92281] 0%0898 0০0ঘ8৮) আছে। এছাড়া, জেল। আর মহকুম! 
শহরে এবং চৌকিতে আছে মুনসেফী আদালত, তার ওপর আছে সাব- 
জজের আদালত। বার প্রত্যেক জেলার সদরে রয়েছে জেল! 
আদালত। সমগ্র জেলার বিচারের কাজ তত্বাবধান করার ভার রয়েছে 
জেলার বিচারপতির (018৮20$ 5৫৪) ওপর । কলকাতা ও বোম্বাই 
শহরে মাঝাত্ি ধরনের ৫দওয়ানী মামলার বিচারের জন্ত লগ্ন আদালত, 
(04 000 ) রয়েছে । 


এই সমস্ত আদালত ছাড়াও গ্রামাঞ্চলে ছোট-খাটে। দেওয়ানী মামলা নিম্পত্তি 


ও 


করার ভার থাকে ইউনিয়স তোর্ড বা পঞ্চায্েতযভার "পর | ইউনি 
বোর্ডের দেওয়ানী আদালতকে বলা হয় ইন্উপিক্লন কোর্ট । যে-সন্ত অঃ. 
পঞ্চায়েত সড়] গ্রতিচিত হয়েছে সেখানে ইউদিঘন কোর্টের জায়গার পঞ্চানয। 
আঁদালতেই এই সব মামলার বিচার হয়। এই সমস্ত পঞ্চায়েতের আদালত » 
বলা হয় গ্যায়পঞ্চাসেত । 

ফৌজদারী আদালত বা দগ্ডাথিকরণ £ প্রত্যেক রাজে)ই বিটি 
অঞ্চলে দেওয়ানী আদালত ছাড। আবার অনেক ফৌজদারী আদালত থা ক 
শহর অঞ্চলে ছোট-খাটো ফৌজদারী মামলার বিচারের ভার থাকে ভবৈতনিব 
(000৮5) ম্যাজিস্ট্রেটদের হাতে । মামলা অপেক্ষাকৃত গ্রকতর হা; 
বেতনভোগী ম্যাজিউ্রটর। তার বিচার করেন। অবৈতনিক ও বেতনংভাণী ছু 
বকম ম্যাজিস্ট্রেটেরই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই তিনটি শ্রেণী রয়েছে । এই সন, 
মাজিন্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে জেল।র বিচারপতির কাছে আবেদন করা চলে 
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নি্নতর আদালত থেকে ফৌজদারী মামলার আগী' 
শোনার ক্ষমত| জেলা মাযাজিস্ট্রেটদের রযেছে । কলকাতার মতো] প্রেসিডেনি 
শহরগুলোতে গুরুতর ফৌজদারী মামলার বিচার করেন প্রেসিডেনি 
ম্যাজিন্ট্রেটর]। 

মহকুমার ফৌজদারী মামলার বিচাঁৰ করেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ব 
সাবডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরা ৷ এ ছাডা, গ্রাম অঞ্চলে ছোট-খাটো ফৌজদ, 
মামলার বিচারের জন্ত আছে ইউনিয়ন বোর্ডের ফৌজদারী আদালত ইউনিয়। 
বেঞ্চ আর ন্যায় পঞ্চায়েত । ফৌজদারী আদালতের মধ্যে উউনিযণ বেং 
আর ন্যাষপধ্শযেত-ই হল সবচেষে ছোট । 

জেলার সবচেয়ে গুকততর মামলার শুনানী নেন প্রথম শ্রেণীর মেজিস্রেটর 
মামলার শুনানী নেবার পর তারা অভিযুক্তদের দায়রায় সোপর্দ করতে পাবেন 
এই সব দায়র! মামলার বিচারের ভার থাকে জেলা আর দায়র। জে 
(0185256 500 98881008 8889 ) ওপর । দায়রা জজ আব প্রেসিডেছি 
ম্যাঞজিস্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে মহাপর্মাধিকরণে আপীল" করা ঘেতে পাৰ 
আবার বিশেষ বিশেষ কেত্রে মহাধর্মাধিকরণের রায়েব বিরুদ্ধে ভারতের প্রণ! 
ধর্মাধিকরণে ও আপীল কর চলে । কলকাতা ও বোষাই শহরে দায়রা মানাল? 
বিচার হয গর আদালতে (0155 0০815 )০৩ মহাধমীধিবরণে 
(17181 0০9০0:5 )1 


৬? 


॥ ভারতের পরিকদ্গিত উন্নয়ন ॥ 


রাষ্ট্রব্যবস্থায় পার্থক্য সত্বেও, বর্তমান পৃথিবীর সকল দেশেই কোন সার্বজনীন 
উন্নয়ন প্রচেষ্টা আরম্ভ করার আগে সুচিস্তিত ব্যাপক পরিকল্পনা রচন। করে নেওয়া 
হয়। তারপর পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে জনসাধারণের উন্নয়ন প্রচেষ্টা শুরু হয়। 
পূর্ব-পরিকল্পনার স্মবিধ। এই যে এতে অর্থ, শ্রম ও সময়ের মিতব্যয়িতা সম্ভব হয়। 

ভারতবর্ষেও দেশের সর্বাংগীণ উন্নয়নের জন্য ইতিমধ্যেই তিনটি পঞ্চবাত্ধিকী 
পরিকল্পন। রচিত ও গৃহীত হয়েছে । 

প্রথম দুই পরিকল্পন। অনুসারে দেশে উন্নয়নের কাজ ধাপে ধাপে অগ্রসর 
হচ্ছে। প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুসারে বিশেষ বিশেষ বিভাগের উন্নয়ন-প্রনচষ্টাকে 
অগ্রাধিকার দেওয়৷ হয়েছে । উন্নয়নের প্রত্যেক ধাপের জন্ত পাচ বছর করে সময় 
নির্দিষ্ট করা হয়েছে । প্রতি পাচ বছরের মধ্যে সমাপা প্রচেষ্টাসমূহের পরিকল্পনাকে 
এক একটি পঞ্চবাঠিকী পরিকল্পনা বল' হয়। 

ভারতবর্ষের উন্নয়ন পরিকল্পনা গণতান্ত্রিক । জনগণের সহযোগিতায় কতগুলে। 
কর্মহুচীকে রূপায়্িত করে, ১৯৭৭ সালের মধ্যে জন প্রতি আয় দ্বিগুণ করাই 
পরিকল্পনাগুলির লক্ষ্য । যতখানি সম্ভব সামাজিক ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করেই 
ভারতকে তার লক্ষ্যে পৌছতে হবে । 

প্রথম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা £ ভারতের প্রধানতম সমস্ত দারিদ্র্য । 
তাই উন্নয়নমূলক কর্ধসথচী গ্রহণ করার আগে, দেশের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত 
কর! এবং একট। দৃঢ় অর্থ নৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলা দরকার । এই লক্ষ্যের দিকে 
দৃষ্টি রেখেই প্রথম পঞ্চবাধ্ধিকী পরিকল্পনার কাজ শ্রক্ু হয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
জনসাধারণের জীবনের মান উন্নততর করাই ছিল এর লক্ষ্য । প্রথম পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনার মেয়াদ ছিল ১৯৫১ থেকে ১৯৫৬ সাল । 

দারিদ্র্য দূর করে জনসাধারণের জীবনের মান উন্নয়নের জন্য কৃষি ও 
শিল্পের উৎপাদন ব্যড়ান অত্যাবশ্তুক এবং শিল্পোৎপাদন বাড়া! ত গে:স যে মূলধন 
ও কাচা মাল দরকার তা সংগ্রহ করতে কৃষির উন্নতিই সর্বপ্রথম প্রয়োজন । 
এ কথা বিবেচনা! করেই প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতিকে 
অথাধিকার দেওয়া হয়েছে। নিয়লিখিত বিষয়গুণলর উন্নয়ন এই পরিকল্পনার 
লক্ষ্য ছিল £ 

(ক) কৃষি ও গ্রামোনয়ন ঃ 
(খ) 'জলসেচ ও শক্তি উৎপাদন £ 


৬৫ 
১৬ 


(গ) যাভারাত ব্যবস্থা! £ 
(ঘ) শিল্প ঃ 
($) সমাজ কল্যাণ £ 
(চ) পুনবান £ 
(ছ) ধর্মসংগ্থান। 
প্রথম পরিকল্পনার অধিকাংশ লক্ষ্যই পুর্ণ হয়েছিল। মোট ১৯৬০ কেটি 
টাকা উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করার ফলে জাতীয় আয় শতকরা প্রায় ১৮ ভাগ 
বেড়েছিল। জনসংখ্যার বৃদ্ধি ধরে নিলেও জনপ্রতি আয় শতকরা ১১ ভাগ 
€২৫৪'টাকা থেকে ২৮১ টাকা ) বেড়েছিল। প্রথম পরিকল্পনার সময় কৃষি ও 
শিল্লোৎ্পাদন অনেক বেড়েছিল। উৎপাদন বাড়ান ও আয়ের বৈষম্য হাস 
করার জন্ত কী ব্যবন্থ। অবলঘ্ধন করা দরকার তার ইংগিত প্রথম পরিকল্পনা 
পাওয়া 'গেছে। সবচেয়ে বড় কথা হল, প্রথম পরিকল্পন। সমগ্র দেশের দ্র'ত 
উন্নয়নের জন্ত জনগণের মধ্যে বিপুল প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল । 
দ্বিতীষ্ন পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন। £ গ্রথম পরিকল্পনার সাফল্যের ভিত্তিতে 
প্রথমটির চাইতে বৃহত্তর দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা রচিত হয়। ছ্বিশীক় 
পরিকল্পনার মেয়াদ ছিল ১৯৫৬ থেকে ১৯৬১ সাল। জনসাধারণের শুধু পাথিৰ 
কল্যাণের জন্তই এই ছ্িতীয় পরিকল্পনাি রচিত হয়নি, জনগণের সাংস্কৃতিক 
জীবন ও বুদ্ধিনৃত্তি বিকাশের পক্ষে সুযোগ সৃষ্টি করাও এর অন্থন্চম উদ্দে্ত । তবে 
অগ্রগতির পথ স্থির করতে গিয়ে ব্যক্তিগত লাভের দিকে দৃষ্টি রাখ! হয় নি, পক্ষ 
রাখ! হয়েছিল সমগ্র সমাজের কল্যাণের দিকে | এই পরিকল্পনা রূপায়িত হপে 
যেমন জাতীয় আয় ও কর্মসংস্কানের সুযোগ বাড়বে তেমনি অয় ও সম্পদের »ধ্য 
বৈষম্যও হাস পাবে। “সমাজতান্ত্রিক ধাচের সমাজ-ব্যবস্থা* দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
সূল লক্ষ্য। সাধারণভাবে বন্ধতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল__ 
(ক) জাতীগ্ন আয়ের বৃদ্ধি ও দেশবাসীর জীবনধারণের মান উন্নয়ন : 
(খ) মুল ও ভারী শিল্পের উন্নয়ন দ্বারা দেশের দ্রুত শিলুয়ন £ 
(গ) কর্মনংস্থানের ম্থযোগ বৃদ্ধি ঃ 
(ঘ) আয় ও সম্পদের মধ্যে বৈষমা গস ও অর্থনৈতিক শক্কিব 
স্থষম বণ্টন। . 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী ভরফে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৪৬০, 
কোটি টাকা । পরিকল্পনা ও কর্মহুচী ছুই অংশে ভাগ করে কাজ আরম্ভ কর! 
হুয়। যে সব কর্মসুচী মুখ্যত কৃষি উৎ্পাদ বাড়াতে সাহায্য করবে, যেগুলি মল 


৯১১১ 


কর্মনুচী। যে সব পরিকল্পনার কাজ অনেকখানি এগিয়েছে এবং যে সব 
কাজ বাদ দেওয়। যায় না--এই ধরনের কাজেই প্রথম হাত দেওয়া হয়। 

প্রথম পরিকল্পনার সাফল্যে দেশে কৃষিজ উৎপাদন যথেষ্ট বেড়েছে । দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের ওপরই বেশি জোর দেওযা হয। তবুও পরি- 
কনার 'ফল্যের জন্য খাদ্য উত্পাদন বাড়ানোর দিকেও “জর? দেওষা হয। 
বাশ সার ও ভাল খীজের ব্যবহার, ভূমি সশ্রক্ষণের উন্নত পদ্ধতি 
অবলম্বন, চাষের উন্নত পদ্ধতি অবলম্বন এবং জলসেচের সুযোগের সদ্বাবহার 
কার থাস্যশস্তের উৎপাদন আরো! বাড়াবার চেষ্টাও করা হয়েছে এবং শুই 
টদ্দেশ্ সাধনের জন্য জাতীয সম্প্রসারণস্থচী, সমষ্টি উন্নয়ন কর্মস্থচী, গ্রাম ও 
অঞ্চল পঞ্চায়েত এবং সমবায় প্রতিষ্ঠানগুজিকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হয়েছিল | 
এই পরিকল্পনায় ফল-চাষ, পণ্ড পালন ও বন সংরক্ষণ উত্যাদিব জন্যও বিশেষ 
কর্মনুচী গৃহীত হযেছিল। 

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় খাগ্ঠশস্ত ও পণ)শস্ত উৎপাদনে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। 

১৯৫০-৫১ সালে ৫ কোটি ১০ লক্ষ একর জমিঘে জলসেচের ব্যবস্থা ছিল । 
গম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার পেষে ৬ কোটি ৫* লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ' 
“বস্থা হয। দ্বিত্বীয় পরিকল্পনায় আরো ১ কোটি ৯৪ লক্ষ একর জমিতে 
জলসেচের ব্যবস্থা! হবে বলে আশ করা যায়। প্রথম ছু'বছরে ছোট ছোট 
স৮ পরিকল্পনা মারফত ৩৪ লক্ষ এবং বড ও মাঝারি সেচ পরিকল্পনা মারফত 
“৭ লক্ষ ৯০ হাজার একর জমিতে সেচর ব্যবস্থা হযেছে। 

প্রথম পরিকল্পনায় বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের পরিমাণ ২৩ লক্ষ কিলোওয়।ট 
খেকে ৩৫ লক্ষ কিলোওয়াট হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাঘ আরো ৩* লক্ষ 
কিলোওয়াট বিদ্যুত্শক্তি উৎপাদন করা হবে। প্রথম ছু'বছরে প্রায় ৬ লক্ষ 
ক লাওয়াট বিদ্যুতৎশক্তি উৎপাদন হয়েছে । 

পথম পরিকল্পনায জাতীয্ব সম্প্রসারণ সূচী ও সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচী 
৷ারফত পল্লী-জীবনে,নতুন প্রেরণার সঞ্চার হয়েছে । ১৯৫৮ সালের ১লা এপ্রিল 
পযন্ত মোট ২৯৯৬৯৪ টি শ্রামে ২৩৬১ বুক (31068 )-এ এই কর্মকচীগুলি চালু 
কর। হয় ( অর্থাৎ ভারতের শতকরা ৫০টি গ্রামে এই কর্মস্থচী অঙগসারে কাজ 
হচ্ছে)। ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসের মাধ্য সমগ্র দেশে সমস্ি উন্নযন 
ক্মসথচী চালু হবে বলে গ্রম্তাব কর! হয়েছে। 

জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা লাভের 'জগ্ত (এই সহযোগতা লাভ সমষ্টি 
উন্নয়ন প্রচেষ্টার মূ নীতি) ব্রক-পঞ্চায়েত সমিতির মতো জনগ্রাতিষ্ঠানগুলিকে 


১৪. 


উন্নয়ন কর্মহুচী রচনা ও সেই ুচী কার্কর করা সম্পর্কে সি্ধাস্ত ?হণে 
ক্ষমতা দেওয়। হবে। 

প্রথম পরিকল্পনায় মোট শিল্পোৎপাদন শতকরা ৪* ভাগ বাড়ে। 
বন্ত্রোৎপাদন, চিনি, সেলাই কল, কাগজ, কাগজের বোর্ড, বাইসাইকেল, 
সিমেন্ট, সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ও ভারী রাসায়নিক শিল্পে উৎপাদন যথেট 
বাড়ে । বে-সরকারী ও সরকারী ছুই তরফেই অর্থ নিয়োগ করা হয়। বে- 
সরকারী তরফেও উৎপাদন বেড়েছে । 'দ্বতীয় পরিকল্পনাতেও বেসরকারী 
বিভাগে যথেষ্ট উৎপাদন বৃদ্ধ ঘটেছে । 

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিনিয়োজিত অর্থের অধিকাংশ লৌহ ইম্পাত, কয়লা, 
সার, ভারী ইপ্রিনীয়ারিং ও বৈছ্যাতিক যন্ত্রপাতির মতো! মূল শিল্পগুলির উননে 
ব্যয় করা হয়েছে । রাউরকেল্লা, ভিলাই ও ছর্গাপুরে ইস্পাত কারখানা স্থাপিন 
হয়েছে। বোকারোতে চতুর্থ ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়েছে । লৌহ আকর, 
জিপসাম, ম্যাংগানীজ, বক্সাইট ও খনিজ তৈল উত্তোলনের কাজে বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ কর! হয়েছে। 

সরকারী শিল্পগুলিতে রেলের ই।ঞন, রেলের কামরা, ডি ডি. টি. 
পেনিসিলিন, সংবাদপত্রের কাগজ, বিদ্যাৎবাহী তার ও যন্ত্রপাতি (10712010110 


6০015 )র উৎপাদন অনেক বেড়েছে। 
কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠার দিকে তীয় পরিকল্পনায় বিশে দুটি 


দেওয়া হয়েছে । এই সব শিল্প গ্রামবাসীদের মধ্যে সাময়িক কর্মহীন, বেকার 
অবস্থা এবং আয়ের বৈষম্য দূর করে সম্পদের সুষম বণ্টনে সাহাষ্য করবে। 

প্রথম পরিকল্পনায় রেলওয়ে, জাহাজ চলাচল ও রান্তাঘাটের 
উন্নয়নে খুব বেশি অগ্রগতি সম্ভব হয় নি। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দ্রুত শিল্পায়নের 
লক্ষ্য পুরণ করার জন্য রেলওয়ে, জাহাজ ইত্যাদি ব্যবস্থার সম্প্রসারণ আবগ্ৃক 
হয়ে পড়ে । তাই, রেলওয়ের মাল বহনের ক্ষমতা ও. সাজসরঞ্জাম বাড়ানো 
পরিকল্পনা কর] হয়েছিল । জাহাজের সংখ্যা বাড়ানোর জন্ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
যে অর্থ ধরাদ্দ করা হয়েছিল তা কাজে লাগান হুয়েছে। 

প্রথম পরিকল্পনার শেষে, সমষ্টি পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ উন্নয়ন 
কর্মসূচীর অঞ্চলসমেত ১ লক্ষ ২২ হাজার মাইল পাকা রান্তা ও ১ লক্ষণ ৯৫ 
হাজার মাইল কাচা রাস্তা তৈরি হয়। ছ্িতীয় পরিকল্পনার শেষে ১ পক্ষ ৪৫ 
হাজার মাইল পাক! রাস্ত। ও ২ লক্ষ ৩৫ হাজার মাইল কীচা রাস্তা হবে বণে 
আশ! করা হয়। 


দেশে দ্রুত শিল্লোন্নভিসাধনের জন্য ইস্পাত কারখানা স্থাপন, ইম্পাত ও 
কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি, রেলওয়ে ও বন্দরসমূহের উন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের 
পরিকল্পন1 ছিল দ্বিতীয় পরিকল্পনার মুল কর্মসুচী । বে-সরকারী তরফে ইস্পাত . 
কারখান৷ ও কয়ল৷ খনিগুলির সম্প্রসারণও এই মূল কর্মহচীর অন্তর্গত ছিল। 

সকলের জন্য সমান সুযোগ স্থষ্টির উদ্দেগ্-লাধন-চেষ্টার গুরুত্বপুর্ণ অংশ 
হিসেবে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষা ও চিকিৎস। লাভের সুযোগ, শিল্প-শ্রমিকদের 
সুযোগ-ম্থবিধে এবং উদ্বাস্ত্দের ও তপশীলতৃক্ত জাতি.ও উপজাতিসমেত অনগ্রসর 
শ্রেণীর উন্নতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে সমাজকল্যাণমুলক কর্মস্চী রচিত 
হয়েছিল । | 

শিক্ষা বিষয়ে -মৌলিক ((0008%709169] ) শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষার 
বিস্তার, বিভিন্নমুখী মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্তালয়ের শিক্ষার 
গান উন্নয়ন, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার স্যোগদান, বৃত্তিদান ব্যবস্থা, 
সামাজিক শিক্ষা 'ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সম্পফ্িত কর্মস্থচীসমূহের উপর বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপিত হয়। 

স্বাস্্ে]াম্মতি বিষয়ে _চিকিৎসালয়গুলির উন্নয়ন, স্বাস্থ্শিক্ষা, গবেষণা, 
সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ জল সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা, মাতৃমংগল, 
শিশুকল্যাণ, পরিবার নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 

সমাজ-কল্যাণ বিষয্ে-লামাজিক আইন-কানুন, নারী- ও শিশু- 
কল্যাণ, পরিবার-কল্যাণ, যুব-কল্যাণঠ এবং বিকলাংগ ও জড়বুদ্িদের 
কল্যাণসাধনের ব্যবস্থা করা হয়। 

প্রথম পরি কল্পনায় সাড়ে চল্লিশ লক্ষ ব্যক্তির কর্মসংস্থান হয়। দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় সাড়ে ষাট লক্ষ ব্যক্তির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা কর! হয়। 

প্বতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন। রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংগ্ছান 
কর!র উদ্দেস্তে দেশের আভ্যন্তরীণ সম্পদ বাড়াবার জন্ত ছুটি উপায় অবলম্বন কর! 
হয়ঃ (১) উতপাদক্স বুদ্ধি, এবং (২) বধিত সম্পদের অধিকাংশ সঞ্চয় 
করে তা আবার বিনিয়োগ করা। জাতীয় সঞ্চয় বুদ্ধির জন্ত জাতীয় ভিত্তিতে 
স্ব সঞ্চয়ের মাধ্যমে সঞ্চয় আন্দোলনের গতি বাড়িয়ে দেওয়। হয়েছে। 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার মেয়াদ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। এযাবৎ লব অ ভজ্ঞতায় 
ঘনে হয় যে, এ পরিকল্পনার অধিকাংশ লক্ষ্যই পুর্ণ হয়েছে । 

তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা £ ১৯৬১ সালের ৭ই অগস্ট পারলা- 
মেণ্টের অনুমোদন লা করে তৃতীয় পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছে। 


১৯ 


এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেস্ত হল : বিনিয়োগের ব্যবস্থায় খা ও কৃষিকেই 
স্বাগ্রাধিকার দিতে হবে। অন্যান্ভ শস্তের উৎ্পাদনও এমনভাবে বাড়ানে ৰা 
যাতে দেশের বিভিন্ন শিল্লের জঙ্ত প্রয়োজনীয় কাচা মালের অভাধ পুরণ ৰ রও 
বিদেশে রপ্তানী উপযোগী ফসল উত্ৃত্ত থাকে। সমষ্টি উন্নয়ন, গ্রাম-পর্চাহে্ট 
সমবাম্ম সমিতি প্রভৃতি পল্লী-প্রতিষ্ঠানগুলিকে রুধি-উতৎপাদন বুদ্ধির জন্য বিশ্বে 
সচেষ্ট হবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে | 

তৃতীয় পরিকল্পনায় কয়েকটি ভারী ও মুল শিল্প, বিশেষ করে যন্পা* « 
বিহ্বাংশক্তি উৎপাদন-শিল্প স্তাপনের বাবস্থা রাখা হয়েছে । দেশের বিভিন্ন মঞ' ” 
খনিজ তৈল অন্রসন্ধান ও আহরণেও বিশেষ গুক্ধ আরোপ করা হয়েছে | 

রুষিকর্ম ও ক্ষদ্রশিল্প সম্প্রসারণের মাধামে গ্রাম ও শহর নঞ্চলে খ। « 
বেশি লোকের কর্মসস্ভানের চেষ্ট! তৃতীয় পরিকল্পনার অন্ততম লঙ্ষ]। ৫ 
কল্পনা কমিশনের হিসেব অনুসারে দ্বিতী পরিকল্পনার শেবে ভারছে, মে, 
বেকারের সংখ দীনিয়েছে ৮৮ লক্ষ । ভার ওপর তৃতীয় পবিকল্পপাক। « 
আরো] প্রার ১ কোটি ৭০ লক্ষ নতুন কর্নপ্রাথী দেখা গেবে। মোড় এই ৮, 
আডাই কেটি কর্মগ্রার্থর মধো হৃতীঘ্ পরিকন্পনায় ১ কোটি ৪০ লক্ষের মন 
কর্মপ্রার্থার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা কর। সম্ভব হবে বলে অনুমান কর! ১খেছে 
জাতীয় আয় দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে যা দাড়িছনেছে (১৩,৪০০ কোটি টাক' 
তার তুলনায় বছরে €% হিসেবে বাড়ানো ও তৃতীয় পরিকল্পনার অন্ততম পক্ষ)! 

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দ্রিকে জনসাধারণের আগ্রঠ ও উৎসাহ সঞ্চ।র! 
করার জন্ত সকল শ্রেণীব সকল লোককে কতকগুলি ন্যুনতম স্থখ-বিধেব বাব 
করা হয়েছে । এগুলি হল--পানীয় জলের ব্যবস্থা, ৬ থেকে ১১ বছর বয়স প'দ 
শিশুদের জন্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবন্থ। এবং নিকঈিছ। 
বাজার, প্রধান সড়ক অথবা রেলওয়ে স্টেশনের সংগে প্রত্যেক পল্লীর স*গোগ 
স'ধনের জন্ঠ রাস্তা নির্মাণ । 

তুতীয় পরিকল্পনায় পল্লী ও শহরের মধ্যে, ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর মণো দৈষ। 
দূর করার দিকে দৃষ্টি দেওয়! হবে । এই উদ্দেশ্য শিক্ষা! ও চিকিৎসা! ব্যবস্থার মম্প 
পারণ এবং বিদ্যুৎ ও যোগাযোগের উন্নততর ব্যবস্থা করে পল্লী অঞ্চলে হবণীগ 
ও বে-সরকার্ী উদ্ভোগে শিল্পস্থাপনে উৎসাহ দেওয়ার ও কুর্মনু৮ী রয়েছে 

তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার শেষে জাতীয় অর্থনীতির নানা [বলা 
যথেষ্ট উন্নতি দেখ! দেবে বলে আশ! কৃর! হয়েছে । 


গড 


॥ বহির্গৎ ও ভারতের সংযোগ ॥ 


অভি-গ্রাচীনকাল থেকেই ভারতের সংগে বহির্জগতের সংযোগ রয়েছে । 
ভারতীয় বণিক বানিক্গ্য বিস্তারের জন্য, আর 'ঢারতীঘ সাপকেরা প্রেম ও 
মৈ গার বাণী নিষে বহু দূর দূর দেশের সংগে স*ঘোগ স্কীপন করেছিলেন। 
ভারতীয় জীবন-দর্শনেব সগে দূব-কে নিকট করার, পর কে আপন করার 
সাধনা জডিত। 

স্বরাট, ভাবন্ধষ স্ব ভাবিকভাবে সে সাধনা আজও নিযুক্ত । সে লাগলার 
স্রন্যাগ বেডে্ছ আধুনিক বৈজ্ঞানিক ঘগ, সহজ দ্রত বাথ।যাত-বাবস্থার ফাল | 
মাজ নোৌগোলিক দরত্ব, পাাড, নদী ধন আর মকড়"মর বাধ। ও বাবধান এক 
মানবগোগিকে অগ্ত মাণবাগাঠী থেকে দুবে রাখভে পারছে ন। আন্তজাতিক 
মৈত্রীতে দ্রচ বিশ্বাসী ভারত সরকার বহিঙ্গগন্ের »গে বালানতিক ৪ সাংস্কৃতিক 
স'যোগ স্কাপন করছে « করছে । 


রাজনৈতিক যোগাযোগ শ্থবাপনে দ্ঞারতের রাষ্্নীনি বিশেষ সহায়ক 
হ্যছে। ভারতের পরথাষ্ট-নীণতর মল কথা উদারতা! 'দাগত্ত নিংস্বার্থ ভাবে 
সকপণের সহযোগিত। ৪ বিশ্বশান্তি কামন! করে। কাত প্রতি ভার বিদ্বেষ 
নেই। পরথিবীর প্রায় সমস্ত বাগ্রেব সংগে ভাবতবর্ম রাষ্ট্রদৃত, হাই-কমিশনার বা 
কনসাল-জেনারেল মারফত রাজনৈতিক মংযোগ শ্কাপন করেছে । ভারতের 
রাজধানী দিলীতে প্রা সমস্ত রাষ্ট্র প্রতিনিধির আছিন। ভারভ ভ্রমণে 
বিভিন্ন দেশের বাষ্নাধকন্দর ন্মাগমন ও নার্তেত্র রাষ্ট্রনায়কদের দেশ-বিদেশে 
গমন ও দিল্লীতে অন্থঠিত নান। আন্তর্জাতিক সম্মেলন প্রভৃতি ভারতের 
সংগে বহির্জগতের সংযোগ ব্যাপারে বিশেষ উল্লেখযোগা । 

ভাবতের নিরপেক্ষ রাজনীতির জন্য আন্তগাতিক সালিশী প্রভৃতিতে 'দারতের 
নাম প্রস্তাবিত হয়। 


বাণিজ্য মারিফত বিভিন্ন দেশের স*্গে ভাবতেব অর্থনৈতিক সশযাগ অভি 
প্রাচীন । ইংরেজ ও অন্তান্ত ইউগ্রাপীব জাত বাণিজা করতে এসেই এদেশে 
রাজ্য স্তাপন করেছিল 1 বর্তমানে দাবতের স*গে বিভিম্ দেশের বাণিজ্য বহুগুণ 
(খডেছে । আজ শুধু বাণিজা দ্রবোব লেন দেশ ব! অর্থবিনিমায়র মধো দ্চারতের 
সংগে অন্যান্ত দেশের অর্থনৈতিক সম্বন্ধ *সীমাবদ্ধ নয । ন*রতবর্ষের প্রস্াবিত 
উন্নয়ন ও শ্িল্পগ্রসার-সাধনের জন্য বিদেশ থেকে বভ গুনী্গন-_বৈজ্ঞানক, 
ইঞ্জিনিয়ার, য্ত্রবিষ্ঠাবিশারপ, কৃষিবিগ্ভাবিশারদ-_ভারন্তবনর্য আসছেন এবং 


৭১ 


ভারতীয় বিশেষজ্ঞ! বিদেশে যাচ্ছেন। আধুনিক অর্থনৈতিক সংযোগ মারফত 
সাংস্কৃতিক যোগাধোগও স্থাপিত হচ্ছে। 

বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারের জন্য বিশেষ ভার গ্রাপ্ত 
কর্মীরা আছেন। ভারত থেকে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল নান! দেশে প্রেরিত 
হয় এবং নানা দেশ থেকে প্রতিনিধি দল ভারতবর্ষে আসে। বিদেণী গ্রন্থের 
ভারতবর্ষে অবাধ আমদানী ও দেশ-বিদেশে ভারতীয় গ্রন্থের অনুবাদ, প্রচার ও 
রগ্তানীর ফলেও ভারতের সংগে. বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক পরিচয় ঘটছে। 

আধুনিক ভারতের সংস্কতিধারায় নানা সংন্বতির মিলনের ফলে এক 
মহাভারত গডে ওঠে । 

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি : ভারতের পররাষ্ট্রনীতি পঞ্চমীল-এর মধ্যে 
সন্নিবিষ্ট। এই পঞ্চশীল ব! পাঁচটি নীতি হল £ 

(ক)' বিভিন্ন রাষ্ট্রের অথওতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা) 

(খ) অনাক্রমণ নীতি; 

(গ) অন্ত রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা 

(ঘ) সামা ও পারস্পরিক সাহাযোর নীতি) 

(ও) শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান। 

এই পঞ্চশীল নীতি বহু রাষ্ট্র মেনে নিয়েছে; তারা এবং যে সকল রাষ্ট্র মেনে 
নেয় নি তারাও এ নীতির প্রশংসা করে। "ভারতের "এই পররাষ্ট্র নীতি এবং 
কাজেও এই নীতির প্রয়োগ বিশ্বের জননাধারণের কাছে ভারত-রাষ্ট্রের মান 
বাড়িয়েছে। 


॥ রাষ্ট্রসংঘ (7. )॥ 
বিশ্বসৈত্রীর সথমহান্‌ আদর্শ উপলব্ধি করার জন্য যতখানি প্রয়োজন নিজের 
নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে পুধিবীর সমন্ত রাষ্ট্র একসংগে গঠন করবে এক 
বিশ্বরাষ্ট্র--এধরণের কল্পনা বহুদিন থেকেই বাসা বেঁধেছে পৃথিবীব বহু চিন্তা 
নাকের মনে। একমাত্র তাহলেই রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ঘন্দ, সণ্ঘাত, হানাহানি, স্বার্থ 
নিয়ে বিবাদ-বিসম্বাদ, প্রবল রাষ্ট্র কর্তৃক ছল রাষ্ট্রকে শোষণ গ্রভৃতি যে-সমস্ত 
অন্তায় ঘটে আসছে পুথিব'তে সেগুলো বন্ধ হয়ে যাবে । যুদ্ধের বিভীষিকা আর 
থাকবে না, পৃথিখী হবে এক নিরবচ্ছিন্ন শান্তর আগার । মানুষে:মানুষে 
জাতিতে-জাতিতে মিলতে পারবে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধনে_-এই হল এই সমস্ত চিস্তা- 
নায়কদের ধারণ। | 
জাতিসংঘ (7,58£7160৫6 [ব8610/5): চিত্তানাফকদের এই সমস্ত 
কল্পনা বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টাও যে একেবারে হয় নি তা নয় ॥' বিরাট 
যুদ্ধের বীভৎস ধ্বংসলীল। যখনই চোখে পড়ে, তখনই শিউরে উঠে মানুষ এমনি 
ধার! এক বিশ্বরাষ্ট্ী বা রাষ্ট্র-সম্মেলপন গড়ে তোলার কথা ভারতে আরস্ত করে দেয়। 
তাই, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষেও এই ধরণের এক বিশ্বরাষ্ট তৈরির চেষ্টা দেখা 
দিয়েছিল। ১৯১৯ সালে ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিত হবার এক বছরের মধ্যেই 
তৈরি হল জাতিসংঘ ([.8809 0£ 13৪09095)1 পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র 
সম্মিলিত হয়ে যাতে পুথিবী থেকে যুদ্ধের মুলোচ্ছেদ করতে ও আন্তর্জাতিক শাস্তি 
স্থাপন করতে পাবে, সেই উদ্দেশ্য নিষেই স্ষ্টি হযেছিল এক জাতিসংঘ । 
কিন্তু জাতিসংঘের অতস্থা ছিল ক্ষমতাহীন গৃহকর্তার মতো । তার না ছিল 
কোন শক্তিশালী আম্র্জাতিক পুলিশ বা সামরিক বাহিনী । তাই কষেক 
বছর যেতে না খেতেই জাতিসংঘের হাস্তকর ব্যর্থতা বুঝতে পারল পৃথিবীর 
মাঠষ। তখন জাতিসংঘকে অগ্রাহ্থ করে দুর্ধবণ আবিসিনিযার উপর শক্তিশালী 
ইটালি চালালে নিষ্ঠুর আক্রমণ, মাঞ্চপিযার ওপর চললো জাপানের ভ্ষংকর 
অভিযান। তারপর কিছুদিতের মধ্যে সারা পৃথিবী জুড়ে শুক হয়ে গেল 
দিতীষ বিশ্বযুদ্ধ । অপমান আর ব্যর্থতা নিয়ে অবলুপ্ত হয়ে গেল জাতিসংঘ 
রাষ্্রসংঘ (0. ) £ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে যেমন গড়ে উঠেছিল জাতি- 
ধঘ, তেমনি আবার দ্বিতীয় বিশ্বধুদ্ধের ভীষণতর বিভীষিকা থেকে জন্ম নিয়েছে 
রাষ্রীসংঘ (009166 00009 ) | দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে (২৪ 
অক্টোবছ, ১৯০৫ খ্রীঃ) এই রাষ্্রসংঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। (১) আত্তর্জাতিক 
শাস্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা কর1) (২) যদি কোন দেশ পৃথিবীর শাস্তি ভংগ করে 


১০ 


বা অন্ত দেশকে আক্রণ করে, ভাহলে সেই শাস্তিভংগকারী বা আক্রমণকারী 
দেশের বিকুক্ধে যুক্তভাবে ব্যবস্থা অবলম্বন করা, (৩) শান্তিপুর্ণ উপায় অবলম্বন 
করে আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা করা, (৪) বিভিন্ন জাতির মনে 
মৈত্রী শ্বাপন করা, (৫) বিভিন্ন জাতির সহযোগিতায় পৃথিবীর অর্থনৈতিক, 
সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক নানা সমন্তার সমাধান কর।-_-এই সমস্ত আদশ 
আর উদ্দেশ্ত নিয়েই শুরু হয়েছে রাষ্্রসংঘের কাজ । আমাদের ভারতও এই 
রাষ্্রসংঘের অন্যতম সভ্য | 
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(১) সাধারণ পরিষদ (1260618] 0০941901]-আস্তর্জাতিক শা 
ও নিরাপত্তা রক্ষার চেষ্টা এবং বাষ্ট্রসংঘের বিধানের (0. বব. 017তো 
তন্তদুক্ত নান' বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য রাষ্ট্রসংদের সমস্ত সভ্য নি" 
এই পরিষদ তৈরি । 


(২) নিরাপত্তা বা স্বস্তি পরিষদ ( 5০০15 0০790] )--এগাশে 
জন সভা নিয়ে এই পনিষদ তৈরি । আন্তর্জা্িক শাগ্ছি ও নিরাপত্তা রক্ষা 
ক্ম্ত এবং প্রয়োজনমতে। সামরিক ও অন্ঠান্ত সাহায্য দেবার জনা এই পরিধ* 
রাষ্ট্রসংঘের সভা রাষ্প্তলিকে আহ্বান করতে পারে। কাশ্মীরের 'অন্থভূক্তি নি 
ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে সমস্তা দেখা দিয়েছে তার মীমাংসার জন্ও স্বস্থি 
পরিষদের সাহাব্য চাওয়া হয়েছে। 

(৩) অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ঢ:০01,01710 ৪7.0 5০০1৭1 
0০01১011)--বিভ্ডিন্ন জান্তির মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতা স্থাপনের 
উদ্দেশ্যে আঠারে। জন সভ্য নিয়ে এই পরিষদ তৈরি হয়েছে । 

(৪) অভিভাবক ব। অছি পরিষদ (12086888100 09701 1- 
রাষ্্রসংঘ যে-সমস্ত অন্যন্নত দেশের ভার এই পরিষদের হাতে স্স্ত করবে সেই 
সমস্ত দেশের উন্নতি বিধানের বাবস্থা করা এই পরিষদের কাজ 

(৫) এই সমস্ত পরিষদ ছাড় রাষ্ট্রসংঘের একটি আন্তর্জাতিক আদালত 
(177901811021%] 020৮ 01 0080168 ) রঞ্ছে। আন্তর্জাতিক বিরোধের 
বিচারের জন্য এই ধর্মাধিকরণ গঠিত । 

(৬) এ ছাড়া, বাষ্ট্রসংঘের একটি স্থায়ী সম্পাদকীয় দগুুর (99০৩- 
/811569) রয়েছে । রাষ্্রসংঘের দৈনন্দিন কার্ধাদি সম্পাদনের জন্য সাণারণ 
সম্পাদক পরিচালিত এই দপ্তর লেক সাকসেস-এ (1888 9000০৪5 ? 
প্রতিষ্ঠিত। 


৭৪ 


রাষ্ট্রসংঘের এই ছ?টি প্রধান বিভাগ ছাড়াও কয়েকটি বিশিষ্ট কার্ষমির্নাহী 
শাখা (910901811590 £8£9293 ) রয়েছে । এদের মধ্যে প্রধান হলঃ 

€১) ইউনেস্কো (05500 5 00160 ব861008 00080103181, 
50167901100 ৪100 0010217] 01591019910 )__ পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির 
মধ্যে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে সহযোগিতা স্থাপন এই শাখার প্রধান কাজ । 
(২) এফ-এ-ও (540 50000 ৪750. 4১110016512 01%90$59 (1018)-- 
বৈজ্ঞানিক ও প্রয়োগবিগ্ভাসম্মত উপায়ে বিভিন্ন জাতিকে অধিকতর খাছ 
উৎপাদনে সাহায্য কর! এই শাখার কাজ। (৩) ভব্লু-এইচ-ও (জল0: 
৬/০110 1769160) 0:88151586101) )-- পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির স্বাস্থোর 
উৎকর্ষ বিধান এই শাখার লক্ষ্য। 

এ ছাড়া, আই-এম-এফ (1৬172 10066101081101021] 71 01)669179 
[0180 0? আই-বী-আর-ডি €113131) £ [1657718 00208] 1381) 01 
[২6০০0219000017 8100 [06৬6101)0086186 ), আই-এল্‌ও (17,090 
” [17601790019] [.819001 0:910159 007) ) গ্রভৃতি আরও কয়েকটি বিপিষ্ট 
কার্ষনির্বাহী শাখা রাষ্ট্রসংঘেব মহান উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য প্রতিঠিত হয়েছে । 


॥ প্রশ্নাবলী ॥ 
১। মাচ্ছষের বিভিম্ন সামাজিক সংগঠন কি ভাবে গড়ে উঠলো, সংক্ষেপে 


বল। 
[09807009, 17702101007 6109 010616706 80018] 07:280198%610208 ০01 
1081) 11978 ০ম 20.] 


২। কি ভাবে প্রথমে পরিবার গঠিত হয়েছিল? মাহৃষের চন্িত্র গঠনে 
তার পারিবারিক ও স্থানীয় জীবনের প্রভাব কতখানি ? 

[০ 17 1871] 01781759692 1086105869 6]1696820001 +0- 
8097769 9%97৮97 00. 1087 ৮ 0018 08120315100 10081 051000160.] 

৩] বাহরংগ গোষ্ঠী বলতে কি বোঝ? মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে, 
এই বহিরংগ পোঠীর প্রভাব কতখানি ? 

[ঢ$118 00 ০0 00800. 1) ৮21 00687 61:019 ০1 17081078 10001 1119? 
ভা৪৪1 1% 6119 100091109 06 61715 00667012019 00. 6109 09591002007) 


01 8 0)81079 109115008]16৬ 2] 


৭৫ 


৪। রাষ্ট্র কাকে বলে? কিকি উপাদানে রাষ্ট্র তৈরি? পশ্চিমবংগকে 
বাষ্ট্রবলা যায় কি? 

[7109709 96869. চ7086 575 6109 98861716151 81907876804 & 96869 ? 
5৪ 6৪৮ 39065] ৪ 86969 11] 0105 96710 ৪67189 01 6)76 6910 ?] 

«| সরকার বলতে কি বোঝ? রাষ্ট্র আর সরকারের মধ্যে পার্থক্য 
কোথায়? ্‌ 

[109709 (০90006176, [01817801812 00৮61000506 [010 96909.] 

৬। "গণতন্ত্র কাকে বলে? আদর্শে আর বাস্তবে গণতান্ত্রিক শামন-ব্যবস্থায় 
'কোন পার্থক্য আছে কি? 


[1959 1970 ০07:905, 18 6108979 07 01106791729 10668৫2 ৪7 
1098] 500. & 298] 10900007610 10) 01 00590107616 ?] 
৭। পঁরোক্ষ গণতন্ত্র বলতে কি বোঝ ? তার গুণাপগ্তণ বর্ণনা কর। 


[11786 15 17068806 টড 1001906 1090000:%০0স ? 1)980108 1৪ 
/0081168 8120 0902091168৪, ] 


৮। যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? 


[101801060181) 170965৮9910. 8 790678] &208 ৪ [00162৮510৮0 01 
[08200015610 (০0 91721079706.] 


৯। মন্ত্রিপরিষদ্‌-শালিত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও রাষ্ট্পতি-শামিত 

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কাকে বলে? এই ছুই ধরনের শাসনব্যবস্থার গুণাগুণ 
ংক্ষেপে বুঝিয়ে বল। 

[11861080151 709৮ 9910 & 0%101086 800 2:179910910619] 1070 01 


18200078810 00501721060, 019%115 83018170 6109 1082168 200 
08209169 01 6109 ৪1059 6০ 10100780100 8177101816.] 


১০। একনায়কতন্ত্র কাকে বলে? তার দোষ-গুণ ক্রি? 

[11796 8 10196860251)10 2 আ1)%৮ 89168109168 808. 09120892168 2] 

১১। ভারতীয় গণতন্ত্রের নির্বাচন রীতি সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘপ্রবন্ধ লেখ। 

[069 & ৪1006 6888৮ 02. 609 ৪5869203 01 71806100 10. 6179 10016 

11890910110. ] 

১২) নাগরিক-কাহাকে বলে 1 [ ভা) 0809281160৪ 0:818612 ? ] 
১৩। গণতান্ত্রিক সমাজের আদর্শ কি? গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকের 

অধিকার ও দাক্িত্ব কি? কি ভাবে ্ৌ তার প্রাত্যহিক জীবনের গণতান্ত্রিক 

নীতি অনুসরণ করবে? 


খ্৬ 


[178৮ 825 60910951801 ৪. 06100068610 80018/7 7? 18000061- 
60061187068 %00 00655 01 ৪ ০0163810 10 8 08100075010 9869. টিতে 
8120010 1)9 0)581756 09710078010 [00010168 10 10388956708 1116 ?) 


১৪। স্থ-নাগরিকের কি কি গুণ থাকা উচিত? 

[1068077)6 1199 00981161658 6118 ৪, £0900. 01191) 200010 700989988.] 

১৫। অসুস্থ ব। অক্ষম নাগরিক তার দায়িত্ব পালন করতে পারে না এবং 
সে সমাজের ভারম্বরূপ'--এই উক্তিটি আলোচনা করে ব্যক্তিগত এবং সামুদায়িক 
স্বান্য্যোন্নতির জন্ত নাগরিকদের কি করা কর্তব্য সংক্ষেপে লেখ । 


[& 91895590 ০: 109770 010189 0%0100৮ 0%াথা 00৮ 118 006168 ৪৪ 
ছি 01019%910 8100 18 8, 1051091. 00. 119. 800196৮.---]018০088 870 101০1 
09800109 1186 6179 016179118 ৪170010 00 60 170010059 (17917 1678 072] 
800 00119096159 1798101), ] | 

১৬। আমাদের দেশের জনন্বাস্থ্োর নিয় মানেব কারণ কি? 'জনস্বাস্থ্যের 
মান উন্নয়নে দেশের সরকার ও নাগরিকর্দের কি করা কর্তব্য এবং সে কতব্য 
তার] কতদূর পালন করেছেন, সংক্ষেপে লেখ । 

[51091 879. 66. 0808৪৪8. ০1179 107 ৭181101917 011018 16111) 01 
007 00900:9 72 10950111)9, 10 10191, 6119 00618 01 009 00910107100 
8100 6108 01615908107 609 1170101059122910 01 6118 86870891001 00 
10981000) 0109. 180 5058 1)0 1" 00 61)8 ০1াশ্ড 006 11161 00168. | 

১৭। “সামাজিক আমোদ- প্রমোদ সামা্সিক বন্ধণ দূঢ করে'-_-এই উস্ভ্ির 
আলোচণ। প্রস'গে মামাদের দেশের প্রাচীন ও আধুনিক সামাজিক আমোদ- 
প্রমো? সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ শেখ। সরকার সামা'জক আমোদ-প্রমোদ ও 
রুষ্টিগত উন্নতি বিধানেক জন্ঠ কি ব্যবস্থা অবলম্বন কপেছেন বল। 

[99918] 168615818 61£1069], 80019] (19৪, ])180088 %00. তা169 &, 
81107569898 05 6106 &1301677% 8000. 10000910 ৪0019%1 199615%18 0 00৮ 
90006০৮. 186 56910 1188 ০০ 90591011600 69860 101 609 1101 
00581009796 01 007 00160151 800. 90018] 1651 16198 ?] 

১৮। 'নীগরিক দায়িত্ব পালন করার জন্ত নাগরিকদের শিক্ষারও গ্রয়োজল' 
-আঁলোচন] কর। এই প্রসংগে সরকার আমাদের দেশে শিক্ষা বিস্তারের 
জন্য কতখানি চেষ্টা করেছেন লেখ । 

[এ ০%তে় 90৮ 1018 01510 006185 & 016162. 81100101189 60.0৩০- 
$101.-+1018008৪,. 0 61019 00017906101) 06507108 ₹51)86 00৮ 00%870- 
[00806 1089 00709 ০৫ 19 001176 10৮ 60৩ ৪0980. 01 80100896101 17) 6179 
9001:৮,]" 


৭৭ 


১৪৯। স্বাধীন ভারত্বের গঠন সম্বন্ধে যা জান লেখ । 

১৭ 0০ 9০০0 ০ম ০0 619 00086160600. 01 1:98 1708 ?] 
২০। স্বাধীন ভারতকে প্ররুত যুক্তরাষ্ট্র বল! যায় কি? 

[08 1558 10017, 09 08110. % ৮29 19090861022] 

২১। ভারতের*সংবিধানের আদর্শ ও মুপ নীতি কি, সংক্ষেপে বল। 


[1098০9০1099 10 06191 6105 17195] 209 1000817199068%] 07100110198 01 
ঠ119 0078616061010 01 [0018.] 


১২। কেন্দ্রীয় সরকার আর বিন্ডিন্ন রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমণ্তী বণ্টন 
সম্বন্ধে যাহ! জান সংক্ষেপে লেখ । 


[09 10 00561 ৯6 90. 00070 9000৮ 0109 ৪1100890100, 01 00৬ 9? 
109/.5950 609 061005] 8120 96869 0০0 9101092368 11) [7019,. 


৯৩। রাষ্ট্রপতির নির্বাচন আর পদচ্যতি সত্বন্ধে 1! জান লেখ। 


[ভ৪৮ 0০ 500. 1000%/ 9000৮ 609 919061017 70. 182010%8] 01 0176 
[798176126 ?] 


২১। সংবিধানে রাষ্পতির কিকি বিশেষ ক্ষমতা আছে, বল। 


[160 0796 5০0 2000 &1)006 0119 ৪0901] 001786100610209] 
[00 91৪ 01 6779 79810906.] 


২৫ | কেন্দ্রীয় মগ্রিসভার গঠন আর ক্ষমত| স্ঘদ্ধে যা জান বল। 


[166 1786 ০0, 1000 8020 6108 00100051610 00. 1000061011৭ 
01 6179 0001701] 01 11170186979 10 6075 057625.] ৃ 


২৬। দ্ভারতের প্রধান মন্ত্রী কি ভাবে নিষুক্ত হন? তার সংগে রাষ্ট্রপন্চি 
আর মন্ত্রিসভার সবন্ধ কি বুঝিয়ে বল। 


[7০ 19 0178 [01109 21101969201 [70018 ৪0900106002 17501917 
1115 791501010 ছ101) 0176 078810906 &007 6079 00073091101 11170180918. 


২৭। রাজ্যসভার গঠন সন্বন্ধে যা জান লেখ । 


[69 796 5০0 ০জ 81)০০৮ 6109 00100081601] 06 0118 0001)011 
০196%69.] 


২1 পার্লামেন্টের ক্ষমতা সম্বন্ধে যা জান লেখ । 
[4086 00 500. 1000 80006 016 0০057918 1১1180118709126 ?] 
২৯। লোকসভার গঠন ও কার্ধাধলী সম্বন্ধে যা জান বল। 


[1169 1086 5০0 100ত্ঘ 0 6129 2001])081610101200 10170610209 
১01 6159 [70088 ০৫ 619 7080116.] 


৩*। ভারতের ফুক্তবান্্রীয় ব্যবস্থাপক ষভার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 


পচ 


(919 %& 5০৮৮ 06980051020. 01 079 0606] [60818002817 
[7015৭ 


৩১1 র্লাজ্য সরকারের গঠন সম্বন্ধে যা জান বল। 


[ড/11)86 ৫7 5০০ 00 ৪000 6৪ ০7010091002 0৫075 9651 
+€07 75910101910 ? 


৩২। রাজ্যপাল কাকে বলে? তাঁর নিযোগ, ক্ষমতা,ঠআর কাঁধাবলী 
সম্বন্ধে ছোট একট! প্রবন্ধ লেখ । 


[৮/1)0 158 081190 ৪ 0০051700001 8 918%68,9 ৮11৮ 00 ০]. 00 
8100178 1115 8100017101079706, 0001৪ 800. 1000%10)8 ?] 


৩৩। রাজ্যপাল ও রাজা ব্যবস্থাপক সভার সংগে রাজোর মন্ত্রীদের সম্পক 
বিশ্লেষণ কর। 


[8081588 (178 70186101001 1.9 1610186917 01*8 96808 00911- 
100817% 161) 679 00517,0 ৪09 10176 96966 [98818186019 | 


৩৪। বিধান সভা ও বিধান পরিষদের গঠন আব কার্ষকাল সম্বন্ধে যা 
জান লেখ । 


ডাপে6০ 1196 00. 1000% 81086 6116 00701901102 %00 89700179০01 
ঠ076 11981818059 000101) ৪00 16218186150 4১896171171 ] 
৩৫। রাজ্য ব্যবস্থাপক সভার কাজ সম্বপ্ধে ছোট একটা প্রবন্ধ লখ। 


| ভবাপ6০ % ৪1101 88৪8 তো; 6178. 10100610318 ০ 619 36819 19819- 
18107 ] 


৩৬। কেন্দ্রে বা বাজ্যে কি ভাবে আইন প্রণয়ন কবা হয়, সংক্ষেপে লেখ । 


। 009 78৮ 5০00 10007 800116 19, "10810181709 000075 800 
08 8689৪. | 


৩৭। ভারতের বিচার-ব্যবস্থার সৎক্ষিপ্ত বিবরণ দ্বাওড। 
[0159 ৪. 8170:6 80000106 01 6119 0001010] 9১8$920 10 11018 ] 
৩৮1 ভারতের প্রধান ধর্মীধিকবণেব গঠন ও কার্যাবলী ইত্যাদি সঘন্ধে যা 


জান লেখ। 


| 10166 ৮ 5০0, 10৯৭ &1000৮ 6118 01000816100, (011061018 96০, 
01 6108 300:9206 000: 01 ]0015.] 


৩৯। মহাধর্মাধিকরণের গঠন ও কার্ধাবলীর কথ! যা জান লেখ । 


[0159 ৪. ৪107 8090006 0 6118 09000])0516107) 800. (01006101780 
ঠ))8 1718 0007:58৮9 10018 ] 


৪০। বিভ্ভিন্ন জেলার ফৌজদারী | দেওয়ানী বির ব্যবস্থা সম্বন্ধে কি 
জান? 


শ৯ 


[ড12&৮ ০০ ০০ 20 &১০০৮ 031] 808 02170108] 0005%৪ 30 
206 01860305 9] 


৪১। বহির্জগতের সংগে ভারতের যোগাযোগ সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ 
লেখ। এই প্রসংগে ভারতের পররাষ্্র-নীতির মূল ভিত্তি কি সংক্ষেপে লেখ । 

[169 % 91102698985 00 [20181591560 দা16) 00560088106 
০:1৭, 17 61018 60120995102. ০69 আ28৮ ০00 0000০ 81000৮ 6১9 
05818 01 [70161810761 0০01105.] 

৪২। রাষ্রসংঘ কি? রাষ্ট্রসংঘের গঠন ও কার্যাবলী সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্র 
বিবরধ লেখ । 


[1156 6০ 5০0, 1000৭ 80০0৮ 60৪ ঢে টু, 168 00110810101) 2100 
10100010108 2] 


৪৩। গ্রাম পঞ্চান্্েত সম্বন্ধে যা জান লেখ। 

[79 188৮ ৮০০ 1000৩ &0০00৮ 1119£9 70100175868 ] 

8৪। পশ্চিমবংগের জেল! বোর্ডের গঠন, কাজকর্ম ইত্যাদি সন্ধে যা জা" 
লেখ। 


[ডশ6০ 108৮ 5০0 10 91000 6108 00010981610] 8100. 101006107.8 
01 6119 [01867106 809”88 ০01 ০৪6 735285] ] 


৪৫ | পশ্চিমবংগের মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসংঘের গঠন, কাজক 
গ্রভৃতি সম্বন্ধে যা জান তা নিয়ে নিজের ভাষায় সংক্ষেপে আলোচনা কর। 


[1006 1 03191 900. 10 ড001 05৮0, ছ/০108 128 700 10007 ৪1)0101 
8119. 90001)0816101) 9700. 10100619708 01 618 1101310108111188 ০01 ৫৪৪ 
7367068] ] 

৪৬। কলিকাতা কর্পোরেশনের গঠন, আর কর্তব্য সম্বন্ধে যা জান 
সংক্ষেপে লেখ। 


[016 ৪ 0৮181 80900) 01 6108 90001)091610]) 807 (0170610709 ০01 
0%10066% 00000250100 ] 


৪৭। ভারতের প্রধানতম সমস্য| দারিদ্র্য--এই সমস্ত। দূর করে স্থুস্থ ও সুন্দর 
সমাজ গড়ে তোলার জন্তে ভারত সরকার বীভাবে চেষ্টা করছেন, সংক্ষেপে 
লেখ। 


[1001%,5 00010 00019015106 0০৫5, ভা 08৮ 5০0 
[00 91006 60599016৪01 6706 00592000800 01 10019 60 ৪0159 ঠ1)15 
0:001870 &00. 00)10 00 5 1069160 &00 06826100] ৪০০0196.] 

৪৮। 'অমাজের রক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধ যা! জান সংক্ষেপে লেখ। 

[0৩ 10 0091 086 ০০. 80০ 8000 01199.50001701915 - 
6100. $7 6106 000065.] 


৮ 


॥ নৈর্ব্যক্তিক-পরীক্ষার প্রশ্পত্র ॥ 


[ সমাজবিদ্ভা ( 9০৫15] 9888198) বিষয়ে শিক্ষার্থীর অনুষ্ীলনের জন্য বিশেষ 
ধরণের গ্রশ্ন আবশ্তক । সেই বিশেষ ধরণের প্রাশ্সের নমুন। পশ্চিমবঙ্গের মধ্য শিক্ষণ 
পর্যৎ প্রকাশ করেছেন। পর্যৎ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকারনাম 00080816 
1169 17) 90018] 9600199. 

সমাজবিদ্যা পঠন-পাঠনের উদ্দেশ, এ বিষয়ে জ্ঞানলাভ ও জ্ঞানদান মাত্র নয়। 
ছাত্রের মধ্যে কতকগুলো মনোভাব ও অভ্যাস গঠন করাই প্রধান উদ্দেস্ত। 
ছাত্রকে কেবলমাত্র পরীক্ষা করে তার সঠিক মনোভাব ও অভ্যাঁস গঠিত হয়েছে 
কিন। সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত সহজসাধ্য নয়। সে সিদ্ধান্তের জন্ত পরীক্ষা ছাড়াও 
ছাজ্ের কার্য ও আচরণ শিক্ষাকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।* 

সমাজবিদ্1! বিষয়ে পরীক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্সাধক বিভিন্ন ধরণের প্রঙ্নেব কিছু 
নমুন! দেওয়া গেল। ] 

£১, কোন গুকত্বপূর্ণ এতিহাসিক বা সামাজিক ঘটনার সঠিক কারণ 
অন্তধাবনের জন্য, এ ঘটনার বর্ণ] দিয়ে, এ ঘটনার সম্ভাবা নানা ব্যাখ্যা দেওয়া 
যেতে পারে৷ ছাত্রগণ সঠিক ব্যাখ্যাটি চিহ্নিত করবে। 

তুল ব্যাখ্যাগুলোর সামনে “ভু লিখতে, সঠিক বা সত্য ব্যাখ্যার সামনে 
“স” লিখতে ও ষে ব্যাখ্যা ভূল বা সঠিক কিনা সে সম্বন্ধ সংশয় থাকবে সে 
ব্যাখ্যার সামনে % (জিজ্ঞাসার চিহ্ন ) দিতে ছাত্রদের নির্দেশ দেওয়া! যেতে 
পাবে। ] 

বর্ণনা বা! উক্তি : 

১। প্রাচীন আন্দামানবাসীর? জাতি হিসাবে নুণ্ত হয়ে যাচ্ছে £ কারণ 
(ক) প্রকৃতির ওপর তাদের অতিনির্ভবশীলত্তা £ 
(খ) তাদের বিভিন্ন গোঠীর মধ্যে বিরোধ £ 
(গ) আধুনিক সভ্যতার সংগে সংঘর্ষ : অথবা 
(ঘ) তাদের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি সভ্য মানুষের লোভ ও সভ্য 
জাতিসমূহের প্রতি তাদের নিষ্ঠুরতা । 

২। আলমোড়া অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের মৃত্যুর হার 
অত্যধিক ॥ বনু স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করে ও বহু স্ত্রীলোক স্বামী কর্তৃক 
পরিত্যক্ত হয় £ কারণ, 

(ক) স্ত্রীলোক পণ্তর মত কেনাবেচা হয় £ 
(খ) কন্ঠার পিতৃ-সম্পত্তিতে অধিকার নেই £ 


উ১ 


(গ) স্ত্রীলোকের জীবনে বিশ্রাম, বিলাস বা বিনোদন নেই £ 
(ঘ) শ্ত্রীলোকদের দিবারাত্র পরিশ্রম করতে হয় £ 
(উ) পুরুষ তার ছুঃসাধা পরিশ্রমে সাহাধ্য করার জন্য স্ত্রীলোকদের 


* ধরনে ঃ 
(৮) আলমোডা অঞ্চলের জলবাযু স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্যের পক্ষে অন্থকুল 
নয়। 

৬৩। পশ্চিমবংগের অধিবাসীরা সতী কাপড় জামা পরে £ কারণ, 

(ক) সতী কাপড়-জামা সন্ত! ঃ 

(খ) সতী কাপড়-জাম৷ সহজে ধোওয়া যায় £ 

(গ) পশ্চিমষংগে অনেক সতী কাপড়ের মিল আছে £ 

, (ঘ) পশ্চিমবংগে অনেক তৃলা জন্মে ; অথবা, 

(ও) পশ্চিমবংগের জলবাধুতে স্থভী কাপড়-জাম। বিশেষ উপযোগী । 

৪1। ১৯৬১ সালে কলকাতার অধিবাসীর সংখ্যা ১৭০৩ সালের অধিবাসী- 


সংখ্যার চেয়ে অনেকগুণ বেশি বেড়েছে £ কারণ, 

(ক) কলকাতা-£স্বাস্থ্যকর শ্থান : 

(খ) কলকাতায় থাকা-খাওয়ার খরচ খুব কম £ 

(গ) কলকাতা! বৃহৎ বাণিজ্য-কেন্দজ্র £ 

(ঘ) কলকাতায় কর্মসংস্থানের বহু স্থযোগ আছে। 
& | আকবর দীন-ইলাহ। নামে এক ধর্ম প্রবর্তন করেন-__-কারণ, 

(ক) তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্ত সাধনের জন্ত এক নতুন পর্মের 

প্রয়োজন ছিল £ 

(খ) প্রচলিত কোন ধর্ষমত্ত তীঁকে সন্ত করতে পারে নি £ 

(গ) মুসলমানদের দলাদলি তিনি পছন্দ করতেন না ঃ 

(ঘ) ভারতের সকল সম্প্রদায়কে নিয়ে তিনি এক মহ|-ভারত গড়তে 

চেয়েছিলেন । 

8. বিভিন্ন সমাজ ও সমাজ-জীবন সম্পর্কে সঠিক মনোভাব ছাত্রের 

জন্মেছে কিন! পরীক্ষার জগ্ত নিম্নলিখিতরপ প্রশ্ন রচন। করা যেতে পারে £ 

[নির্দেশ £ তোমার মতে সঠিক উত্তরের সামনে 4 চিহ্ন দাও ] 


১। আন্দামানবাসীর! বরাবর বাসস্থান বদল করে £ কারণ, . 
(ক) তার! সৌন্দ্যপ্রিয় £ 


৮২ 


(খ) একস্থানে দীর্ঘকাল তার! তাদের খাগ্ঠ সংগ্রহ করতে পারে না £ 
(গ) প্ররুতির নির্র্যতার জন্ত তাদের বাসন্থান বদলাতে হয়| ৃ 
২। আন্দামানবাসীরা সেরকম জায়গায়ই নতুন বাসস্থান স্থাপন করে 
যেরকম জায়গায় এইসব সুবিধা তার] পান়্-_ 
(ক) প্রচুর মাছ £ 
(খ) শ্রপেয় জল £ অথবা অনেক বড বড গাছ। 
৩। আন্দামানবাসীদের মধ্যে সুদ সামাজিক বন্ধন আছে £ যেহেতু 
(ক) তাদের ধর্মবিশ্বাপ এক ; 
(খ) তারা যৌথ পরিবাবে বাস করে £ 
(গ তারা শত্রুর বিরদ্ধে একযোগে লডাই করৈ। 


0. ছাত্রের বিচারবুদ্ধির পরীক্ষার জন্য নিষ্ললিখিতরূপে প্রশ্ন রচন' 
করা যেতে পারে : 
নির্দেশ £ প্রাচীন ভরের এঁছিহাসিক উপাদান সম্পর্কে নীচে কতক” 
গুলে! সত উল্লেখ করা গেল। তোমার বিচারে ষে মতটি সঠিক 
তার সামনে ২/ চিহ্ত দাও, ভূল মের সামনে ১% (০1055 170911 ) 
চিন্ত দাও, আর যে মত সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ আছে তার সামনে ? 
( জিজ্ঞাসার ) চিহ্ন দাও ।] 
(ক) প্রাচীন ভারতীয় সাহিতোর প্রমাণসমূহ অত্রান্ত ও হথেষ্ট এতিহামিক 
প্রমাণ বলে গৃহীত হইতে পারে £ 
( খ) সাহিন্যের প্রমাণসমূহ আংশিক সত্য মাত্র £ 
(গ) সাহিত্যের প্রমাণ গ্রহণযোগ্য নয় £ 
(ঘ) প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য এতিহাসিক প্রমাণ বলে গ্রাহ * 
অথব], 
(ঙ) সাহিত্যিক প্রমাণ স্থাপত্য ও ভাস্র্য ধারা সমধিত হলে সর্বদা গ্রাহ। 
0). প্রদত্ত পরিসংখ্যান অন্ুদারে ছাত্রের সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছরার ক্ষমতা 
পরীক্ষার জন্য নিয়লিখিতরূপ প্রশ্ন কর! যেতে পারে £ 
[ নির্দেশ £ প্রদত্ত পরিসংখ্যান লক্ষ্য কর ও তদনুসারে নিয়লিখিত ভক্ত” 
সমূহের সত্যাসত্য নিরূপণ কর? সত্য উক্তির সামনে স ও মিথা 
উত্ভির সামনে মি লেখ । ] 


চও 


৯9৯৪৭ 
১৯ ৪৮ 
১৪৪৯) 


হাসপাতাল সংখ্যা রোগীর সংখ্যা শব্যা সংখ্যা 


”* ৩৮২৫ ৪৩০১৯৭৭২ ৬০৯৭৪ 
1 
১৩৮৩ €৪৭৬৮১২৩ ৬৩০ ৯ 
৪৭৫৬ ৭০০৯৫১১৫ ৭৩৫৮৩ 


(ক) প্রত্যেক বছর হাসপাতালের সংখ্যা বেড়েছে £ 

(খ) প্রত্যেক বছর রোগীর সংখ্যা বেড়েছে : 

(গ) প্রত্যেক বছর শয্যাসংখ্যা বেড়েছে £* 

(ঘ) রোগীর সংখ্যা অনুপাতে হাসপাতালের সংখ্যা বেড়েছে £ 
(ঙ) রোগীর সংখ্যা অন্রপাতে শয্যাসংখ্যা বেড়েছে £ 

(চ) হাসপাতালের সংখ্যা বাড়াই রোগীর সংখ্যা বাঁডার কারণ। 


[.. ছাত্রের সঠিক সামাজিক মনোভাব জন্মেছে কিনা পরীক্ষার জন 
নিয়লিখিতরপ প্রশ্ন করা যেতে পারে। 


[ নির্দেশ £ তোমাদের স্কুলের আঙ্গিনায় অনেক আবর্জনা ছড়ান রয়েছে । 


এ অবস্থার প্রতিকার বিষয়ে বিভিন্ন মনোভাব হতে পারে। নিচে 
সেগুলো! দেওয়া গেল। যেটা তোমার মতে সঠিক সেটার নিচে 
দাগ দাও। ] 

(ক) আমি আবর্জনা ফেলব না। 

(খ) আমাব এব্যাপারে কোন করণীয় নেই। 


' (গ) এর কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা হলে আমি সে ব্যবগ্ সমর্থন 


করব। 

(ঘ) এর কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা কলে আমি সক্রি্ঘ অংশ গ্রহণ 
করব। 

(ঙ) আমি আবর্জনা সাফ করব। 


চু ছাত্রের ল্ধ জ্ঞানের নিভূর্ল পরিমাপের জন্য অধুন] প্রচলিত 


নিয্লিখিত,নানারপ পরীক্ষা কর] যেতে পারে 
১। প্রদত্ত উত্তরসমূহের মধ্যে কোন্টি কোন্‌ প্রশ্থ্ের সঠিক উত্তর নিপর 


কর। সঠিক উত্তর প্রত্যেক প্রশ্নের শৃনস্থানে লেখ : 
(ক) দুই ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ হলে তার নিষ্পত্তির জন্ত তারা 


€ খ) ছইগ্রামবাসীদের মধ্য বিবাদ হলে সে প্ববাদের মীষাংসা 


(গ) আধুনিক ই জাতির বিরোধের মীমাংসা য় ....£....মাধ্যমে। 
(প্রদত্ত উত্তর £ [0.., গ্রাম পধণয়েত, আদালিত | ) 
২। শৃন্তস্থান পূর্ণ কর £- 
(ক) প্রাচীন আন্দামানবার্পীরা--জাতীয়। 
(খ) আলম্ড়া অঞ্চলে গোপালকদের অস্থায়ী বাসগৃহকে--বলে । 
€ গ) '্মালমোড়া অঞ্চলের অধিবাসীদের যৌথ গোচারণভূমিকে-_ 
বলে। ৃ 
€ ঘ) আলমোড়া জেলার সবচেয়ে বড় মেলা-_মেলা ) 
(৬) রাষ্ট্রের উপাদান প্রধানত চারটি; (১) (২), (9-_এবং 
(৪)--। 
'(চ) মৌর্যদের রাজধানী ছিল-- | 
(ছ) -_যুদ্ধের ফলে বিজয়নগর রাজ্য ধ্বংস হয়। 
(জ) _ যুদ্ধে সিরাজন্দৌল!.ইংরেজের নিকট পরাজত হন। 
(ঝ) কোন রাঞ্েযর বিধান সভার (9880 [,6£1518056 
£555600]5 ) সভাপতিকে--বলে। 
৮৮] সঠিক উত্তরের নীচে দাগ দাও +-- 
(ক) মালয়ের আদিম অধিবালীদের বলা হয় ওলন্দীজ, রেড, 
ইন্ডিয়ান, সেমাউ। 
(খ) প্রেইরী-অঞ্চলের আদিম অধিবাসীরা নিগ্রো, রেড ইডসানি, 
ওলন্নাজ। 
€গ) ভারতবর্ষের অধিকাংশ পাটকল আসামে, উত্তরপ্রদেশে, 
পশ্চিমবংগে অবাশ্থত । 
€ ঘ ) রেলওয়ে ইঞ্জিন তৈরির কারখান৷ স্থাপিত হয়েছে ভিলাইভে, 
চিত্তরঞ্জন, ছুর্গাপুরে | ৃ 
€ড) দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হয়েছে ১৯৬২১৫ 
১৯১৩ সালে। 
'(চ) চতুর্থ বৌদ্ধ ধর্ম মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় অশোকের, ক ণিষ্কের, 
. হর্ষবর্ধশ্র, সমুদ্রগুণ্ডের রাজত্বকালে । 
(ছ) ঢ টব -এর সদর দণ্ডর লগ্নে? জেনেভায়, নিউইয়কে। 


৯৮৫ 


(জ) গণতন্ত্রে (706720০18০5 ) রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান ক্ষমত। সতত খাকে 
ধিবুীলের, মন্ত্রীদের, সরকারী কর্মচারীদের, জনগণের হাতে । 
৪। নীচে/কটাইনে ও বামে ছুই সারিতে কতকগুলো কখা দেওয়া আছে। 
ছুট সারির কথাগুলোর মধ্যে সম্পর্ক অনুসারে বামের সারির কথাটির 
পার বন্ধনীতে ডান সারির,সূমপর্কযুক্ত কথাটির সংখ্যা বসাও £ 
[ উদাহরণ £ 


১. রামায়ণ (৪) ১. উইলিম্াম বো্টিংক 
২. অর্থশান্ত্র (৩) ২. নানাসাহেব 

৩. সতীদাহ নিবারণ (১) ৩. কৌটিল্য 

৪ সিপাহী বিদ্রোহ (২) ৪. বাল্সীকি ] 

১. স্মান্দামান () ১. সেমাঙ 

২. মালয় () ২. নিগ্রো 

৩. হলাযাগু () ৩. রেড. ইপ্ডিয়ান 
৪ প্রেইরী অঞ্চল () ৪. জুইডার জী 

৫. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত () €. লর্ড ডালহৌসী 
৬. স্বত্ববিলোপ নীতি () ৬. লর্ড কর্নওয়ালিস 
৭. ভাবতের স্বাধীনতা () ৭. মহাস্মা গান্ধী 

৮. অসহযোগ আন্দোলন () ৮. ১৯৪৭ 

৯ ঃলাংলার শেষ স্বাধীন নবাধ () ৯. ১৭৫৭ 
১০. পলাশীর যুদ্ধ () ১০. সিরাজউদ্দৌলা 
১১. বিধান সভা (146515190৬০ ১১. জনগন্ণর শালন 

£১58200015 () 


১ 


ডি 


, গণতন্ত্র (02170001805 ) () ১২. আইন প্রণয়ন করে'। 


